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প্রথম সংস্করণ 
কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৭ 


মুদ্ৰক 

জীগোপালচন্ রায় 

নাক্চান। প্ৰিণ্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গণেশচন্দর আাভিনিউ, কলিকাত্া-১৩ . . 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজীর বাণী ও রচনার নবম খণ্ডে প্রধানত: কথোপকথন-মূলক 
বিষয়গুলি-_স্বামীজীর সহিত দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল বাক্তিগণের যে-সব 
কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা সম্গিষেশিত হইল। এপ্তলি' তাহার বক্তৃতী ও 
লেখার মতোই জীবনপ্রদ, উপরস্ধ জাতিগত ব্যক্তিগত নান! সমস্তার সমাধানের 
স্থৃচিস্তিত ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । 

স্বামীজীর শিল্প শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র চক্রবর্তী ‘খ্বামি-শিশ্য-সংবাদ” (পূর্ব ও 
উত্তর ) ছুই খণ্ডে স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ বহু দেশমেবক ও আধ্যাত্মিক সাধককে অনুপ্রাণিত 
করিয়া আসিতেছে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি এখানে সর্বাগ্রে ক্রমিক 
অধ্যায়-অহুসারে_-বথাসম্ভব তারিখ ও ঘটনার অহুক্রমে সাজানো হইয়াছে । 
কথোপকথনের পটভূমিকাঁর জন্য যতটুকু বর্ণনা প্রয়োজন, ততটুকুই রাখ! 
হইয়াছে; মূল পুস্তকের অধ্যায়মুখে লিখিত বিষয়হুচী ও মাঝে মাঝে লিখিত 
লেখকের মন্তব্য বঞ্জিত হুইয়াছে। 

ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ‘Notes ০£ Some Wanderings with 
the Swami Vivekananda’—“খামীজীর সহিত হিমালয়ে’ নামে বাংলায় 
প্রকাশিত; এ পুস্তকখানির অধ্যায়-শিরোনামা সব ঠিক রাখ! হইয়াছে, 
কিন্ত মূল পুস্তকের বর্ণনা- ও সমালোচনা-মূলক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু 
স্বামীজীর মতামত ও কথাগুলিই নির্বাচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পটভূমিক! 
ও ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রাখা হুইয়াছে। 

স্বামীজীর কথা’ অংশটি স্বতিকথা-মূলক। স্মৃতিকথা যাহার] লিখিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকে স্বামীজীর শিষ্য--যথা! স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সম্যালী শিস, 
হরিপদ মিজ গৃহস্থ শিশ্য, প্রিয়নাথ সিংহ একাধারে তাহার বাল্যবন্ধু ও শিষ্য । 
এই লেখা গুলিতে স্বামীজীর বিভিন ভাবের চিত্র ফুটিয়| উঠিয়াছে। এখানেও 
বর্ণনাংশ কিছু বাদ দিয়া স্বামীজীর কথাবার্তাই চয়ন কয়! হুইয়াছে। সমগ্র 
রস আন্মাদনের জন্ত পাঠকগণ মূল পুস্তক-পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আঁশা করি। 

সর্বশেষে ‘কথোপকথন’ পুস্তকটি সন্নিবেশিত হুইল । এটি প্রধানত দেশে 
ও বিদেশের সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণেক্র সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবৃতি | 


-), 
এখানেও বর্ণনা-_বিশেষত সমালোচন! সংক্ষিপ্ত করিস! কথোপকথনে দ্বামীজী, 
কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের উপরই জোর দেওয়া ছুইয়াছে। শেষের দিকে 
কয়েকটি প্রশ্নোতরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে'। 

এই গ্রস্থাবলীর অন্তাপ্ত খণ্ডের স্তায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক বায 
ভারত- ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

তথ্যপন্ধী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণযোগ্য করিতে ধাহারা 
আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমর! ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


প্রকাশক 


সূচীপত্র 
বিষয় 


স্বামি-শিহা-সংবাদ 

(৪৬ অধ্যায়--১৮৯৭ হইতে ১৯০২) ' 
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 

( ১২ অধ্যায়-- ১৮৯৮, মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর ) 
স্বামীজীর কথা 

স্বামীজীর অস্ফুট স্থৃতি 

স্বামীজীর কথা 

স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন 

শ্বামীজীর স্মৃতি 

তিনদিনের স্বতিলিপি 
কথোপকথন 

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী 

ভারতের জীবনত্রত 

ভারত ও ইংলণ্ড 

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক 

স্বামীজীর সহিত মাদুরায় এক ঘণ্টা 


ভারত ও'অন্তান্ত দেশের নান] সমস্তা আলোচনা 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সম্যাসীর প্রচার 
জাতীয় ভিতিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন 


ভারতীয় নারী--তাহাদের অতীত, বর্তমান ও' ভবিষ্যৎ 


হিন্দুধর্মের সীমান। 
প্রশ্নোতর 
তথ্যপজী 
নির্দেশিকা 


পত্রা্থ 
১৫৮ 


২৫৯--৩২৭ 


৩২৯-- ৪৩০ 


৩৩১ 


৪১৪ 
৪৩১---৪৯৬ 
৪৩৩ 


৪৩৭ 


৪৮৭ 
৫১৯ 


্বামি-শিব্য-সংবাদ 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


ন্বামি-শি্ত-সংবাঁদ” প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম 
প্রভৃতি যে-সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে 
যাইয়! মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়! দিঙ্নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় 
সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলৌকিক দুরদৃি এবং 
অসাধারণ বহুদশিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার’ 
এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রধত্ব করিয়াছেন। শুধু তাহাই 
নহে, যে শক্তিমান পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও 
পাঁশ্চাত্য--উভয় জগতের মনীধিগণই স্তম্ভিত হুইয়া অনতিকালপূর্বে তাহাকে 
উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম হ্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর 
অন্তরালে, মঠে সর্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্সেছে 
তাহার শিষ্যবর্গকে সর্বদা শিক্ষাদীক্ষার্দি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে 
কিরূপ উচ্চ সন্মান প্রর্দান করিতেন এবং সর্বোপরি নিজ গুরু ্র্রীরামকৃষ্জ- 
দেবকে জীবনে-মরণে কিরূপ ভাবে অন্মরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তছিষয়ের 
পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান কর] হুইয়াছে। আবার স্বামীজীর মতামত 
লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার 
পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত হ্বামীজীর বেলুড়-ম£স্থ গুরুভ্রাতৃগণের দ্বার 
সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবন্ধ বিষয়মকলের স্থানকালাদির 
নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে ছুই খণ্ডে২ বিভক্ত করিয়া 
দেওয়। হইয়াছে ।""" . 
বিনীত নিবেদক-_ 

গ্রীসারদানন্দ 


১ শিষ্য -শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী । 
২ বর্তমান সংগ্রহে হুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি একই ক্রমিক সংখ্যানুসারে নিবন্ধ হইল। 


দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন হইতে 


গত সাত বৎসর যাবৎ "ম্বাখি-শিষ্য-সংবাদ” ‘উদ্বোধন’ পত্রে ধারাবাহিকক্রমে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে ‘উদ্বোধন’ আফিস হুইতে 
প্রকাশিত হুইল। 

স্বামীজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আনিয়া কলিকাতা বাগবাজার 
বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন হুইতে শিস্তের সহিত শ্বামীজীর 
নানারূপ বিচার ও শান্বপ্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এ 
সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এ দিন তিনি শিশ্যকে বলেন যে, 
হ্বামীজীর সহিত যে-সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে । 
মাস্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই-সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াঁছিল 
_-তাহাতেই বিস্তৃত আকারে প্যামি-শিষ্য-সংবাদ” লিখিত হুইয়াছে।:--..' 


মাঘ, ১৩১৯ 


৯ 


স্থান--কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটা, বাগবাজার 
কাল--ফেব্রআরি ( শেষ সপ্তাহ ), ১৮৯৭ | 


প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন চারদিন হইল হ্বামীজী 
কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহে বাগবাজারের রাজবল্পত- 
পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-তক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজীর 
নিমন্ত্রণ । সংবাদ পাইয়। বহু ভক্ত আজ তাহার বাঁড়িতে সমাগত হুইতেছেন। 
শিশ্তও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুষ্যে মহাশয়ের বাড়িতে বেল! প্রায় 
২টার সময় উপস্থিত হুইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্তের এখনও আলাপ 
হয় নাই। শিষ্কের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম। 

শিষ্য উপস্থিত হুইবামাত্ৰ স্বামী তুবীয়ানন্দ তাহাকে ত্বামীজীর নিকটে 
লইয়া যাঁইয়। পরিচয় করাইয়! দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্ুরচিত 
একটি ্্রীরামকৃষণস্তোত্র' পাঠ করিয়। ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়া 
ছিলেন 3 শ্রীরাঁমরুফ্চদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাঁগ-মহাশয়ের১ কাছে তাহার থে 
যাতায়াত আছে-_ইহাঁও শ্বামীজী জানিয়াছিলেন। 

শিল্ত শ্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কতে 
সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার 
অমান্ছষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদহ্ুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে 
করিতে বলিলেন-_“বয়ং তত্বান্বেবাদ্‌, হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী’ । 
কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়। জানাইতে শিষ্কে আদেশ করিলেন। 
পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার স্থবিধা হুইতেছে না দেখিয়া, 
তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া! গিয়। শিষ্যকে 
“বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন £ 

ম] ভেষ্ট বিন্‌ তব নাস্ত্যপায়ঃ 
সংসারসিদ্ধোন্তরণেহস্ত্যপায়ঃ ৷ 
১ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ 
২ তভঙিজ্ঞানশকুস্তলম্‌_কালিদাস 


a 


৬ গ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যেনৈব যাত। যতয়্োংস্ত পারং 
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥১ 

এবং তাহাকে আচার্য শঙ্করের “বিবেকচড়ামপি" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে 
আদেশ করিলেন । 

নানাগ্রলঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়! সংবাদ দিল যে, “মিরর়”২- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখ! করিতে আসিয়াছেন। 
ক্বামীজী বলিলেন, “তাঁকে এখানে নিয়ে এসে!’ নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে 
আলিয়। বলিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলগ্ড সম্বন্ধে ত্বামীজীকে নান! 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । উত্তরে স্বামীজী বলিলেন : 

আমেরিকাবাসীর মতে! এমন সহদয়, উদারচিভ, অতিথিসেবাপরায়ণ, 
নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমূংস্থক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখ। 
যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি 
আমেরিকার লোক এত সহদয় বলেই তার! বেদাস্তভাব গ্রহণ করেছেন। 

ইখলগ্ডের কথায় বলিলেন £ ইংরেজের মতে! conservative (প্রাচীন 
রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন 
নৃতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি 
তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাঁরা! কিছুতেই 
তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অন্ত কোন জাতিতে মেলে না। 
সেইজন্ত তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করেছে। 

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলগ্ডেই বেদাস্ত-প্রচারকার্য 
স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহ! জানাইয়! স্বামীজী বলিলেন ঃ 

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র ক'রে এসেছি । পরবর্তী গ্রচারকগণ 

এ পন্থা অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে। 
নরেজ্বাবু। এইরূপ ধর্মপ্রচার দ্বার! ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা! আছে? 


১ ‘হে বিদ্বন্‌ ! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। 
যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধনত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই পথ আমি তোমায় 
নির্দেশ করিয়া দিতেছি ।' 

2 ‘Indian Mitcror’ পত্রিক। 


স্বামি-শিয্য-সংবাদ ৭ 


ব্বানীজী । আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদাস্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার 

' তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই 
সার্বভৌম বেদাস্তবাদ_-যা সকল মতের, সকল. পথের লোককেই 
ধর্মলাঁতে সমান অধিকার প্রদান করে_ এর প্রচারের দ্বার! পাশ্চাত্য 
সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্ম- 
ভাবের শ্ষুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় 
পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহামুভূতি হবে- অনেকটা! 
এখনই হয়েছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে 
পারলে আমরা তাদের নিকট এহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা ক'রে 
জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো । পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট 
এই বেদাস্তমত শিক্ষা ক'রে পারমাধিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে। 

নরেন্জবাবু। এই আদান-গ্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা 
আছে কি? 

স্বামীজী। ওর! (পাশ্চাতোর। ) মহাপরাক্রাস্ত বিরোচনের, সন্তান ; ওদের 
শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মতে! কাজ করছে; আপনার! যদি 
মনে করেন, আমর] এদের সঙ্গে সংঘর্ষে.এ স্থল পাঞ্চভৌতিক শক্তি- 
প্রয়োগ করেই একদিন স্বাধীন হবো, তবে আপনার! নেহাত ভূল বুঝছেন। 
হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের এ শক্তি- 
প্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রভেদ । আমার মত কি জানেন? আমর! 
এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গৃঢ় রহন্ত পাশ্চাত্য জগতে প্রচার ক'রে, এ 
মহাশকিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে ধর্মবিষয়ে চিরদিন 
ওদের গুরুম্থানীয় থাকব এবং ওর] ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের 
গুরু থাকবে । ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন 
পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির 
জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার ক'রে ওদের__ এ 
দেও, ও দেও’ বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বার 
যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহাঙ্ছভূতির একট] টান দাড়াবে, তখন 
আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওর! আপন! হতেই সব করবে। 


১ অনুর, দেহাব্সবাদী, ভোগধাদী--ডষ্টব্য £ ছান্দোগ্য উপ, ইন্ত্-বিরোচন-সংবাদ 
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আমার বিশ্বাম-_-এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদাস্তধর্ষের বহুল প্রচায়ে এদেশ 
ও পাশ্চাত্য দেশ--উভয়েরই বিশেষ লাঁভ। রাঁজনীতিচণ এর তুলনায় ' 
আমার কাছে গৌণ (5০০৭৭7 ) উপায় ব'লে বোধ হয়। আমি 
এই বিশ্বাম কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় ক'রব । আপনার! ভারতের 
কল্যাণ অন্তভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্তভাবে কাজ 
ক'রে যান। 
নরেন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া 
গেলেন। শিষ্য ম্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়। অবাক হইয়া! তাঁহার 
দীপ্ত মৃতির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। 


নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক 
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হুইলেন। পুরা না হইলেও ইহার 
বেশভৃষা অনেকটা সন্যাসীর মতো মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাধা, 
দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দস্থানী। গোরক্ষা-গ্রচারকের আগমন-বার্তা 
পাইয়। শ্বামীজী বাহিরের ঘরে আদিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন 
করিয়া! গোমাঁতার একখানি ছবি তাহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহ! 
হাতে লইয়া নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাহার সহিত 
নিয়লিখিত আলাপ করিয়াছিলেন ঃ 
স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি? 
প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা 
করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পি'জরাপোল স্থাপন কর! হইয়াছে । 
সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কলাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাঁগণ 
প্রতিপাঁলিত হুন। 
স্বামীজী । এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি? 
প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, 
তাহা দ্বারাই সভার এ কার্য নির্বাহ হয়। 
স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে? ূ 
প্রচারক । মারোঘাঁড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্ধের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক । তাহার! 
এই সংকার্ধে বহু অর্থ দিয়াছেন। 
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স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে । ভারত গতর্নমেন্ট 
নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিক! প্রকাশ করেছেন। আপনাদের 
সভা এই দুপ্ডিক্ষকালে কোন সাহাধ্যদানের আয়োজন করেছে কি? 
প্রচারক। আমর! ছুতিক্ষাদিতে সাহায্য করি না । কেবলমাত্র গোমাতাগণের 
রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত । 
স্বামীজী। যে দুতিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মাহুষ মৃত্যুমুখে পতিত 
হ'ল, সামর্থ্য সত্বেও আপনার! এই ভীষণ দুদিনে তাদের অন্ন দিয়ে 
সাহায্য কর! উচিত মনে করেননি ? 
প্রচারক। না। লোকের কর্মফলে--পাপে এই দুভিক্ষ হইয়াছিল ; ‘যেমন 
কর্ম তেমনি ফল’ হুইয়াছে। 
গ্রচারকের কথা শুনিয়! স্বামীজীর বিশাল নয়নগ্রান্তে যেন অগ্নিকণ' স্ষুরিত 
হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন £ 
যে সভা-সমিতি মাুষের প্রতি সহাহুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের 
ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্ত এক মুঠি অন্ন ন! দিয়ে 
পশ্তপক্ষিরক্ষার জন্য রাশি রাশি অর বিতরণ করে, তার সঙ্গে, 
আমার কিছুমাত্র সহাহ্ছভূতি নেই ; তাঁর দ্বার! সমাজের বিশেষ কিছু 
উপকার হয় ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে--এরূপে 
কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্ত চেষ্টাচরিত্র করাটাই 
একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পণুরক্ষার কাঁজটাও বাদ 
যায় না। এ কাজ সম্বন্ষেও বলা যেতে পারে--গোমাঁতার। নিজ নিজ 
কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু 
করবার প্রয়োজন নেই । 
প্রচারক। ( একটু অপ্রতিভ হুইয়া) হা, আপনি যাহ] বলিয়াছেন, তাহ! 
সত্য ; কিন্ত শাস্ত্র বলে-_গরু আমাদের মাতা । 
স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে ) হা, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ 
বুঝেছি--তা''ন! হ’লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন? 
হিন্দুস্থানী প্রচারক এ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়! ( বোধ হয় শ্বামীজীর 
বিষম বিজ্প তিনি বুঝিতেই পারিলেন না) স্বামীজীকে বলিলেন যে, সেই 
সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী। 
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স্বামীজী । আমি তো সন্যাসী ফকির লোক । আমি কোথায় অর্থ পাবো, 
যাতে আপনাদের সাহাধ্য ক’রব ? তবে আমার হাতে ঘর্দি কখনও অর্থ 
হয়, আগে মাচ্ছষের সেবায় ব্যয় করব $ মান্ধষকে আগে বাচাতে হবে-- 
অন্নদান, বিদ্ধাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব করে যদি অর্থ বাকী 
থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়! যাবে। 
কথ! শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান 
করিলেন । তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন £ 
কি কথাই বললে! বলে কিনা-কর্মফলে মাছষ মরছে, তাদের দয়া 
ক'রে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ । 
তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে দেখলি? মানুষ 
হয়ে মান্থষের জন্যে যাদের প্রাণ ন! কাদে, তারা কি আবার মামুষ ? 
এই কথা বলিতে বলিতে ম্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিছরিয়। 
উঠিল। পরে ম্বামীজী শিস্তকে বলিলেন: 
আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে! । 


শিশ্কা। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়তো কোন বড় মানুষের বাড়িতে 
থাকিবেন। আমাকে তথায় যাইতে দিবে তে? 

স্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাঁজার মঠে, কখন কাশীপুরে 
গোপাললাঁল শীলের বাগানবাড়িতে থাকব । তুমি সেখানে যেও। 

শিষ্য । মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথ! কহিতে বড় ইচ্ছা হয়। 

স্বামীজী। তাই হবে--একদিন রাত্রিতে যেও । খুব বেদাস্তের কথা হুবে। 

শিল্প । মহাশয়: আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে 
শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষ! ও কথাবার্তায় রুষ্ট হইবে না তে! ? 

স্বামীজী। তারাও সব মান্ষ-_বিশেষতঃ বেদাস্তধর্মনি্ঠ। তোমার সঙ্গে 
আলাপ ক'রে তার! খুশী হুবে। 

শিয়। মহাশয়, বেদান্তে অধিকারীর যে-সব লক্ষণ আছে, তাহ! আপনার 
খাশ্চাত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আদিল? শাস্বে বলে--অধীতবেদ- 
বেদাস্ত, কতপ্রীয়শ্চিত্, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাঙ্ছষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে 
পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুংস।ধনদন্পল্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় 
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না। আপনার পাশ্চাত্য শিস্তেরা একে অত্রান্ষণ, তাহাতে অশন-বসনে 
অনাচারী; তাহার! বেদাত্তবাদ বুঝিল কি করিয়1? 
ত্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তার! বেদাস্ত বুঝেছে 
কি না। | 
অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন ভক্তপরিবেষ্টিত ছইয়! বাগবাজারের শ্রীযুক্ত 
বলরাম বহু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখান! “বিবেক- 
চূড়ামণি’ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দরজীপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল । 


স্থান_ কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও 
গোপাললাল শীলের বাগানে 


কাল--ফেক্ুআরি বা মাচ, ১৮৯৭ খুঃ 


স্বামীজী আজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ’ মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহে 
বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়। প্রণাম করিয়া দেখিল, 
স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত । 
গাড়ি দীড়াইয়া আছে। শিশ্বকে বলিলেন, “চল্‌ আমার সঙ্গে" শিষ্য সম্মত 
- হইলে স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গাঁড়িতে উঠিলেন; গাড়ি ছাড়িল। 
চিৎপুরের রাস্তায় আলিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র শ্বামীজী আপন মনে স্থর 
করিয়া আবৃতি করিতে লাগিলেন, "গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জউ।-কলাপং'২ ইত্যাদি। 
শিল্প মুগ্ধ হইয়া দে অদভূত ম্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ 
এইরূপে গত হইলে একখান! রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর “হাইড্রলিক ব্রিজের 
দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিগ্তকে বলিলেন, ‘দেখ্‌ দেখি কেমন দিঙ্গির 
মতো যাচ্ছে । শিষ্য বলিল : 
ইহা তো! জড়। ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশজি ক্রিয়া! করিতেছে, 


হত ডলার 


১ বিখ্যাত নট ও নাটাকার ক্রীরামকৃফ-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ: 
২ ব্যাসকৃত ‘বিশ্বনাথস্তবঃ’ ' 
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তবে তো ইহা! চলিতেছে । এরপে চলায় ইহার নিজের হি আর 
কি আছে? 

স্বামীজী। বল্‌ দেখি চেতনের লক্ষণ কি? 

শিশ্ত। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়! দেখ! যায়, তাহাই চেতন। 

শ্ৰামীজী । যা 0860812-এর against rebel ( প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ) 
করে, তাই চেতন? তাতেই চৈতন্তের বিকাশ রয়েছে। দেখ্‌ না, একট! 
সামান্য পি'পড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার £০৮০] 
( লড়াই ) করবে । যেখানে $05881০ ( চেষ্টা বা পুরুষকার ), যেখানে 
rebellion (বিদ্রোহ ), সেখানেই জীবনের চিহ--দেখানেই চৈতন্যের 
বিকাশ। 

শিষ্য । মানুষের ও মন্ুম্তজাতিসমূহের সন্বন্ধেও কি এ নিয়ম খাটে? 

শ্বামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহীসটা পড়ে দেখ না। 
দেখবি, তোরা ছাড়! আর সব জাতি সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। 
তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস। তোদের 
hyPnotise ( বিমোহিত ) ক'রে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে 
অন্তে বলেছে--তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও 
তাই গুনে আজ হাজার বচ্ছর হ'তে চ’লল ভাবছিদ--আঁমরা হীন, 
সব বিষয়ে অকর্মণ্য ! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিম। (নিজের 
শরীর দেখাইয়। ) এ দেও তো! তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। 
আমি কিন্ত কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দে. না, তার (ঈশ্বরের): 
ইচ্ছায়, যার! আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে 
দেবতার ‘মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি এরূপ 
ভাবতে পাঁরপ--'আযাদের ভিতর অনস্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য 
উৎসাহ আছে’ এবং অনস্তের এ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও 
আমার মতে হ'তে পারিল। 

শিষ্য । এরূপ ভাঁবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই এ 
কথা শোনায় ও বুঝাইয়! দেয়, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা 
কোথায়? লেখাপড়া করা আদ্রকাল কেবল চাঁকরিলাভের জন্তু, _ 
এই কথাই আমর! সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি। 


স্বামি-শিস্য-সংবাদ ১৩ 


স্বামীজী । ভাই তো৷ আমরা! এসেছি অন্তর্ূপ শেখাতে ও দেখাতে । তোর! 
আমাদের কাছ থেকে এ তত্ব শেখ, বোব্‌, অনুভূতি কর্_তারপর 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে এ ভাব ছড়িয়ে দে। 
সকলকে গিয়ে বল্‌--ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও ন1) সকল অভাব, 
সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথ! 
বিশ্বাস করো, তা হলেই এ শক্তি জেগে উঠবে।' এ কথা সকলকে 
বল্‌ এবং সেই সঙ্গে সাদ! কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের 
মূল কথাগুলি 70985-এর (সাধারণের ) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি 
অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি ০6705 (শিক্ষাকেন্ত্র) তৈয়ার 
ক'বব-_প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাবো, 
মতলব করেছি। 

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, এরূপ করা তো অনেক অর্থসাপেক্ষ। টাকা কোথায় 
পাইবেন? . 

স্বামীজী। তুই কি বলছিস? মাহযেই তো টাকা করে। টাকায় মান্য 
করে, এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে 
পারিন, কথাগ্ন ও কাজে এক হ'তে পারিম তো জলের মতো টাকা 
আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে। 

শিষ্য । আচ্ছা! মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং 
আপনি একরসপে সৎকার্ধের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাতেই বা কি? 
ইতংপূর্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
সে-সকল এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্ধেরও সময়ে এরূপ 
দশ! হইবে নিশ্চয় । তবে এরূপ উদ্ভমের আবশ্যকতা কি? 

ক্বামীজী। পরে কি ছবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কাজই 
হ'তে পারে না। যা সত্য ব'লে বুঝেছিষ, তা এখনি ক'রে ফেল্‌। 
পরে কি হবে না হবে, সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো! 
জীবন--ভার 1ভতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হ'তে 
পারে? ফলাঁকলঘাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যা হয় করবেন। সে 
কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা। 


১৪ স্বাধীজীর বাণী ও রচনা 


বলিতে বলিতে গাড়ি বাগানধাঁড়িতে পঁহছিল। কলিকাতা হইতে 

অনেক লোক শ্বামীজীকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। 

খ্বামীজী গাড়ি হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তীহার্িগের 

সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন ; স্বামীজীর বিলাতী শিষ্য গুডউইন 

সাহেব সাক্ষাৎ ‘সেবা'র মতো! অনতিদুরে দাড়াইয়৷ ছিলেন; ইতঃপূর্বে তীঁহার 

সহিত পরিচয় হুওয়ায় শিষ্য তাহারই নিকট উপস্থিত হুইল এবং উভয়ে 

মিলিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল । 

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিশ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘তুই কি কঠোপনিষদ 

কণ্ঠস্থ করেছিস? 

শিষ্য । ন! মহাশয়, শাঙ্করভাষ্যসমেত উহ! পড়িয়াছি মাত্র । 

স্বামীজী । উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা 
হয় তোর! এখান! কণ্ঠে ক'রে রাখিস । নচিকেতার মতে! শ্রদ্ধা সাহস 
বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আন্রবার চেষ্টা কর্‌। শুধু পড়লে কি 
হবে? 

শিষ্য। কপ! করুন, যাহাতে দাসের এ-সকল অনুভূতি হয়। 

স্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস তে? তিনি বলতেন, “রুপা-বাতাস 
তে? বইছেই, তুই পাল তুলে দ্বেনা॥ কেউ কাকেও কিছু ক'রে 
দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে__গুরু 
এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, 
জল ও বায়ু কেবল তার সহায়ক মাত্র। 

শিল্ত। বাহিরের সহাক়্তারও আবশ্যক আছে, মহাশয় ? 

স্বামীজী । তা 'মাছে। তবে কি জানিস ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত 
সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আসত্মাহভূতির একটা 
সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ধ। উচ্ছনীচ-গ্রভেদ করাটা কেবল এ 
ব্রহ্মাবিকাশের তারতম্যে । সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই 
শান্তর বলেছেন, “কালেনাত্মনি বিন্দতি+ | 

শিল্ত।, কৰে আর এরূপ হবে মহাশয়? শাত্রযুখে শুনি, কত জন্ম 
আমর! অজানতায় কাটাইয়াছি ! 

স্বামীজী। তয় কি? এবার যখন এখানে এসে পড়েছিন, তখন এবারেই 


স্বামি-শিস্-দংৰাদ ১৫ 


হয়ে যাবে। মুক্তি, সমাধি--এ-সব কেবল ব্রন্মপ্রকাশের পথের 
প্রতিবন্ধগুলি দূর ক'রে দেওয়া। নতুবা আত্মা. হূর্যের মতো! সর্বদা 
জলছেন। অজ্ঞানমেঘ তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘকেও সরিয়ে 
দেওয়া আর নুর্ষেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি “ভিছাতে হৃদয়গ্রন্থিঃ’” 
ইত্যাদি অবস্থা হওয়া) যত পথ দেখছিস, সবই এ পথের প্রতিবন্ধ 
দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে ধে-ভাবে আত্মাহ্গভব করেছে, সে 
সেইভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে । উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্ত আত্মজান-_ 
আত্মদৰ্শন । এতে সর্ব জাতি--সর্ব জীবের সমান অধিকার । এটাই 
সববাদিসম্মত মত । 

শিষ্য । মহাশয়, শান্বের এ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও 
আত্মবস্তর প্রত্যক্ষ হইল ন! ভাবিয়! প্রাণ ষেন ছটফট করে। 

'্বামীজী। এরই নাম ব্যাকুলতা। এঁটে যত বেড়ে যাবে, ততই প্রতিবন্ধ- 
রূপ মেঘ কেটে যাবে, ততই শ্রদ্ধা! দৃঢ়তর হুবে। ক্রমে আত্মা 
“করতলামলকবৎ, প্রত্যক্ষ হবেন। অস্ধুভৃতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি 
আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ 
সকলেই পালন করতে পারে; কিন্তু অনুভূতির জন্য ক-জন লোক 
ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা__ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্ত উন্মাদ হওয়াই 
যথার্থ ধর্মগ্রাণতা | ভগবান্‌ শ্রীকফণের অন্ত গোপীদের যেমন উদ্দাম 
উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্তও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই । গোপীদের 
মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজানে 
এ ভেদ একেবারেই নেই। 

( গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথ। তুলিয়া! বলিতে লাগিলেন ) : 

জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষ। অনেক 
স্থলে Jingling of words ( শ্ৰুতিমধুর বাক্যবিস্তাসের ) দিকে বেশী 
নজর রেখেছেন। দেখ, দেখি গীতগোবিন্দের ‘পততি পতজে” ইত্যাদি 
শ্লোকে অক্ুয়াগ-ব্যাকুলতান্ন কি ০0123109000 ( পরাকাষ্ঠা ) কবি 


১ মুগক উপনিষদ ২।২।৮ 


২ পততি পতন্ত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্িতভবদুপযানম্‌ । 
রচয়তি শয়নং সচকিতদয়নং পশ্যতি তব পদ্থানন্‌ ॥ 


১৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেখিয়েছেন! আত্মদর্শনের জন্ত এরূপ অনুরাগ হওয়! চাই, প্রাণের 
ভেতরটা ছটফট করা চাই। আবার বুন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে 
কুরুক্ষেত্রের কষ কেমন হায়গ্রীহী তাও দেখ! অমন ভয়ানক 
যুদ্ধকোলাহুলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শাস্ত ! যুন্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে 
গীত] বলছেন, ক্ষত্রিয়ের দ্বধর্ম__যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন ! এই ভয়ানক 
যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শরীক কেমন কর্মহীন -_অস্ ধরলেন না! 
যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রাকফ-চরিত্রে ০615০ ( সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ )। জ্ঞান, 
কর্ম, ভক্তি, যোগ-_তিনি ঘেন সকলেরই মৃতিমান্‌ বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের 
এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই । এখন বৃন্দাবনের 
বাশীবাজানে! কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার 
হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকা নী শ্রীকৃষ্ণের পূজা? ধন্র্ধারী 
রাম, মহাবীর, মা-কালী এদের পূজা । তবে তো লোকে মহা উদ্যমে 
কর্মে লেগে শক্তিমান্‌ হয়ে উঠবে । আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে 
এখন যার? ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity— 
cracked brains অথবা fanatic ( মজ্জাগত ছুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃত- 
মস্তি অথবা বিচারশুন্ত ধর্মোন্াদ )। মহা রজোগুণের উদ্দীপন! ভিন্ন 
এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর 
তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে । ফলও তাই হচ্ছে-_-ইহজীবনে দাসত্ব, 
পরলোকে নরক । 

শিষ্য। পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়। আপনার কি আশা হয়, তাহারা 
ক্রমে সাত্বিক হুইবে ? 

স্বামীজী। নিচ্চয়। মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় 
উঠেছে। তাদের যোগ হবে 'না তো কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের 
হবে? তাদের উৎকৃঃ ভোগ দেখে আমার “মেঘদুতে'র ‘বিদ্যুঘন্ভং 
ললিতবসনাঃ” ইত্যাদি চিত্র মনে প'ড়ত। আর তোদের ভোগের ভেতর 
হচ্ছে কি না'--স্যাত্যাতে ঘরে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের 
মতো বংশৰ ত্ব_begetiing a band of famished beggars and 


শপ nhaaanss  — we ae  পপ 


১ বিহ্াদ্বপ্তং ললিতবসনাঃ সেব্চাপং সচিত্রাঃ 
সঙ্গী তায় প্রহতমুরজ।ঃ নিন্ধগন্তীরথোবম্‌ ।--কালিদ্নাস 
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8129 ( একপাল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসের জন্ম দেওয়া )! তাই 
বলছি এখন মাস্ুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত ক'রে কর্মপ্রাপ করতে হুবে। 
কর্ম-কর্ম কর্ম। এখন ‘নান্তঃ পন্থা বিদ্াতেহয়নায়'--এ ছাড়! উদ্ধারের 
আর অন্য পথ নেই। 
শিষ্য । মহাশয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন ? 
স্বামীজী। ছিলেন না? এই তো ইতিহাস বলছে, তারা কত দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করেছেন-_ তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্যন্ত ধর্ম- 
প্রচারক পাঠিয়েছেন । রজোগুণের ভেতর দিয়ে ন! গেলে উন্নতি 
হবার জো আছে কি? 
কথায় কথায় রাত্রি হইল । এমন সময় মিস মুলার ( Miss Muller ) 
আনিয়া পহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা, স্বামীজীর প্রতি বিশেষ 
শ্রন্ধাসম্পন্ন।। স্বামীজী ইহার সহিত শিশ্যের পরিচয় করাইয়া 'দিলেন। 
অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস মুলার উপরে চলিয়৷ গেলেন। 


স্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাড়ি-ঘর, বড় 
মাুষের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে! | 

শিষ্য । ইহ] মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভূত । কত সাছেব- 
মেম আপনার সেবার জন্ত সর্বদ। প্রস্তুত! এ কালে এটা বড়ই আশ্চর্যের 
কথ]। 

স্বামীজী । (নিজের দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে; তবে আরও কত 
দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে 
তোলপাড় ক'রে দেব। মান্াজে জন-কতক আছে। কিন্ত 
বাঙলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও 
প্রায় জন্মে না। কিন্ত এদের 12050125-এ ( মাংসপেশীতে ) শক্তি 
নেই । Brain ও 10050155 (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী ) সমানভাবে ০০৮০ 
1০26 (স্থগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই । Iron nerves with 
a well intelligent brain and the whole world is at 
your feet (লোহার মতো শক্ত সায় ও তীক্ষ বুদ্ধি থাকলে 
সমগ্র জগৎ পদানত হয় )। 
৯২ 


১৮ . ম্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সংবাদ আপিল, স্বামীজীর খাবার প্রস্তত হুইয়াছে। দ্বামীজী শিষ্তকে 
বলিলেন, ‘চল, আমার খাওয়া দেখবি আহার করিতে করিতে তিনি 
বলিতে লাগিলেন, ‘মেলাই তেল-চবি খাওয়! ভাল নয়। লুচি হ'তে রুটি 
ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh ve৪e০৪৮] (তাজা 
তরিতরকারি ) খাবি, মিষ্টি কম। বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, '্যারে, 
ক-খানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে? কত খাইয়াছেন তাহা 
স্বামীজীর স্মরণ নাই। ক্ষুধা আছে কিনা তাছাও বুঝিতে পারিতেছেন না! 

আরও কিছু খাইয়। শ্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিশ্তও বিদায় গ্রহণ 
করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ি না পাওয়ায় পদব্রজে চলিল ; চলিতে 
চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন হ্বামীজীকে দর্শন করিতে 
আসিবে। 


৩ 


স্থান-_কাশীপুর, এগোপাললাল শীলের বাগান 
কান-_ মার্চ ১৮৯৭ 


প্রথমবার বিলাত হুইতে ফিরিয়। স্বামীজী কয়েক দিন কাশীপুরে 
৬গোপাললাল লীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিষ্য তখন প্রতিদিন 
সেখানে যাতায়াত করিত। স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের 
সেখানে ভিড় 'হইত। কেহ গুৎস্থক্যের বশবর্তী হইয়া, কেহ তত্বান্বেষী 
হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জান-গরিমা পরীক্ষা করিবার অন্ত তখন স্বামীজীকে 
দর্শন করিতে আসিভ। প্রশ্নকর্তার। স্বামীজীর শান্তব্যাধ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়। 
যাইত; স্বামীজীর কণ্ঠে বীপাপাপি যেন বর্ণ অবস্থান করিতেন। 

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। ধনী মারোয়াড়ী বণিকগণের 
অক্েই, ইহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর স্থনাম অবগত হইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট 
পণ্ডিত স্বানীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্ত একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন । 
শিষ্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। 
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আগন্তক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্ত। বলিতে 
পারিতেন। তাহার! আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাধণ করিয়। 
সংস্কততাধায় কথাবার্ত৷ আরস্ত করিলেন। প্বামীজীও সংস্কৃতেই তীছাদিগকে 
উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া! 
সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কুট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী 
প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে এ-বিযয়ক নিজ মীমাংসানোতক 
নিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে ধে, স্বামীজীর সংস্কৃত- 
ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষ! শ্রুতিমধুর ও সুললিত হুইতেছিল। 
পণ্ডিতগণও এ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন। 

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে এরূপে অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়! 
তাঁহার গুরুভ্রাতগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর 
কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার 
তেমন স্থুবিধা পান নাই, তাহ! সকলেরই জান! ছিল। শাত্রদর্শী এই সকল 
পণ্ডিতের সঙ্গে এরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিগ্বাছিল, 
স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির ক্ফুরণ হুইয়াছে। সেদিন এ সভায় রামকষ্ণানন্দ, 
শিবানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নিধলানন্দ মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন । 

বাদে স্বামীজী দিদ্ধাস্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
শিল্কের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে ‘অস্তি’ স্থলে 'ঘ্বস্তি' প্রয়োগ 
করায় পণ্ডিতগণ হালিয়। উঠেন) তাহাতে ম্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 
'পঞ্ডিতানাং দাসোহহং ক্স্তব্যমেতৎ স্থলনম্‌’। পণ্ডিতেরাঁও স্বাষীজীর এইরূপ 
দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হুইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদান্বাদের পর সিদ্ধাস্তপক্ষের 
মীমাংস! পর্যাপ্ত বলিয়! পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসস্ভাষণ করিয়া 
গমনোস্ভত হুইলেন। ছুই-চারি জন আগস্কক ভদ্রলোক এ সময় তাহাদিগের 
পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ান। করিলেন, “মহাশিয়গণ, ্বামীজীকে কিরূপ বোধ 
হইল? তহৃত্বরে বয়োজ্যোষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, “ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না 
থাকিলেও ত্বামীজী শাস্ত্রের গুঢ়ার্থপ্তষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় 
প্রতিভাবলে বাদখগ্ডনে অভভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।' 

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে ত্বামীজী শিল্তকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকাঁরী উক্ত 
পঞ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা-শাস্তে হুপপ্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা-পক্ষ অবলম্বনে 


২ স্বামীজ্জীর বাণী ও রচন! 


তীছাদিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিশ্বাছিলেন এবং 
পণ্ডিতগণও তাহার নিদ্ধাস্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

ব্যাকরপগত একটি ভুল ধরিয়া! পণ্ডিতগণ যে বিদ্রপ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ত্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্তা না 
বলায় তাহার এরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেজন্ত তিনি 
কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। এ বিষয়ে শ্বামীদী ইহাও কিন্ত 
বলিয়াছিলেন : | 

পাশ্চাত্যদেশে বাঁদের মূল বিষয় ছেড়ে এভাবে ভাষার সামান্ত ভুল ধরা 
প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্য । সভ্যসমাজ এরূপ স্থলে ভাবটাই নেয়-_ 
ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। তোদের দেশে কিন্ত থোঁস! নিয়েই মারামারি 
চলছে--ভেতরকার শস্যের সন্ধান কেউ করে না। 


পরে স্বামীজী শিষ্কের সঙ্গে সেদিন সংস্কতে আলাপ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। শিশ্তও ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে 
উৎসাহিত করিবার জন্ত প্রশংস! করিতে লাগিলেন। এদিন হইতে শিষ্য 
'্বামীজীর অনুরোধে তাহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্তা 
কহিত। 

‘সত্যত!’ কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন £ 

যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে হত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে 
জাতি তত সভ্য । নানা কল-কারখানা ক'রে এছিক জীবনের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভ্যত| লোকের ছাহাঁকাঁর ও অভাবই দিন দিন বুদ্ধি ক'রে দিচ্ছে, 
পরস্ত ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা! সর্বপাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা 
প্রদর্শন ক'রে লোকের এঁহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও 
নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীস্তন কালে এ উভয় 
সভ্যতার একত্র সংযোগ করতেই ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্চদেব জন্মগ্রহণ করেছেন । 
এক]ুলে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হ'তে হবে, অপরদিকে তাদের 
তেমনি গভীর অধ্যাত্মজান লাভ করতে হবে। এক্কপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
সত্যতার অন্তোন্য-সংমিশ্রণে. জগতে)এক নবধুগের অত্যুদয় হবে। 
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এ-কথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়! দেন ; এ কথা বুঝাইতে 
বুঝাইতে একস্থলে বলিয়াছিলেন ঃ 

আর এক কথা--ওদেশের লোকের! ভাবে, যে যত ধর্মপর্ধায়ণ হবে, সে 
বাইরের চাঁলচলনে তত গভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে 
আমার মুখে উদার ধর্মকথ! শুনে ওদেশের ধর্মযাজকের। যেমন অবাক হয়ে 
যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে ফটটিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি 
অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেলত, 'ম্বামীজী, 
আপনি একজন ধর্মযাজক ; সাধারণ লোকের মতে৷ এরূপ হাসি-তামাস। কর! 
আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলত! শোভা পায় না। তাঁর 
উত্তরে আমি বলতাম, We are children of bliss—wbhy should we 
look morose and sombre (আমর! আনন্দের সন্ধান, বিরল মুখে 
থাকব কেন)? ও কথা শুনে তারা মর্ম গ্রহণ করতে পারত কি ন1 সন্দেহ । 

সেদিন শ্বামীজী ভাবসমাধি ও নিধিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন ঃ 

মনে কর, একজন হনুমানের মতে| ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধন! করছে। 
ভাবের যত গাঢ়ত! হ'তে থাকবে, এ সাধকের চলন-বলন ভাবভঙ্গী এমন কি 
শারীরিক গঠনাদিও ওরূপ হয়ে আসবে। ‘জাত্যস্তরপরিণাম’’-_-এরূপেই হয়। 
এরূপ একট! ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে “তদাঁকারাঁকারিত' হয়ে যায়। কোন 
প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাঁধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, 
বুদ্ধি নই-_-এইবূপে “নেতি, মেতি” করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় 
অবস্থিত হ’লে নিবিকক্প-সমাধিলাভ হয়। এক একট! ভাব নিয়েই সিদ্ধ হ'তে 
বা & ভাবের চরমাবস্থায় পৌছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাঁজ্যের 
রাজ! আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । ভাঁব- 
মুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না-_এ-কথাও ঠাকুর বলতেন। 


কথায় কথায় শিষ্য এদিন জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, ‘মহাশয়, এদেশে কিরূপ 


আহারাদি করতেন ? উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "ওদেশের মতোই খেতাম। 
আমরা সম্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না ।, 


১ জবা £ যোগশুত্রে--৪২ 


২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এদেশে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজী এদিন বলেন: 
মান্দাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র ক'রে সর্ববিধ লোককগ্যাণের জন্য 
নৃতন ধরনে সাধুলন্ন্যাসী তৈরি করতে হরে । 1085050007 ( ধ্বংস ) দ্বার! 
বা প্রাচীন রীতিগুলি অযথা ভেঙে সমাজ ব! দেশের উন্নতি কর! যায় ন1। 
সর্বককালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ constructive 7১:০০৫$:-এর ( গঠনমূলক 
প্রণালী) দ্বার! অর্থাৎ প্রাচীন ব্বীতিগুলিকে নৃতনভাবে পরিবতিত করেই 
গড়া হয়েছে । ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারক-মান্রই পূর্ব পূর্ব যুগে এভাবে কাজ 
ক'রে গেছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম 0690:000156 ( ধ্বংসমুলক ) ছিল। 
সেজন্য এ ধর্ম ভারত থেকে নিমূ'ল হয়ে গিয়েছে। 
ত্বামীজী.এভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন £ 
একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হ'লে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে 
পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্থাজ্জ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু-_-এ-কথা 
সর্বশান্্র ও যুক্তি দ্বারা সমধিত হয় । অবৈদিক অশান্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথ! স্বার্থপর 
ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন নিদ্ধ 
ব! ব্রন্মজ হ'তে পাচ্ছে নাঁ। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান্‌ 
শ্রীরামকষ্-শরীর ধারণ ক'রে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর 
প্রদশিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হ'লে জগতের এবং জীবের মঙ্গল 
হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্ধ বছুশতাব্ধী যাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করেননি। 
স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞান1! করিলেন, ‘তুমি ওদেশে 
সর্বদ সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়। প্রচার করিলে না কেন? 
গ্বামীজী। ওর! দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন 
বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জানগরিমা চূর্ণ ক'রে দিতে ন! পারলে কোন কিছু 
কর! যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্বান্বেষী হয়ে আমার 
কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে 
অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলত, ‘ও আর তুমি নূতন কি বলছ? 
* আমাদের প্রভু ঈশাই তে! রয়েছেন ।, 
' তিন-চারি ঘণ্টা কাল এক্সপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়। শিষ্য সেদিন 
অস্তান্ত আগন্তকদ্দের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। 
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স্থান--কলিকাঁতী, বাগবাজার 
কাল--১৮৯৭ (? ) 


কয়েক দিন হুইল স্বামীজী বাগবাজারে “বলরাম বস্তুর বাড়িতে অবস্থান 
করিতেছেন। প্রাতে, ছিপ্রহরে বা! সন্ধ্যায় তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম নাই? 
কারণ বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র--তিনি এখন যেখানেই থাকুন 
না কেন, তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়! থাকে । হ্বামীজী সকলকেই সাদরে 
ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়। দেন ) শ্বামীজীর প্রতিভার 
নিকট তাহার! সকলেই যেন অভিভূত হুইয়! নীরবে অবস্থান করে। 

আজ সৃুর্ধগ্রহণ- সর্বগ্রাী গ্রহণ। জ্যোতিধিদ্গণও গ্রহণ দেখিতে 
নানাঙ্থানে গিয়াছেন। ধর্মপিপান্থ নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর 
হইতে আসিয়। উৎস্থক হুইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। হ্বামীজীর 
কিন্ত গ্রহণসন্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্ক আজ স্বামীজীকে 
নিজহন্তে রন্ধন করিয্। খাঁওয়াইবে- স্বামীজীর আদেশ । মাছ, তরকারি ও 
রম্ধনের উপযোগী অন্তান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮ট1 আন্দাজ সে এবলরামবাবুর 
বাড়ি উপস্থিত হুইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া! স্বামীজী বলিলেন, “তোদের 
দেশের মতো রাকা করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ 
হওয়া চাঁই ।, 

বলরামবাবুদের বাড়িতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। 
স্থতরাং বাড়ি একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ির ভিতরে রদ্ধন-শালায় গিয়। 
রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামরুষ্গতগ্রাণা যোগীন-মা নিকটে দাড়াইয়। 
শিষ্যকে রন্ধন-সন্বদ্বীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়! 
দিয়া মাহাধা করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়। 
রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা 
‘দেখিম মাছের ‘জুল’ যেন ঠিক বাঁডালদিশি ধরনে হয়” বলিয়া রঙ্গ করিতে 
লাগিলেন । 

ভাত, মগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তনি রায়! 
প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী দান করিয়া আনিয়! নিজেই পাতা 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিয়া খাইতে বমিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকি আছে বলিলেও 
শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতো বলিলেন, ‘যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়," 
আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জলে খাচ্ছে। শিষ্য কাজেই 
তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের স্থক্তনি ও ভাত দিয়! গেল, শ্বামীজীও 
তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন । অনস্তর শিষ্য বাটিতে করিয়! খ্বামীজীকে 
অন্ত সকল তরকারি আনিয়। দিবার পর যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্ত 
সন্ন্যাসী মহারাঁজগণকে অন্ন-ব্যঞরন পরিবেশন করিতে লাগিল । শিষ্য কোন- 
কালেই রদ্ধনে পটু ছিল না; কিন্ত স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । কলিকাতাঁর লোক মাছের স্থক্তনির নামে খুব 
ঠাষ্ট। তামাস। করে, কিন্ত তিনি সেই স্থক্তনি খাইয়া খুশী হুইয়! বলিলেন, 
‘এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের ‘জুল’ট! যেমন ঝাল হয়েছে, এমন 
আর কোনটাই হয় নাই। টকের মাছ খাইয়! শ্বামীজী বলিলেন, “এটা 
ঠিক যেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে। অনস্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া 
স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনাস্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর 
উপবেশন করিলেন । শিষ্য স্বামীজীর সন্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। 
খথামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, ‘যে ভাল রাধতে পারে 
না, সে ভাল সাধু হতে পারে না--মন প্তদ্ধ না হ’লে ভাল সুস্বাদু রান্না 
হয় না 


কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের 
উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। শ্বামীজী বলিলেন, “ওরে গেরন লেগেছে 
আমি ঘুমোই/। তুই আমার পা টিপে দে।' এই বলিয়া একটুকু 
তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিশষ্তও তাহার পদসেবা করিতে 
করিতে ভাবিল, “এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গান্সান ও 
জপ। এই ভাবিয়া শিষ্য শান্ত মনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। 
গ্রহণে সর্বপ্রাম১ হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকাঁলের মতে। তমসাচ্ছন্ন হইয়া 
গেল $ 


১৮৭৮ খু ২২শে জান্ুআরি মধ্যাহ্নের পর পূর্ণ হুর্গ্রহণ হইয়াছিল 


ক্বামি-শিষ্য-সংবাদ ২৫ 


গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২* মিনিট বাকি আছে, তখন শ্বামীজী 
উঠিয়। মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্ককে পরিহাস করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি তাই 
কোটিগুণে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে স্থনিত্। দেননি, যদি 
এই সময় একটু ঘুমুতে পারি তো! এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্ত তা হ'ল না? 
জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।” 
অনন্তর সকলে ত্বামীজীর নিকট আনিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী 
শিশ্তকে উপনিষদ, সন্ধে কিছু বলিতে আঁদেশ করিলেন । শিষ্য ইতঃপূর্বে 
কখনও হ্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক ছুরছুর করিতে 
লাগিল। কিন্ত স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নছেন। স্থতরাং শিষ্য উঠিয়া 
‘পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ শ্বয়ভূঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি’ 
ও “ত্যাগের” মহিমা বর্ণন করিয়। ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহ! মীমাংস। 
করিয়া বদিয়। পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বার শিষ্যের উৎ্সাহ- 
বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, “আহা! ন্ুন্দর বলেছে!” 
অনস্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ ( তখন ব্রহ্মচারী ) প্রভৃতি শিশ্তকে স্বামাঁজী 
কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজখ্বিনী ভাষায় ‘ধ্যান’ সম্বন্ধে 
নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনস্তর প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও এরূপ 
করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাছিরের বৈঠকখাঁনায় আগমন করিলেন। তখনও 
সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্ট। বাকি আঁছে। সকলে এ স্থানে আসিলে স্বামীজী 
বলিলেন, “তোদের কার কি জিজ্ঞান্ত আছে, বল্‌” 
শুদ্ধানন্দ জিজ্ঞাস। করিলেন, “মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি ?, 
স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে 
একাগ্র করতে পারলে সেই মন যেকোন বিষয়ে হোক না কেন, 
একাগ্র করতে পারা যাঁয়। 
শিষ্য। শানে যে সবিষয় ও নিধিষয়-ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, 
" উদার অর্থ কি 1__এবং উহার মধ্যে কোন্টি বড়? 
স্বামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক 
সময় আমি একটা কালো! বিন্দুতে মনঃসংযম করতাঁম। এ সময়ে শেষে 
আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে ত! বুঝতে 


২৬ স্বামীজীর বাদী ও বচন! 


পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরজ উঠত না 
যেন নিবাত সাগর। এ অবস্থায় অতীন্দ্িয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু 
দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন লামান্ত বাহ্‌ বিষয় ধরে ধ্যান 
অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার নন 
বনে, সেট! ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীত্ত স্থির হয়ে যায়। তাই 
এদেশে এত দেবদেবীমৃতির পুজা । এই দেবদেবীর পৃজ! থেকে আবার 
কেমন হাট ev৫l০০ (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! বাক্‌ এখন সে 
কথা। এখন কথ! হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা 
এক হ'তে পারে না। ধিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিহ্ধ হয়ে গেছেন, 
তিনি সেই বহিরাঁলম্বনেরই কীর্তন ও প্রচার ক'রে গেছেন। তারপর 
কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, এ-কথা ভূলে যাওয়ায় সেই 
বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাড়িয়েছে। উপায়টা (10625) নিয়েই 
লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্তটার (end ) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। 
উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশৃন্ত করা__তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না 
হ'লে হবার দো নেই। 

শিষ্ক। মনোবৃতি বিষয়াকার! হইলে তাহাতে আবার ব্রদ্দের ধারণ! কিরূপে 
হইতে পারে? 

স্বামীজী ৷ বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকার! বটে, কিন্তু এ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; 
তখন শুদ্ধ ‘মস্তি’ এই মাত্র বোধ থাকে । 

শিষ্য । মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কাঁমন! বাদন! উঠে কেন? 

স্বামীজী। ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হুয়। বুদ্ধদেব ধখন সমাধিস্থ হ'তে যাচ্ছেন, 
তখন ‘মার’-এর অভ্যুদয় হ'ল। ‘মার’ বলে একট! কিছু বাইরে ছিল না, 
মনের প্রাক্সংস্কারই ছায়ারূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল। 

শিষ্য । তবে যে শুন! যায়, নিদ্ধ হইবার পূর্বে নান! বিতীধিক] দেখা যায়, 
তাহা কি মনঃকল্পিত ? 

স্বামীজী। তা নয় তো৷ কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, 
এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্ত বাইরে কিছুই নেই। এই 
যে জগৎ দেখছিল, এটাও নেই। সকলই মনের কল্পনা । মন যখন 
বৃত্তিশৃন্ত হয়, তখন তাতে ব্রদ্ধাতাস দর্শন হয়, তখন ‘যং যং লৌকং যনসা 
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সংবিভাতি’ সেই সেই লোক দর্শন কর] যাঁয়। যা সঙ্কল্প কর] যায়, ভাই 
সিন্ধ হয়। এরূপ সত্যসহ্নল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনক্ক থাকতে 
পারে এবং কোন আকাঙ্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। 
আর এ অবস্থা লাভ ক'রে যে বিচলিত হয়, সে নান! সিদ্ধি লাভ ক'রে 
পরমার্থ হ'তে ভ্রষ্ট হয়। 
এই কথ! বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ ‘শিব’ 'শিব’ নাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, ‘ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর 
জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নয়৷ ত্যাগ-_ত্যাগ-_ত্যাগ, এই 
যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। “দর্বং বস্ত ভয়াম্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্য- 
মেবাভয়ম+* |, 


৫ 


স্থান--দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও আলমবাজার মঠ 
কাল-মার্চ ( ১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭ 


স্বামীজী ঘখন দেশে ফিরিয়া আসেন, মঠ তখন আলমবাজারে ছিল। 

শ্রীরাষরুষ্দেবের জন্মোৎসব । দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে 
এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হুইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন 
গুরুভ্রাতাসহ বেল! ৯ট1-১০ট1 আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হুইয়াছেন। 
তাহার নয় পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ । জনসঙ্খ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 
উতত্ততঃ ধাবিত হুইতেছে--তীাহায় সেই অনিন্দ্য-হন্দর রূপ দর্শন করিবে, 
পাঁদপদ্য স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জলস্ব অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়! 
ধন্ত হুইবে বলিয়া স্বামীজী শ্রীশীদগন্মাতাকে ভূমি হুইয়া প্রণাম করিলে 
সঙ্গে সঙ্গে সহত্ম সহস্র শির অবনত হইল। পরে “রাধাকাত্বকে প্রণাম 
করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকো্ে 


১ বৈরাগাশতকস্‌-_ভর্তৃহরি 


২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। “জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে কালীবাড়ির 
চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহশ্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে. 
হোরমিলার কোম্পানির জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে । নহবতের 
তানতরঙ্গে স্বরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাক্ষা, ধর্মপিপাসা 
ও অনুরাগ মৃতিমান্‌ হইয়৷ শ্রীরামরুষ্ণপার্ধদগণরূপে ইতস্তত: বিরাজ 
করিতেছে। 

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আনিয়াছেন। 
স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়! পবিত্র পঞ্চবটী ও বিমূল দর্শন করাইতেছেন। 
শিষ্য উৎসবদষ্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। 
স্বামীজীও উহ! পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রনর হইতে লাগিলেন। 
যাইতে যাইতে শিয্যের দিকে একবার তাঁকাইয়া বলিলেন, “বেশ হয়েছে, 
আরও লিখবে ।' 

পঞ্চবটীর একপার্থে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। 
গিরিশবাঁবুঃ পঞ্চবটার উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়! বসিয়াছিলেন এবং 
তাহাকে ঘিরিয়া অন্তান্ত ভক্তগণ শ্রাবামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহার। 
হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহু লোকের সঙ্গে ম্বামীজী গিরিশবাবুর 
নিকট উপস্থিত হইয়া ‘এই যে ঘোষজ!” বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম 
করিলেন । গিরিশবাঁবুও তাহাকে করজোড়ে গ্রতিনমস্কীর করিলেন। গিরিশ- 
বাবুকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া ত্বামীজী বলিলেন, .“ঘোঁষজ, সেই একদিন 
আর এই একদিন ৷’ গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়! বলিলেন, 
“তা বটে £ তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি। এইরূপে উভয়ের মধ্যে 
'যে-সকল কথা হইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামীজী পঞ্চটার উত্তর-পূর্ব 
দিকে অবস্থিত বিশ্ববৃক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাঁকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিবাভাবের বন্য! রূপে 
বহিয়। যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনলজ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে 
উদ্গ্রীর হুইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও শ্বামীজী লোকের 


১ মহাকবি গিরিশচন্ত্র ঘোষ 
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কলরবের অপেক্ষা উচ্চেঃদ্বরে বক্তৃতা করিতে পাঁরিলেন ন|। অগত্যা বক্তৃতার 
চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিল! দুইটিকে সঙ্গে লইয়া 
ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অস্তরঙ্গগণের 
সঙ্গে আলাপ করাইয়। দিতে লাগিলেন। 

বেলা তিনটার পর ম্বামীজী শিষ্কে বলিলেন, একখানা গাড়ি দেখ = 
মঠে যেতে হবে। অনস্তর আলমবাঁজার পর্যন্ত যাইবার ভাড়া ছুই আনা 
ঠিক করিয়া শিষ্য গাঁড়ি লইয়া! উপস্থিত হুইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ির একদিকে 
বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্ুকে অন্যদিকে বসাইয়। আলমবাজার 
মঠের দিকে আনন্দে অগ্রদর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে 
বলিতে লাগিলেন £ 

কেবল abstract idea ( শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? 
এ-সব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার ; তবে তো। ৷৷৭55 ( জনসাধারণ )-এর ভেতর 
এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মালে তের 
পার্বণ--এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একট! দোষও আছে। সাধারণ লোকে 
এ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে এ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর এ 
উৎস্ব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্ত ওগুলি 
ধর্মের বছিরাবরণ--গ্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা 
সত্য। 

কিন্ত যার! ধর্ম কি, আত্মা কি, এ-সব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তার! 
এ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর্‌, এই 
যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যা'র| সব এসেছে তার! 
ঠাকুরের বিষদ্র একবারও ভাববে । যার নামে এত লোক একত্র হয়েছিল, 
তিনি কে, তার নামেই বা এত লোক এল কেন--এ কথা তাদের মনে উদ্দিত 
হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও 
অস্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে । তাতে 
তাষের উপকার বই অপকার হবে না। 
শিষ্য! কিন্ত মহাশয়, এ উতৎসব-কীর্তনই ঘি সার বলিয়া কেহ বুঝিয় লয়, 

তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পাঁয়ে কি? আমাদের দেশে 


৩৬ ত্বামীজীর বাণী ও বচন! 


বঠীপৃজা, মঙ্গলচণ্ডীর পুজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হুইয়া! 
ধাড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাড়াইবে। মরণ পর্যন্ত 
লোকে এসব করিয়! যাইতেছে, কিন্ত কই এমন লোক তে! দেখিলাম 
না, যে এনকল পৃঞ্জা করিতে করিতে ব্রন্মজ হইয়া! উঠিল ! 

স্বামীজী। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জন্মেছিলেন, তাঁরা তে! 
সকলে এগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। এগুলিকে 
ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর এ- 
সকলে আট থাকে না। তবু লোকসংগ্রহের জন্ত অবতারকল্প মহা- 
পুরুষেরাও এগুলি মেনে চলেন । 

শিন্ত । লোক-দেখানো। মানিতে পারেন- কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ 
সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তীছাদের কি আবার এ- 
সকল বাহ লৌকব্যবহাঁরকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে? 

স্বামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমর! যা বুঝি তাও তো 
relative ( আপেক্ষিক )-_দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব 
সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে । ঠাকুর যেমন 
বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কালিয়! রেধে দেন, কোন 
ছেলেকে ব! সাঁগুপথ্য দেন, সেইরূপ । 
দেখিতে দেখিতে গাড়ি আলমবাঁজার মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য গাঁড়িভাড়। 

দিয় শ্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজীর পিপাস! পাওয়ায় 

জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জল পান করিয়া জামা! খুলিয়া ফেলিলেন 

এবং মেজেতে পাতা শতরপ্রির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । স্বামী নিরঞ্রনানন্দ পার্শ্বে বনিয়। বলিতে লাগিলেন, “এমন ভিড় 

উৎসবে আর কখন হুপননি। যেন কলকাঁতাটা ভেঙে এসেছিল ! 

স্বামীজী। তা হবে না? এর পর আরও কত কী হবে! 

শিষ্য । মহাশয়, প্রত্যেক ধর্মসন্প্রদায়েই দেখা যায়-কোন-নাকোন বাহ্‌ 
উৎসব-আমোদ আছেই । কিন্ত কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল 'নাই। 
এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিয়াছি 
শিয্পা-হুমিতে লাঠালাঠি হয়! 

স্বাধীবী। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্লাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি 


খাহি-শিষ্ত-সংবাদ - ৩১ 


জানিস 1 সম্প্রধীয়বিহীনত1। আমাদের ঠাকুর এটেই দেখাতে জন্মে 
ছিলেন । তিনি সব মানতেন--আবার বলতেন, ব্রন্ষজানের দিক দিয়ে 
দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মায়ামাত্র। 
শিষ্য । মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি ন1; মধ্যে মধ্যে আমার 
মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের 
নামে আর একট! সম্প্রদায়ের শুত্রপাঁত করিতেছেন । আমি নাঁগ- 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলতৃক্ত ছিলেন না। শাক্ত, 
বৈষ্ণব, ব্রহ্ষজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মকেই তিনি বহুমান 
দিতেন। 
স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি, আমরা সকল ধর্মমতকে এরূপে বহুমান 
দিই না? র J 
এই বলিয়া ত্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হানিতে হামিতে বলিলেন, ‘ওরে, 
এ বাঙাল বলে কি? 
শিষ্য । মহাশয়, কৃপা করিয়া এ কথা আমায় বুঝাইয়। দিন। 
দ্বামীজী। তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম 
করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্মই তো জগতে বলে বেড়িয়েছি। 
শিষ্য । তা.বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হুইয়া দেখিতেছি, আপনার 
রামরুঞ্গত প্রাণ । যদি ঠাকুরকে ভগবান্‌ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, 
তবে কেন সর্বসাধারণকে তাহ! একেবারে বলিয়া দিন না। 
ত্বামীজী। আমি যা বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদাস্তের অদ্বৈতমতটিকে 
ঠিক ধর্ম ব'লে থাকিস, তা হ’লে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন? 
শিল্ষ। আগে অনুভব করিব, তবে তো বুঝাইব। এ মত আমি পড়িয়াছি 
মাত্র। . 
স্বামীজী। তবে আগে অঙ্গতূতি কর্‌ । তারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। 
এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একট! মতে বিশ্বাস ক'রে চলেছে-_ 
তাতে ভোর তো! বলবার কিছু অধিকার নেই। কারখ তুইও এখন 
তাদের মতো একটা ধর্মমতে বিশ্বাস ক'রে চলেছিন বই তে নয়। 
শিষ্য। হা, আমিও একট বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে ; কিন্ত আমার প্রস্নাণ 
--শান্্র। আমি শান্ের বিরোধী মত মানি না। 


৩ং - স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


্বামীজী। শান্ত মানে কি? উপনিষঘ্‌ প্রমাণ হ’লে বাইবেল জেন্দাবেস্তাই 
বা প্রমাণ হবে না কেন? 

শিষ্য । এই সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মতো উহার তো 
আর প্রাচীন গ্রন্থ নয়। আবার আত্মতত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, 
এমন তো আর কোথাও নাই । 

্বামীজী। বেশ, তোর কথা না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ তিন আর 
কোথাও যে সত্য নেই, এ কথ! বলবার তোর কি অধিকার ? 

শিয্য। বেদ ভিন্ন অন্ত সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তঘিষয়ের বিরুদ্ধে 
আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিযদের মতই মানিয়া! 
যাইব। আমার ইহাতে খুব বিশ্বাস । 

ত্বামীজী। তা কর্‌, তবে আর কারও যদি এরূপ কোন মতে খুব বিশ্বাস হয়, 
তবে তাকেও এ বিশ্বামে চলে যেতে দিন । দেখবি--পরে তুই ও সে একই 
জায়গায় পৌছবি। মহিয়স্তবে পড়িসনি ?_-ত্বমপি পয়সামর্ণব ইব+১। 


ত্রয়ী সাংখাং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষবমিতি 
প্রতিন্নে প্রন্থানে পরমিদমদঃ পধ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্রযাদৃজুকুর্টিল নানা পথজুষাং 
, নৃণামেকে| গম্যস্বমসি পয়সামর্ণব ইব | 
--শিবমহিষ্নঃ ভোত্রস্‌ 


স্বানি-শিশ্য-সংবাদ ৩৩ 


৬ 


গ্বান- কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল-_মার্ড, ১৮৯ ৭ 


স্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাঁতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগ- 
বাজারের বলরাম বন্থ মহাশয়ের বাড়িতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে 
পরিচিত ব্যক্তিদ্দিগের বাটীতেও খুরিয়! বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য 
স্বামীজীর কাছে আলিয়া দেখিল, স্বামীজী এরূপে বাহিরে যাইবার জন্য 
প্রস্তত হুইয়াছেন। শিষ্তকে বলিলেন, ‘চল্‌, আমার সঙ্গে যাবি”। বলিতে 
বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন ; শিশ্তাও পিছু পিছু চলিল। একখানি 
ভাড়াটিয়া গাড়িতে তিনি শিশ্য-সঙ্গে উঠিলেন ) গাড়ি দৃক্ষিণমুখে চলিল। 
শিষ্ত। মহাশয়, কোথায় যাওয়! হইবে? 
স্বামীজী। চল্‌ না, দেখবি এখন । 
এইরূপে কোথায় ধাইতেছেন সে বিষয়ে থিস্যকে কিছুই ন! বলিয়া গাড়ি 
বিডন স্ত্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, “তোদের দেশের 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোর 
লেখাপড়া ক'রে মানুষ হচ্ছিল, কিন্তু যার তোদের সুখছুঃখের ভাগী, সকল 
সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে- তাদের উন্নত করতে 
তোরা কি করছিস ? 
শিষ্য । কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্ত ক'ত স্কুল কলেজ হইয়াছে। 
কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পান করিতেছে। 
স্বামীজী। ও তো বিলাতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্বামুশাসনে, তোদের 
দেশের মতো চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও 
তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর । গবর্নমেণ্টের 
statistics (সংখ্যান্থচক তানিকায় ) দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
শতকর! ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one 
per cent (শতকরা একজন )ও হবে না। তা না হ'লে কি দেশের 
এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার--জ্ঞানের উন্মেষ--এ-সব না হ’লে 
দেশের উন্নতি কি ক'রে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখ। পড়। 


৪.৩ 


ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শিখেছিস-_-দেশের ভাবী আশার স্থল- সেই কয়জনের ভেতরেও এ 
বিষয়ে কোন চেষ্ট। উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের 
তেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ন! হ’লে কিছু হবার জে! 
নেই। দেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি 
ক’রব। ব্রহ্ষচারীর! কালে সন্গ্যাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গাঁয়ে গায়ে 
গিয়ে 20855-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্বপর হবে। আর 
ব্রন্মচারিণীর। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে । কিন্ত দেশী ধরনে এ 
কাজ করতে হবে । পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি ০০০৫০ (শিক্ষাকেন্দ্র) 
করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা] দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে 
হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা এসকল কেন্দ্রে মেয়েদের 
শিক্ষার ভার নেবে । পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্ধ, শিল্প, ঘরকয়ার নিয়ম 
ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় 
শিক্ষা দিতে হবে । ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হুবে। 
কালে যাতে তার! ভান গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই 
সকল মেয়েদের সম্তানসম্ততিগণ পরে এসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ 
করতে পারবে । যাঁদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণ। হুন, তাদের 
ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোর! এখন ঘেন কতকগুলি 
manufacturing machine ( উৎপাঁদন-যস্ত্র ) ক'রে তুলেছিস I 
রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হ'ল? মেয়েদের আগে 
তুলতে হুবে, 1955কে ( জনসাধারণকে ) জাগাতে হবে; তবে তো 
দেশের কল্যাণ__ভারতের কল্যাণ। 


গাড়ি এইবার কর্নওয়াঁলিস্‌ দ্রীটের ব্রাক্ষদমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে 


দেখিয়া! গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্‌। গাড়ি যখন 
এ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন শ্বামীজী শিষ্তের নিকট প্রকাশ করিলেন, 
'মহাকালী পাঠশালা'র স্থাপয়িত্রী তপশ্বিনী মাতা তাহার পাঠশাল। দর্শন 
করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এ পাঠশাল! তখন 
চেরিবাগানে একট! দোতল! ভাঁড়াটিয়। বাড়িতে ছিল। গাড়ি খামিলে ছুই- 
চারিজন ভদ্রলোক তাহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপখিনী 


মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্লক্ষণ পরেই তপস্থিনী 
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মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীর! 
দাড়াইয়| স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 
‘শিবের ধ্যান’ স্থর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে 
পাঠশালায় পূজগাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে 
তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্প-মনে এ সকল দর্শন 
করিয়। অন্য এক শ্রেণীর 'ছাত্বীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী 
শ্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন ন! বলিয়। স্কুলের দুই-তিনটি 
শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার 
জন্য বলিয়। দিলেন। অনস্তর ম্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়। পুনরায় মাতাজীর 
নিকটে ফিরিয়া আনিলে মাতাজী একজন কুমানীকে তখন ভাঁকিয়া আনিলেন 
এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। 
ছাত্রীটিও উহার সংস্কতে ব্যাখ্যা করিয়া! স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী 
শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে. মাতাঁজীর 
অধ্যবসায় ও যত্বপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন | মাঁতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, ‘আমি 
'ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ 
করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।, 

বিষ্ভালয়-সন্বন্ধীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়! হ্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ 
করিলে মাতাজী স্কুলসন্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জগ্ত নির্দিষ্ট 
খাতায় ( ড1515015 Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন । 
স্বামীজীও এ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিয়োর এখনও মনে আছে--106 movement 
is in the right direction’ ( স্্ীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে )। 

'অনস্তর মাঁতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাঁড়িতে উঠিলেন 
এবং শিশ্বের সহিত স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্লিখিতভাবে কথোপকথন করিতে 
করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন £ 
শ্বামীজী। এর ( মাতাঁজীর ) কোথায় জন্ম ! সর্বন্ব-ত্যাগী--তবু লোক ছিতের 

জন্ত কেমন যত্ববতী! স্ত্রীলোক না হ’লে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে 
শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম ; কিন্ত এ যে কতকগুলি 


৩৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


গৃহী পুরুষ মাস্টার রয়েছে- এঁটে ভাল বোধ হ'ল না। শিক্ষিত 
বিধব। ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথ] রাখ! উচিত } 
এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংঅব একেবারে না রাখাই ভাল।. 

শিশ্ক। কিন্ত মহাশয়, গাগা খন! লীলাবতীর মতো গুণবতী শিক্ষিত! 
স্ীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই? 

স্বামীজী। দেশে কি এখনও এরূপ স্ত্রীলোক নেই ? এ সীত পাবিত্রীর দেশ, 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র সেবাঁভাব দেহ দয়া 
তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে 
(পাশ্চাত্যে ) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় আ্ীলোঁক বলেই বোধ 
হত না ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ি চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, 
স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, 
বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোর! এদের 
উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা 
করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা 11621 (আদর্শ) স্ত্রীলোক 
হ'তে পারে। 

শিষ্য। মহাশয়, মাঁতাঁজী ছাত্রীর্দিগকে যেভাবে শিক্ষা দ্দিতেছেন, তাছাতে 
কি এরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীর৷ বড় হুইয়া বিবাহ করিবে, 
এবং উহার অল্পকাঁল পরেই অন্ত সকল স্ত্রীলোকের মতো হইয়। 
যাইবে। মনে হয়, ইহা্দিগকে ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন করাইতে পারিলে 
ইহার! সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোতৎসর্গ করিতে এবং 
শান্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত । 

স্বামীজী । ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা 

সমাজ-শাননের ভয়ে ভীত মা হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে 

পারে। এই দেখু নাঁ_এখনও মেয়ে বার-তের বৎমর পেরুতে না 

পেরুতে লৌকভয়ে--সমাঁজভয়ে বে দিয়ে ফেলে । এই সেদিন consent 

( সম্মতিস্চক ) আইন করবার সময় সমাজের নেতার! লাখো লোক 

জড়ো ক'রে টেঁচাতে লাগলে! 'আমরা আইন চাই না” । অন্য দেশ 

হ'লে সভা ক'রে চেচানো দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথ! গুজে লোক ঘরে 

বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে! 
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শিষ্য । কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একট! কিছু ন! ভাবিয়া চিন্তিয়া কি 
আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর 
একটা গূঢ় রহস্ত আছে। 

স্বামীজী। কি রহুস্তটা আছে? 

শিয্য। এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহার স্বামিগৃহে 
আনিয়া! কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর 
আশ্রয়ে থাকিয়! গৃহকর্ম-নিপুণ] হইতে পারিবে । আবার পিতৃগৃহে 
বয়স্থা কন্তার উচ্ছৃঙ্খল হুওয়ার বিশেষ সম্ভাবন!; বাল্যকালে বিবাহ 
দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, 
নম্রতা, সহিষ্ণুত। ও শ্রমশীলত! প্রভৃতি ললমা-স্থলত গুণগুলি তাহাতে 
বিকশিত হুইয়| উঠে । 

স্বামীজী। অন্তপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাছে মেয়েরা 
অকালে সন্তান প্রদব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের 
সন্তান সম্ভতিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্য! বৃদ্ধি করে। 
কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল ন! হ'লে সবল ও নীরোগ 
সন্তান জন্মাবে কেমন ক'রে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হ’লে 
বে দিলে সেই মেয়েদের যে সম্ভান-সম্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বার! দেশের 
কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে-_ 
এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে 
যাবে। 

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা 
গৃছকার্ষে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাঁতার অনেক 
স্থলে শ্রাশুড়ীরা রাধে ও শিক্ষিত বধূর! পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়! 
থাকে । আমাদের বাঙ্গাল দেশে এরূপ কখনও হইতে পায় না। 

'্বামীজী। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই 
আপনা আপনি গড়ে । অতএব বাল্য-বিবাঁহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের 
পুনরায় বে দেওয়! প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার 
নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ নমাজেন্ন সকলকে শিক্ষা 

. দেওয়া । সেই শিক্ষার ফলে তার! নিজেরাই কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ 


৩৮ দ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সব বুঝতে পারবে এবং নিজের! মন্দটা কর! ছেড়ে দেবে। তখন আর 
জোর ক'রে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না। 
শিষ্য । মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ? 
ক্বামীজী। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না) রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন--এ-সব 
বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক 
ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকট] ঠিক পথে 
চলছে; তবে কেবল পৃজাপন্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ 
ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা 
ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সাঁতা, 
সাবিত্রী, দমন্বস্তী, লীলাবতী, খনা, মীর! এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের 
বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের নিজেদের জীবন এরূপে গঠিত করতে হবে। 
_গাড়ি এইবার বাগবাঁজারে বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাড়িতে পৌছিল। 
স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া 
যাহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে মহাকাঁলী পাঁঠশ।লার 
বৃত্তান্ত আছ্যে।পাস্ত বলিতে লাগিলেন । 
পরে রামকৃষ্ণ মিশনের" সভ্যর্দের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্িষয়ে 
আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞান্দানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা 
প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্বামীজী বলিলেন, 
‘Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্তঃ পন্থ। বিদ্যতেহয়নায় 
(এ ছাড়া অন্ত পথ নেই)। শিক্ষাদানের বিরোধী. দলের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিলেন, ‘যেন পেহলাদের দলে যাঁসনি। এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা 
করায় স্বামীজী বলিলেন, শুনিসনি ? ক-অক্ষর দেখেই প্রহলাদের চোখে 
জল এসেছিল--তা আর পড়াশুনে! কি ক'রে হবে? অবশ্য প্রহলাদের চোখে 
প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে । ভক্তদের 
ভেতরেও অনেকে এ রকমের আছে।' সকলে একথা শুনিয়া হাস্ত করিতে 
লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ এ কথা শুনিয়া বলিলেন, “তোমার যখন যে 
দিকে বাঁক উঠবে--তার একটা হেত্যনেস্ত না হ'লে তেো| আর শাস্তি নেই ; 
এখন যা ইচ্ছ। হচ্ছে, তাই হবে!” 
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৭ 
দ্বান_ কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল--€ মার্চ ? ), ১৮৯৭ 


আজ দশ দিন হুইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে খখেদের সায়নভায্য পাঠ 
করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের “বলরাম বস্থর বাড়িতে অবস্থান 
করিতেছেন। ম্যান্সমূলর ( ৭xMuller )-এর মুক্দিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ 
খথেদ গ্রন্থথানি কোন বড়লোকের বাড়ি হইতে আন! হুইয়াছে। নৃতন 
গ্রন্থ তাছাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিশ্কের পড়িতে পড়িতে অনেক 
স্থলে বাধিয়৷ যাইতেছে । তাহা দেখিয়া স্বামীজী সন্গেহে তাহাকে কখন 
কখন ‘বাঙাল’ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং এঁ স্থলগুলির উচ্চারণ ও 
পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে 
অদ্ভূত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে 
করিতে কখনও ভান্তকারের ভূয়সী প্রশংসা! করিতেছেন, আবার কখনও 
ব! প্রমাণপ্রয়োগে এ পদের গুঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়। 
সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। 

এরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাব্সমূলর-এর প্রসন্গ উখাপন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 

মনে হ'ল কি জানিস- সায়নই নিজের ভাগ নিজে উদ্ধার করতে 
ম্যাক্সমূলর-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ওঁ ধারণা। 
ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন 
অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদাস্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখ! যায় না! তার 
উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকষ্ণদেবের ) প্রতি কি অগাঁধ ভক্তি! তাঁকে 
অবতার ব'লে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম--কি যত্ব্টাই 
করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হু'তঃ যেন বশিষ্ট-অকুত্ধতীর মতে? 
ছুটিতে সংসার করছে !-_-আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল 
পড়ছিল! ূ 
শিয্য। আচ্ছা মহাশয়, লাঁয়নই যদি ম্যাক্সযূলর হইয়! থাকেন তে পুণ্যভূমি 

ভাৱতে ন! জন্নিয়া শ্লেচ্ছ হুইয়া জম্মিলেন কেন? 
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স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মানুষ ‘আমি আর্য, উনি গ্লেচ্ছ” ইত্যাদি অনুভব ও 
বিভাগ করে। কিন্ত যিনি বেদের ভান্তকার, জ্ঞানের জলস্ত মৃতি, 
তার পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি ?--তার কাছে ও-নব 
একেবারে অর্থশৃন্ত । জীবের উপকারের জন্য তিনি যথ! ইচ্ছা জন্মাতে 
পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে ন 
জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাঁপাবার খরচই ব! কোথায় পেতেন? 
শুনিসনি ?--East India Company (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ) 
এই খথেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাক! নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। 
এদেশের ( ভারতের ) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহার। দিয়ে এ 
কাজে নিযুক্ত করা হুয়েছিল। বিছ্ভা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল 
অর্থবায়, এইরূপ প্রবল জানতৃষ্ণ। এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন 
দেখেছে? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর 
কাল কেবল 29081050100 ( পাওুলিপি ) লিখেছেন; তারপর ছাঁপতে 
২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখান] বই নিয়ে এইরূপ লেগে 
পড়ে থাক! সামান্ত মানুষের কাজ নয় । এতেই বোঝ ; সাধে কি আর 
বলি, তিনি সায়ন! 

ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে এরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রস্থপাঠ চলিতে 
লাগিল। এইবার 'বেদকে অবলম্বন করিয়াই স্বষ্টির বিকাশ হইয়াছে'_- 
সায়নের এই মত শ্বামীজী সর্বথা সমর্থন করিয়া বলিলেন £ 

‘বেদ’ মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ খবিগণ এসকল সত্য 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন $ অতীন্দ্রিয়দশা ভিন্ন আমাদের মতে! সাধারণ লোকের 
দৃষ্টিতে সে-সকল (প্রত্যক্ষ হয় না? তাই বেদে খধি শব্দের অর্থ মন্ার্থ- 
দ্রষ্টা তা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাঙ্ষণার্দি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। 
বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনস্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। ‘শব্দ’ 
পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সুন্মভাব, যা পরে সুলাকার গ্রহণ ক'রে 
নিজেকে প্রকাশিত করে। স্থতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির 
সুক্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে 
বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হু'ল। তারপর 
সেই বেদ থেকে ক্রমে স্ুষ্টির বিকাশ হ'তে লাগল? অর্থাৎ যেদনিছিত 
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শবাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হ'তে লাগল। 
কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই হুম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব 
কয়েও এরূপে সৃষ্ট হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে “হুর্ধাচন্র- 
মসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চাস্তরীক্ষমথো শ্বঃ। বুঝলি? 


শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত 
হইবে? আর পদার্থের নামসকলই ব। কি করিয়া তৈয়ারী হুইবে ? 

স্বামীজী। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্ত বোঝ্_এই ঘটা ভেঙে 
গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটট! হচ্ছে স্থূল; 
কিন্তু ঘটত্বট। হচ্ছে ঘটের হুল্ম- বা শবাবস্থা। এরপে সকল 
পদার্থের শব্ধাবস্থাটি হচ্ছে এসকল জিনিসের স্ুন্মাবস্থ । আর 
আমর! দেখি শুনি ধরি ছু'ই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে এরূপ 
সক্স- ব। শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থল বিকাশ। যেমন 
কার্য আর তার কারণ। জগং ধ্বংস হয়ে গেলেও জগছোধাত্মক 
শব্দ বা স্থল পদার্থদকলের সুন্ম্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে । 
জগদ্িকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই স্বন্ম্ম হ্বরূপসমূহের সমষ্টীভূত এ পদার্থ 
উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকতশ্বরূপ শব্দগর্তাত্মক অনাদি 
নাদ “গ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে । ক্রমে এ সমষ্টি হ'তে 
এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সুক্ম প্রতিকৃতি ব! 
শাব্দিক রূপ ও পরে স্কুলরূপ প্রকাশ পায়। এ শব্দই ব্রদ্ম-_শবই 
বেদ। ইহাই লায়নের অভিপ্রায় । বুঝলি? 

শিষ্য । মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি ন!। 

শ্বামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলে| নষ্ট হলেও ঘটশব থাকতে যে 
পারে, তা তো বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও ব! যে-সব 
জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ সেগুলো স্ব ভেঙে চুরে গেলেও ভতঘোধাত্মক 
শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর ত! থেকে পুনঃসহুটি কেনই 
বানা হ'তে পারবে? 

শিয্য। কিন্ত মহাশয়, ‘ঘট’ ‘ঘট’ বলিয়া চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী 
হয়না। 
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স্বামীজী। তুই আমি এরূপে চীৎকার করলে হয় না? কিন্তু সিদ্ধমঙ্ন্ বক্ষে 
ঘটশ্বতি হুবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্ত সাধকের ইচ্ছাতেই যখন 
নানা অঘটন-ঘটন হ'তে পারে--তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রদ্ধের কা কথা ॥ 
সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হুন, পরে “কারাত্মক বা 
নাদাত্মক হুয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ 
শব, ঘথা-“ভূঃ ভুবঃ স্বঃ’ বা ‘গো মানব ঘট পট’ ইত্যাদি এ ‘গুঁ’ঁকার 
থেকে বেরুতে থাকে । সিদ্ধসঙ্কপ্প ব্রহ্মে এ এ শব ক্রমে এক একটা 
ক'রে হুবামাত্র এ এ জিনিলগুলে! অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র. 
জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি--শব কিরূপে সৃষ্টির 
মূল? 
শিষ্য । হা, একপ্রকার ঝুঝিলাম বটে । কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণ! হইতেছে না। 
স্বামীজী। ধাঁরণ। হুওয়া-_প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? 
মন যখন ত্রন্ষাবগাহী হ'তে থাকে, তখন একটার পর একট! ক'রে 
এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নিবিকল্পে উপস্থিত হুয়। 
সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়-জগংটা শবময়। তারপর গভীর “'কার 
ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।--তারপর তাও শুনা যায় না। তাও 
আছে কি নেই--এরূপ বোধ হয়। এঁটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর 
প্রত্যক্-ব্রদ্ষে মন মিলিয়ে যায়। বস্‌-_সব চুপ । 
স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীব্দী এ-সকল: 
অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, 
নতুবা এমন বিশদভাবে এসকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য 
অবাক হুইক্স1 শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল, নিজের দেখাশুনা জিনিস না: 
হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না। 
স্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ অবতারকল্প মহাপুরুষের৷ সমাধিভঙের 
পর আবার যখন “আমি-আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই 
অব্যক্ত নাদের অন্থুভব করেন; ক্রমে নাদ স্ম্পষ্ট হয়ে “গ'কার অনুভব 
করেন, “গ'কার থেকে পরে শবময় জগতের প্রভাতি করেন, তারপর 
সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। লামান্ত সাধকের কিন্ত অনেক: 
কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ত্রন্ষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে 
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পুনরায় স্থল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিয়ভূমিতে- সেখানে আর নামতে 
প্লারে না। ব্রন্ষেই মিলিয়ে যাঁয়-__ক্ষীরে নীরব । 

এই লকল.কথা হইতেছে, এমন সময় মহাঁকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় সেখানে উপস্থিত হুইলেন। স্বামীজী তাহাকে অভিবাদন ও 
কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিযযকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাঁবুও 
তাহা নিবিষ্টচিতে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর এরূপে অপূর্ব বিশদভাবে 
বেদব্যাখ্য। শুনিয়! মুগ্ধ হুইয়া বসিয়! রহিলেন। 


পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ 
বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব আবার দ্বিধা বিতক্ত। 'শবশভি- 
প্রকাশিকায়”১ এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক 
বটে, কিন্ত [eদ৷in০৷০৪১র ( পরিভাষার ) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে | 
এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন-__-“কি জি. সি, 
এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ, নিয়েই দিন কাঁটালে।” 
গিরিশবাবু। কি আর পণ্ড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে 
ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবেদাস্ত মাথায় রেখে এবার 
পাড়ি মারব । তোমাদের দিয়ে তার ঢের কাজ করাবেন ব'লে ও-সব 
পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-নব দরকার নেই। 
এই কথ! বলিয়া! গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড খথেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন-_-“জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়? । 
স্বামীজী অন্তমন। হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া 
উঠিলেন, ‘হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তে! ঢের পড়লে, 
কিন্ত এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অল্লাভাব, ব্যভিচার, জণহত্যা, মহা- 
পাঁতকাঁদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু 
বলেছে? এওঁ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি 
পাতা পড়ত, মে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; এ অমুকের বাড়ির 
কুলন্ত্রীকে গুণ্ডাগুলে! অত্যাচার ক'রে মেরে ফেলেছে; এ অমুকের বাড়িতে. 


১ স্যারদর্শনের গ্রস্থবিশেষ 
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জপহত্য। হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি ক'রে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে--এ- 
সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি? গিরিশবাবু 
এই রূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপযু'পরি অস্কিত করিয়া দেখাইতে 
আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথ! 
ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আলিল। তিনি তাহার মনের 
এরূপ ভাঁব আমাদের জানিতে দিবেন ন! বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়! 
গেলেন। 
ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, “দেখলি বাঙ্গাল, 
কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; 
কিন্তু এ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার 
জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের ছুঃখকষ্টের কথাগুলে! 
শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে ম্বামীজীর বেদ-বেদাত্ত সব কোথায় উড়ে 
গেল।' 
শিষ্য । মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হুইতেছিল; আপনি মায়ার 
জগতের কি কতকগুলে। ছাইভন্ম কথা তুলিয়! স্বামীজীর মন খারাপ 
করিয়া দিলেন। | 
গিরিশবাবু। জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার ন! চেয়ে 
চুপ ক'রে বসে কেবল বেদ পড়ছেন ! রেখে দে তোর বেদ-বেদাস্ত। 
শিষ্য । আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষ! শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান্‌ 
কিনা! কিন্তু এই সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হুইয়া যায়, 
তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়! আজ 
রসভঙ্গ করিতেন না। . 
গিরিশরাবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকৃত্বট। কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে 
দেখি। এই দেখ না, তোর গুরু ( স্বামীজী ) যেমন পণ্ডিত তেমনি 
প্রেমিক । তোর বেদও বলছে ন! ‘সৎ-চিৎ-আনন্দ’ তিনটে একই 
জিনিন ? এই দেখ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্ত 
য্যুই জগতের দুঃখের কথ! শোন! ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে 
কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে ষদি বেদবেদাস্ত বিভিন্নতা প্রমাণ 
ক'রে থাকেন তে| অমন বেদ-বেদাস্ত আমার মাথায় থাকুন । 


স্বামি-শিস্য-সংবাদ ৪৫ 


শিষ্ক নির্বাক হুইয়| ভাবিতে লাগিল, “সত্যই তে! গিরিশবাবুর সিদ্ধান্কগুলি 
বেদের অবিরোধী । 
ইতোমধ্যে শ্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্তকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন, “কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল ? 

শিষ্য । এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, 
কিন্তু পিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পানিয়াছেন-__বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়। 

স্বামীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব দিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়--পড়বার শুনবার 
দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লত। ওর 
(গিরিশবাবুর ) মতো যাদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার 
নেই। কিন্তু ওকে ( গিরিশবাবুকে ) imitate ( অনুকরণ ) করতে 
গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্ত কখন 
ওর দেখাদেখি কাঁজ করতে যাবি না। 

শিষ্য । আজ্ঞে হ1। 

স্বামীজী। আজ্ঞে ই নয়। যা বলি দে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের 
মতো! সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি ন। আমি বললেও বিশ্বাস 
করবিনি। বুঝে তবে নিবি । আমাকে ঠাকুর তাঁর কথ! সব বুঝে নিতে 
সর্বদা বলতেন। সদ্যুক্তি, তর্ক ও শাস্ধে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে 
চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে 
ব্ৰহ্ম reflected ( প্রতিফলিত ) ছবেন। বুঝলি ? 

শিষ্য। হঁ|। কিন্তু নানা লোকের নান! কথায় মাথা ঠিক থাকে ন।। এই 
একজন (গিরিশবাবু ) বলিলেন, “কি হবে ও-সৰ পড়ে? আবার এই 
আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে । এখন করি কি? 

ত্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি । তবে হুই standpoint (দিক ) 
থেকে আমাদের ছু-জনের কথাগুলি বল! হচ্ছে-_-এই পর্যস্ত । একটা 
অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় “মৃকান্বাদনবৎ' ৷ আর 
একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্বগ্রহ্থের আলোচনা পঠন-পাঠন 
করতে করতে সত্যবস্ত প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে 
হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি? 


৪৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর এরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে 
করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, ‘মহাশয়, শুনিলেন তো 
স্বামীজী আমায় বেদবেদাস্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন ৷” 
গিরিশবাবু। তা তুই করে ষা। ম্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই 
সব ঠিক হবে। 


স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী 
তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের 'দুর্দশার 
কথা শুনে প্রাণটা আকুপাকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস্‌?” 
সদানন্দ । মহারাজ! যো হুকুম বান্দা তৈয়ার হায়। 
স্বামীজী। প্রথমে ছোটখাট 5০৪1৫-এ (হারে) একটা relief centre 
( সেবাশ্রম ) খোল্‌, যাতে গরীব-ছুঃখীরা সব সাহাধ্য পাবে, রোগীদের 
সেবা কর! হবে, যাঁদের কেউ দেখবার নেই--এমন অসহায় লোকদের 
জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে দেব! করা হবে। বুঝলি? 
'সদানন্দ। জো হুকুম মহারাজ! 
স্বামীজী। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান 
করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়- “মুক্তি: 
করফলায়তে? | 
এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন : 
দেখ, গিরিশবাবু, মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি 
হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাঁও নেবো । তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর 
হয় তো ত। ক'রবু। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে 
সঙ্গে নিয়ে এ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে? 
গিরিশবাবু। তা না হ'লে আর তিনি ( ঠাকুর ) তোমায় সকলের চেয়ে বড় 
আধার বলতেন! 
এই বলিয়া গিরিশবাবু কাঁধাস্তরে যাইবেন বলিয়। বিদায় লইলেন। 


স্থামি-শিষ্য- ংবাদ ৪৭ 


৮ 


ছান-_আলমবাজার মঠ, কলিকাত। 
কাল-__এপ্রিল, ১৮৯৭ 

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া! স্বামীজী যখন কিছুদিন কলিকাতায় 
ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাহার নিকট যাতায়াত করিত। 
দেখ! গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ত্রহ্ষমচর্য ও 
ত্যাগের বিষয় সর্বদ! উপদেশ দিতেন এবং স্যাম অথবা আপনার মোক্ষ ও 
জগতের কল্যাণার্থ সর্বন্থ ত্যাগ করিতে বহুধ৷। উৎসাহিত করিতেন। 
আমর! তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্যাস গ্রহণ ন! করিলে 
কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে 
বহুজনছিতকর, বহুজ্জনস্থখকর কোন এহছিক কার্ধের অনুষ্ঠান এবং তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ করাও সন্ল্যাম ভিন্ন হয় না। তিনি সর্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী 
যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কৃপ! করিতেন । 
এই সময় কতিপয় ভাগ্যবান্‌ যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া! তাহার 
দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে চারিজনকে; 
স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আঁলম- 
বাজার মঠে উপস্থিত ছিল। 

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ধ্যাস না দেওয়। হয়, সেজন্য ত্বামীজীর 
গুরুতভ্রাতৃগণ তাহাকে বছুধা অনুরোধ করেন। ম্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াঁছিলেন, 
‘আমর! য্দি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে 'পশ্চাৎপদ হুই, 
তা হ’লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী 
হইও না।* ম্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ 
কপাগুণে তাহাকে সন্যাস দিতে কতসঙ্কল্প হইলেন । 

শিষ্য আজ ছুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্কে বলিলেন, 
“তুই তো ভটচাঁধ বামুন ; আগামী কাল তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি, 


১ নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ 


২ শ্ান্ত্রমতে যাহার! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে নিজেদের শ্রাদ্ধ এ সময়ে করিয়! 
লইতে হয়, কারণ সম্যায গ্রহণ করিলে লৌকিক বা বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। 


৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পরদিন এদের সন্যাস দিব। আজ পাঁজি-পু'খি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস” 
শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল। 

শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রদ্ষচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া পিগাদি 
লইয়| গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্তের মনের অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে_ নারে? শিষ্য 
নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিশ্ককে বলিলেন £ 

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নৃতন দেহ, 
নৃতন চিন্ত, নৃতন পরিচ্ছদ হুবে-_এর৷ ব্রক্ষবীর্ষে প্রদীপ্ত হয়ে জলস্ত পাঁবকের 
মতে! অবস্থান করবে । ন ধনেন ন চেজ্যয়া.'.ত্যাগেনৈকে অন্বতত্বমানগুঃ |১ 

স্বামীজীর কথ! শুনিয়া শিষ্য নির্বাক হইয়া! দাড়াইয়। রহিল। সন্যাসের 
কঠোরতা স্মরণ করিয়। তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া! গেল, শান্ত্রজ্ঞানের আস্ফালন 
দূরীভূত হইল । 

কতশ্রাদ্ধ ব্রন্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙগাতে পিগুাঁদি নিক্ষেপ করিয়া 
আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাহাদিগকে আশীর্বাদ 
করিয়৷ বলিলেন : ৃ 

তোমরা মানব-জীবনের শেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ; ধন্য তোমাদের 
জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্ত তোমাদের গর্ভধারিণী-_“কুলং পবিত্র, জননী 
কৃতাৰ্থ!’ । 

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সয্যাসধর্ম বিষয়েই কথাবার্তা 
কহিতে লাগিলেন। সন্যাসব্রতগ্রহণোৎস্থক ব্র্ষচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগিলেন £ 

‘আত্মনো “য়োক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'- এই হচ্ছে সন্গ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
সন্যাস না হ'লে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে নাঁ_এ কথ বেদ-বেদাস্ত 
ঘোষণা করছে। যারা বলে_-এ সংসার ক'রব, ব্রহ্ষজ্ঞও হবো তাদের 
কথা আঁদপেই শুনবিনি। ও-সব গ্রচ্ছন্নভোগীদের ভ্তোকবাক্য। এতটুকু 
সংসারের ভোগেচ্ছ। যার রয়েছে, এতটুকু কামন! যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থ 
তেবে তার ভয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য ব'লে বেড়ায়, 'একুল 


১ 'উপনিষদ' 
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ওকুল দুকুল রেখে চলতে হবে । ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, 
অশান্্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাতক্তি 
লাভ হয় না। ত্যাগ ত্যাগ। 'নান্তঃ পন্থা! বিদ্চতেহয়নায়'। গীতাতেও 
আছে-_কাম্যানাৎ কর্মণাং স্তাসং সন্ন্যালং কবয়ে| বিছুঃ,১। 
সংসারের ঝঞ্চাট ছেড়ে ন! দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে 
ঘে রয়েছে, একটা ন! একটা কামনার দাস হয়েই যে সে এক্ধপে বন্ধ রয়েছে, 
ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে । নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, 
নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাঁঙিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে 
বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হ'তে পারা যাঁয়। যে যতই 
বলুক ন! কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্যাস গ্রহণ না 
করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবন! 
নেই। 
শিষ্ত । মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়? 
স্বামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ 
সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস-_-যতক্ষণ ন! বাসনার 
দাসত্ব ছাড়তে পারছিদ-_-ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ 
হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি খন্ধি অতি তুচ্ছ কথা। 
শিষ্য । মহাশয়, সম্যাসের কোনরূপ কালাঁকাল বা প্রকারভেদ আছে কি? 
স্বামীজী। সয্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, “ঘদহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যখনি বৈরাঁগ্যের উদয় হযে, তখনি 
প্রত্রজ্যা করবে । যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে 
যুবৈব ধর্মীলঃ স্তাদ্‌ অনিত্যং খলু জীবিতং । 
কে! হি জানাতি কস্তান্ভ মৃত্যুকালে! ভবিষ্ততি ॥ 
--জীবনের অনিত্যতাঁবশতঃ*যুবকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার 
কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুবিদ সন্যাসের বিধান দেখতে পায়! যায় 
-_বিদ্বৎ সন্যাস, বিবিদিষা সঙ্গ্যাস, মর্কট সন্পন।াঁস এবং আতুর সঙ্ন্যাস। 
হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ'ল, তখনি সন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে-_ 


পপ 
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স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। এরই নাম “বিদ্বৎ সন্যাস’ । 
আত্মতত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্তরপাঠ ও সাধনাদি ছার! 
স্বন্বরূপ অবগত হুব্নুর জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে 
স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগলো” একে “বিবিদিষ। সন্যাস’ বলে । 
সংসারের তাড়না, হ্বজনবিয়োগ বা অন্ত কোন কারণে কেউ কেউ 
বেরিয়ে পড়ে সম্যাস নেয়; কিন্ত এ বৈরাগা স্থায়ী হয় না, এর নাম 
‘মর্কট সন্ন্যাস । ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে 
আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে ; তারপর চাই কি পরিবার আনলে 
ব।| আবার বে ক'রে ফেললে । আর এক প্রকার সন্যাস আছে, 
যেমন মুমূযু, রোগশধ্যায় শায়িত, বাঁচবার আঁশ! নেই, তখন তাঁকে 
সন্যাল দেবার বিধি আছে । সে যদি মরে তো পবিত্র অক্ক্যাসব্রত গ্রহণ 
ক'রে মরে গেল--পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি 
বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রদ্ধজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সম্যালী হয়ে 
কাঁলযাঁপন করবে । তোর কাঁকাকে শিবানন্দ স্বামী “আতুর সঙ্ন্যাস, 
দিয়েছিলেন । সে মরে গেল, কিন্ত এরূপে সন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম 
হবে। সন্যাস না নিলে কিন্ত আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়াস্তর নেই। 


শিষ্ক। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায় ? 


ন্বামীজী। স্থৃকৃতিবশতঃ কোন-নাংকোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হুবে। 


বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল-_জন্ম-সৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর 
দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই ছু-একটা exception ( ব্যতিক্রম ) 
আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও ছু-একজন মুক্ত পুরুষ হ'তে 
দেখা যায় 5 যেমন আমাদের মধ্যে নাগ-মহাশয। | 


শয্য। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ 


পাওয়া যায় না। 


স্বামীজী । পাগলের মতো! কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ । 


বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্‌-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য । তবে আমার বিশ্বাস, 
ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগত্রত বিশেষরূপে 
প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য ব'লে 
বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb 
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(নিজের ভিতর হজম ) ক'রে নিয়েছে । ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী 
মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। 
শিল্প। তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
অল্পত! ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল ন।? 
শ্বামীজী। তা কে বললে? সম্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্ত উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য 
ব'লে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা 
ছিল ন|। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শাস্তি 
পেলেন না। তারপর “ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং১ ব'লে আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। 
ভারতবর্ষের এই যে সব সন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস_এ-সব 
বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে 
রঙিয়ে নিজন্ব ক'রে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সম্যাণাশ্রমের 
স্থত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্র্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার ক'রে 
গেছেন । 
স্বামীজীর গুরুভাঁতা৷ স্বামী রামক্ৃষ্ণানন্দ বলিলেন, “বুদ্ধদেব জন্মাবার 
আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা -পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।, 
স্বামীজী। মন্বাদি সংহিতা, পুরাঁণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের 
অনেকটাও সেদদিনকাঁর শান্্র। ভগবান্‌ বুদ্ধ তার ঢের আগে। 
রামক্ষ্ণানন্দ । তা হ’লে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের 
সমালোচনা নিশ্চয় থাকত ; কিন্ত এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধ- 
ধর্মের আলোচন! দেখ! যায় না, তখন তুমি কি ক'রে বলবে বুদ্ধদেব 
তার আগেকার লোক? ছু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের 
আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় ন! যে, হিন্দুর সংহিতা 
পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্। 
স্বামীজী। [715605 (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম 
বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি 2১5০১ (হজম ) ক'রে এত বড় হয়েছে। 
রামকৃষ্ণানন্দ । আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈয়াগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক 
অনুষ্ঠান ক'রে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব ক'রে গেছেন মাত্র । 


২ ললিতবিস্তর 


৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


স্বামীজী। এ কথা কিন্ত প্রমাণ কর] ধায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্নাবার 
আগেকার কোন 77150015 (প্রামাণ্য ইতিহাস ) পাওয়! যায় ন।। 
1719005কে (ইতিহাসকে ) ৪90১0110 (প্রমাণ) ব'লে মানলে 
এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান 
বুদ্ধদেবই একমাত্র জানালোকগ্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন । 
( পুনরায় সন্গ্যাসধর্ষের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।) 
সন্যাসের 01181) (উৎপত্তি) যখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের 
£০৪] ( উদ্দেশ্য ) হচ্ছে এই ত্যাগত্রত অবলম্বনে ব্রন্মজ্ঞ হওয়া । সন্যাস- 
গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা 
ংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য । 

শিষ্য । মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়। থাকেন যে, ত্যাগী অন্যালীদের 
সংখ্য! বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যাবহাঁরিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। 
গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হুইয়া সাধুর! নিষর্ম৷ হইয়। ঘুরিয়! বেড়ান বলিয়া 
ইহারা বলেন, সন্যাসীরা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক 
হন ন।। 

স্বামীজী। লৌকিক বা ব্যাঁবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় 
বুঝিয়ে বল্‌ দেখি । 

শিষ্য । পাশ্চাত্য ॥ধষেমন বিদ্যাপহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, 
বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোশাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ 
প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ কর!। 

ক্বামীজী। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হ'লে এ-সব হয় কি? 
ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল 
তমো _-তমো-ঘোর তমোগ্ুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। 
কেবল সম্যানীদের ভেতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্বগুণ রয়েছে; এরাই 
ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ নন্্যাসী-_গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের 
উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃছীর! জীবনসংগ্রামে 
কৃতকার্য হয়েছিল। সয়্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীর! 
তাদের অন্বন্থ দেয়। এই আদান-প্রদান না| থাকলে ভারতবর্ষের লোক 
এতদিনে আমেরিকার Red [ndi৭nদের (আদিম অধিবাসীদের ) মতো। 
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প্রায় 2৫:১০ ( উজাড় ) হয়ে যেত। সন্ত্যাসীদের গৃহীর! দুমুঠে| খেতে 
দেয় ব'লে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সয্যাসীর! কর্মহীন 
নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head ( উৎস )। উচ্চ আদর্শ 
সকল তাদের জীবনে বা কাঁজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ 
থেকে এ সব 158 ( উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীর কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ হয়েছে ও হুচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থের] পবিত্র ভাব- 
গুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হুচ্ছে। 
সঙ্ক্যাসীর নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বন্ব-ত্যাগরনপ 
তত্ব প্রতিফলিত ক'রে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর 
বিনিময়ে তার! তাদের দুমুঠে। অন্ন দিচ্ছে। দেশের লোকের সেই অন্ন 
জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসীদের আশীর্বাদেই 
বধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস 1736169007 ( আশ্রম )-এর 
নিন্দা করে। অন্য দেশ যাই হোক ন! কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীর। 
হাল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে ন1। 

শিষ্য। মহাশয়, লোৌক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্যাসী কয়জন দেখিতে 
পাওয়া যায়? 

স্বামীজী। হাজার বৎমর অস্তর যদি ঠাকুরের ম্যায় একজন সন্যাসী মহাপুরুষ 
আসেন তো! ভরপুর । তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, 
তা নিয়ে তার জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে চলবে । এই 
সন্যাস 109005000। ( আশ্রম ) দেশে ছিল বলেই তো তার স্তায় 
মহাপুরুষের। এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, 
তবে অল্লাধিক। দোষ সত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল 
আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে দাড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? 
যথার্থ সন্্যাসীর! নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা! করেন, জগতের ভাল 
করতেই তাঁদের জন্ম । এমন সক্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না 
হ*স্‌ তে] তোদের ধিক- শত ধিক । 

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল গ্রদীগ্ধ হুইয়া উঠিল। সম্গ্যাসাশ্রমের 

গৌরবপ্রপঙ্গে স্বামীজী যেন মৃত্তিমান্‌ ‘সন্যাস'র্ূপে শিস্তের চক্ষে প্রতিভাত 

হইতে লাগিলেন। 


৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অনস্তর এ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অন্থভব করিতে করিতে 
যেন অন্তর্মুখ হুইয়া আপনা আপনি মধুর শ্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন? ' 
বেদাস্তবাক্যেযু সদ! রমস্তঃ 
ভিক্ষারমাজেণ চ তুষ্টিমস্তঃ | 
অশোকমস্তঃকরণে চরস্তঃ 
কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগাবস্তঃ ॥+ 
পরে আবার বলিতে লাগিলেন £ 
বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায় সন্নযাসীর জন্ম । সন্যাস গ্রহণ ক'রে যার! এই 
ideal ( উচ্চ লক্ষ্য ) ভূলে যায় ‘বৃথৈব তস্য জীবনং ৷ পরের জন্ত প্রাণ দিতে, 
জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাঁতে, পুত্রবিয়োগ- 
বিধুরার প্রাণে শাস্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাঁধারণকে জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের এছিক ও পাঁরমাথিক 
মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রন্থপ্ত ব্রহ্ম-মিংহকে 
জাগরিত করতে জগতে সন্নযাসীর জন্ম হয়েছে। 
গুরুভ্রাতাঁদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 
'আত্মনো। মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় ৮ আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে 
বসে? ওঠ, _জাগ্‌, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত করু, নরজন্ম 
সার্থক ক'রে চলে যা। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত ! 


১ কৌগীনপঞ্চককম্--শঙ্করাচার্য 
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o> 
স্বান--আলমবাঁজার মঠ 
কাল--মে, ১৮৯৭ 


দাৰ্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাঁজার 
মঠেই অবস্থান করিতেছেন । গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়। লইবাঁর 
জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাহার নিকটে যাতায়াত করে 
এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে । দীক্ষাগ্রহণে কতসঙ্বল্প 
হুইয়া শিষ্ত হ্বামীজীকে দাঞ্জিলিডে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া! জানাইয়াছিল। 
ত্বামীজী তছুতরে লিখেন, 'নাগ-মশায়ের আপত্তি ন! হ’লে তোমাকে অতি 
আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব ।” 

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ । স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষ। দিবেন 
বলিয়াছেন। আজ শিস্ের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যুষে 
গঙান্বানাস্তে কতকগুলি লিচু ও অন্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া বেল! ৮টা আন্দাজ 
আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে । শিশ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়। 
বলিলেন : আজ তোকে ‘বলি’ দিতে ছবে--না? 

দ্বামীজী শিষ্যকে এ কথা বলিয়! আবার হাস্তমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার 
নান! প্রনঙ্গ করিতে লাগিলেন । ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ 
হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, 
গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ 
পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তত হইতে হয়--এ-সকল গ্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে 
লাগিল। অনন্তর তিনি শিশ্ককে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হায় পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন £ ‘আমি তোকে যখন যে কাজ করতে ব'লব, তখনি 
ত! যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাপ দিলে বা ছাদের উপর 
থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হুবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে তাঁও 
নিবিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ্‌ ; নতুবা সহসা গুরু ব'লে 
গ্রহণ করতে এগোঁসনি 1” _এইক্সপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়! স্বামীজী শিষ্বের 
বিশ্বীমের দৌড়ট৷ বুঝিতে লাঁগিলেন। শিশষ্যও নতশিরে 'পারিধ” বলিয়া প্রতি 
প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। 


৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বাধীজী। ধিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কপ ক'রে সমস্ত 
মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু । আগে শিষ্বেরা 
পমিংপাণি হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু অধিকারী ব'লে বুঝলে 
তাঁকে দীক্ষিত ক'রে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ডরূপ 
ব্রতের চিহুত্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখল! তার কোমরে বেঁধে দিতেন । 
এঁটে দিয়ে শিশ্তের] কৌপীন এঁটে বেঁধে রাখত । নেই মৌধ্িমেখলার 
স্থানে পরে যজ্ঞস্থত্র বা পেতে পরার পদ্ধতি হয়। 

শিষ্য। তবে কি, মহাশয়, আমাদের মতো সতার পেত! পরাট! বৈদিক প্রথা 
নয়? 

স্বামীজী। বেদে কোথাও স্থতোর পৈতের কথা নেই। ন্মার্ত ভট্টাচার্য 
রঘুনন্দনও লিখেছেন, ‘অস্মিয়েব সময়ে যজ্ঞনুজং পরিধাপয়েৎ। স্থতোর 
পৈতের কথা গোভিল গৃহ্স্থত্রেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক 
সংক্কারই শাস্বে উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের 
কি ছুরবস্থাই ন! হয়েছে! শাস্বরপথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতকগুলো 
দেশাচার, লোকাচার, ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে । তাই তে! 
তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মতে শাস্্রপথ ধরে চল্‌। নিজের! 
শ্রদ্ধাবান্‌ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মতে শ্রদ্ধা হৃদয়ে 
আন্‌ । নচিকেতার মতে! যমলোকে চলে ঘা__আত্মতত্ব জানবার জন্ত, 
আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকাঁর যথার্থ মীমাংসার জন্ত 
যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, ত! হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে 
যেতে হবে। ভয়ই তো ম্বত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ 
থেকে ভয়শুন্ত হ। | চলে-_-আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। 
কি হবে কতকগুলে। হাড়মাসের বোঝ! বয়ে? ঈখ্বরার্থে সর্বত্বত্যাগরূপ 
মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে দধীচি মুনির মতো! পরার্থে ছাড়মাস দান কর্‌। 
শান্বে বলে, ধীর] অধীত-বেদবেদাস্ত, ধার ব্রন্মজ, ধারা অপরকে অভয়ের 
পারে নিতে সমর্থ, তারাই যথার্থ গুরু ; তাদের পেলেই দীক্ষিত হবে--- 
“নাজ কার্যবিচারণা।” এখন সেট! কেমন দাড়িয়েছে জানিস__‘অদ্ধেনৈব 
নীয়মানা ধথান্ধাঃ ১১ 


১ কঠ উপ, ১1২1৫ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৫৭ 


বেল! প্রায় নয়ট। হইয়াছে। স্বামীত্বী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই 
আন করিলেন। আনাস্তে নূতন একখানি গেরিক বস্ম পরিধান করিয়া 
সৃুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পুজার আপনে উপবেশন করিলেন। শিশ্ত 
ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী 
ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন-_মুক্তপদ্মাসন, 
ঈধনুক্রিতনয়ন, যেন দেহমনগ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়। গিয়াছে। ধ্যানান্তে 
ক্বামীজী শিষ্বকে ‘বাবা, আয়’ বলিয়া ডাঁকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সন্সেহ 
আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাঁকুরঘরে প্রযেশমাত্র 
স্বামীজী শিষ্কে বলিলেন, “দোরে খিল দে। এইরূপ কর! হইলে বলিলেন, 
‘স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্‌ ৷ শ্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া 
শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় 
অপূর্বভাবে ছুরছুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ' অনন্তর স্বামীজী তাহার 
পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়! শিশ্কে কয়েকটি গুহ কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং শিষ্য এ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্্ 
তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহু! 
উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনস্তর সাধন! সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান 
করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। 
'"*কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। অনস্তর 
স্বামীজী বলিলেন, “গুরুদক্ষিণ দে।' শিষ্য বলিল, “কি দিব?” শুনি 
স্বামীজী অনুমতি করিলেন, “ঘা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয় । 
শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়। পুনরায় ঠাকুরঘরে 
আঁদিল। হ্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া 
সেইগুলি সমস্ত খাইয়। ফেলিলেন এবং বলিলেন, “যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া 
হয়ে গেল!’ 

দীক্ষাগ্রহণ করিয়| শিশ্ত ঠাঁকুরঘর হইতে নির্গত হুইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ 
এঁ ঘরে হ্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হুইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। 
স্বামী শুদ্ধানন্দের: আগ্রহাতিশধ্য দেখিয়া স্বামীজীও তাহাকে দীক্ষাদান 
করিলেন । 
১. তখন ব্রহ্মচারী সুধীর 


৫৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অনন্তর শ্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আমিলেন এবং আহারাস্তে শয়ন 
করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্বুও ইতিমধ্যে স্বামী 
শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহলাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া 
তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত 
হইল! 
বিশ্রীমাস্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়। বসিলেন, শিস্তও 
এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, পাপপুণ্যের 
ভাব কোথা হইতে আসিল ?’ 
স্বামীজী। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে । মানুষ একত্বের দিকে 
যত এগিয়ে যায়, তত “আমি-তুমি ভাব-_যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম- 
ছন্দঘভাব এসেছে, কমে বায়। ‘আম! থেকে অমুক ভিন্ন'__এই 
ভাবটা মনে এলে তবে অন্ত সব দ্বন্দভাবের বিকাশ হ'তে থাকে এবং 
একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না--“তত্র কে! 
মোহ: কঃ শোক একত্বমঙ্ুপশ্যতঃ ।’* 
যত প্রকার দুর্বলতার অন্ুভবকেই পাপ বল! যায় ( weakness is 
51 )। এই দুৰ্বলতা থেকেই হিংসাদেযাদির উন্মেষ হয়। তাই দূর্বলতা 
বা %৮০8100255-এরই নাম পাপ । ভেতরে আত্মা! সর্বদা জল জল করছে 
_নে দিকে ন! চেয়ে হাড়মাসের কিনতৃতকিমাকার খাঁচা এই জড় 
শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে আমি আমি’ করছে! এটেই হচ্ছে 
সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়]। এ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যাবছারিক 
ভাব বেরিয়েছে । পরমার্থভাব এ ছন্দের পারে বর্তমান । 
শিয়্। তাহা হইলে এই সকল ব্যাবহাঁরিক সত্বা কি সত্য নছে? 
ত্বামীজী। যতক্ষণ ‘আমি’ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য । আর যখনই “আমি 
আত্মা এই অন্গভব, তখনই এই ব্যাবহারিক সত্বা মিথ্যা। লোকে যে 
পাপ পাপ’ বলে, সেটা weak৷e55 ( দুর্বলতা )-এর ফলেঁ-‘আমি দেহ" 
এই অহ্ং-ভাবেরই রূপাস্তর । যখন ‘আমি আত্মা’ এই ভাবে মন নিশ্চল 
হবে, তখন তুই পাঁপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, 
‘আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল ৷’ 
_ ১. ঈশোপনিষদ, ৭ | 


স্বামি-শিশ্য-সংবাদ ৫৯. 


শিষ্য । মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এইটাকে মারা বড় কঠিন। 
্বামীজী। এক ভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজা । 
‘আমি’ জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস ? যে জিনিসটে 
নেই, তাঁকে আবার মারামারি কি? আমিত্বরূপ একট! মিথ্যা ভাবে 
মানুষ 13515901560 ( সম্মোহিত ) হয়ে আছে যাত্র। এ ভূতট] ছাড়লেই 
সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়--এক আত্ম। আব্ৰহ্মন্তম্ব পর্যন্ত সকলের 
মধ্যে রয়েছেন । এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু 
সাধনভজন-_-এ আবরণট। কাটাবার জন্ত | ওটা গেলেই চিৎ-স্র্ষ নিজের 
প্রভাঁয় নিজে জলছে দেখতে পাবি । কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ 
-প্বসংবেদ্য । যে জিনিপটে ম্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি কয়ে 
জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, “বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াৎ।”১ তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণসহায়ে। মন 
তো! জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্ম! থাঁকাঁতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। 
স্থতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি ? তবে এইটে মাত্র জানা 
যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌছতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌছতে পারে 
না। জানাজানিট! এই পর্যস্ত। তারপর মন যখন বৃত্তিহীন হয়, তখনই 
মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্ম] প্রত্যক্ষ হন। এ অবস্থাকেই ভাষ্যকার 
শঙ্কর 'অপরোক্ষান্থৃভৃতি” ব'লে বর্ণনা করেছেন । 
শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, মনটাই তো 'আমি+। সেই মনটার যদি লোপ হয়, 
তবে ‘আমি’টাও তে! আর থাকিবে না। 
স্বামীজী । তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ আমিত্বের স্বরূপ। তখন থে 
‘আমিট!’ থাকবে, সেট! সর্বতৃতস্থ, সর্বগ-_সর্বাস্তরত্মি। যেন ঘটাকাশ 
ভেঙে মহাঁকাঁশ-_ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হুয় 
রে? যে ক্ষুত্র“আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে 
এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়।, অতএব মনটা রইল 
বা গেল, তাতে যথার্থ ‘আমি’ বা আত্মার কি? 
যা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হুবে--“কাঁলেনাত্মনি বিন্দতি' । শ্রবণ-মনন 
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৬৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে, আর মনের পারে চলে 
যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না। - 
শিষ্য শুনিয়া! স্থির হুইয়! বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আন্তে ধূমপান 
করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন £ 
এ সহজ বিষয়ট। বুঝাতে কত শাস্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা! 
বুঝতে পারছে না !--আপাতমধুর কয়েকট! রূপার চাকতি আর মেয়েমান্ষের 
ক্ষণতন্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানহুষ-জন্মট! কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহাঁমায়ার 
আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা! 


১৩ 


স্বান__-কলিকাতা, বাগবাজার 
কাল--মে (১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭ 


স্বামীজী কয়েক দিন বাগবাজারে ৬বলরামবাবুর বাঁটাতে অবস্থান 
করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় 
€ ১ল! মে) ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত এ বাটীতে সমবেত হুইয়াছেন। 
স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। ম্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি 
গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ 

নানাদেশ ঘুরে আমীর ধারণ! হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাঁজ হ'তে 
পারে না। তবে আমাদের মতে! দেশে প্রথম হ'তে সাঁধারণতঙ্ত্রে সংঘ তৈরি 
করা বা সাধারণের সম্মতি ( ভোট ) নিয়ে কাজ করাটা! তত সুবিধাজনক 
ব'লে মনে হয় না। ও-সব দেশের ( পাশ্চাত্যের ) নরনাতী সমধিক শিক্ষিত 
আমাদের মতে! ঘ্েষপরাঁয়ণ নয় । তার! গুণের সন্মান করতে শিখেছে । এই 
'দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-যত্ব 
করেছে এদেশে শিক্ষাবিষ্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহায় 
হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গপ্তির বাইরে চিন্ত! প্রসারিত করতে শিখবে, 
তখন সাধারণতত্ত্রমতে সংঘের কাজ চালাতে পারবে । সেই জন্য এই সংঘে 


ামি-শিষ্য-সংবাদ ৬১ 


একজন ০090০: ব! প্রধান পরিচালক থাক! চাই। সকলকে তাঁর আদেশ 
মেনে চলতে হবে । তারপর কালে সকলের মত ল'য়ে কাজ কর! হবে। 

আমর] ধার নামে সন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাকে জীবনের আদর্শ ক'রে 
সংসারাশ্রমে কার্ধক্ষেত্রে রয়েছেন, যার দেহাবসাঁনের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রদার হয়েছে, 
এই সংঘ তারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমর! প্রভুর দাস। আপনার! 
এ কাজে সহায় হোন। 


শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলে রামকৃষখসংঘের ভাবী কার্ধপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সংঘের 
নাম রাখ! হইল--রামকষ্জ-প্রচাঁর ব! রামরুষখ মিশন |” উহার উদ্দেগ্য প্রভৃতি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল ।? 
উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘে-সকল তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং কার্ষে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হুইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং 
মনুয্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমাধিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল 
তত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তঘিষয়ে সাহায্য করা এই প্রচারের 
( মিশনের ) উদ্দেশ্য । 
ব্রত ঃ জগতের যাবতীয় ধর্মতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপাস্তরমাত্র- 
জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে কার্ষের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই ‘প্রচারের’ 
( মিশনের ) ব্রত। 
কার্ধপ্রণালী £ মমুস্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের 
উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমৌপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং 
বেদান্ত ও অন্তান্ত ধর্মভাব রামকষ্ণজাবনে ঘের্ূপে ব্যাখ্যাত হুইয়াছিল, 
তাহা জনসমাঞ্ধে প্রবর্তন । 
ভারতবর্ষীয় কার্য £ ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্ধব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ 
বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাছার! দেশ- 


১ ১ল! মে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি ব! সংঘ স্থাপিত হয়) «ই মে দ্বিতীয় 
অধিবেশনে ইহার কার্যপ্রণালী আলোচিত হইয়! গৃহীত হয়। 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেশাস্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহার উপায়- 
অবলঘ্বন । 

বিদেশীয় কার্ধবিভাগ £ঃ ভারত-বহিভূর্ত প্রর্দেশসমূহে 'ব্রতধারী” প্রেরণ এবং 
তত্বৎদেশে স্থাপিত আশ্রমনকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের 
ঘনিষ্ঠতা ও সহাহুভূতিবর্ধন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম-সংস্থাপন । 


স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন । স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ 
কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী ঘোগানন্দ তাহার সহকারী হইলেন। 
বাৰু নরেজ্্রনাথ মিত্র এটনী মহাশয় ইহার সেক্রেটারি, ডাক্তার শশিভ্ষণ 
ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারি এবং শিষ্য শাস্্রপাঠকরূপে 
নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি 
রবিবার ৪টাঁর পর বলরামবাঁবুর বাঁটাতে সমিতির অধিবেশন হুইবে। 
পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যস্ত “রামরুষ্ মিশন*-সমিতির অধিবেশন 
প্রতি রবিবারে বলরাম বন্থ মহাশয়ের বাটাতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য 
স্বামীজী যতদিন ন! পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত 
সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়। কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা 
কিন্নরকঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন। 
সভাতঙ্ষের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়। 
স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ‘এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল ; এখন দেখ, 
ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে ঈীড়ায়।, 
স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ কর! হচ্ছে। ঠাঁকুরের 
উপদেশ রি এরকম ছিল? 
স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনস্তভাবময় 
ঠাকুরকে তোরা তোদের গপ্ডিতে বুঝি বন্ধ ক'রে রাখতে চাস? 
আমি এ গণ্ডি ভেঙে তার ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। 
ঠাকুর আমাকে তার পৃজা-পাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন- 
নি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্তান্ত উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব 
সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে 
শিক্ষা দিতে হবে। অনস্ত মত, অনস্ত পথ। সম্প্রদায়পুণ জগতে 
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আর একটি নৃতন সম্প্রদায় তৈরি ক'রে যেতে আমার জন্ম হয়নি। 
প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি । ভ্রিজগতের লোককে 
তার ভাব দিতেই আমাদের জন্ম । 
যোগানন্দ স্বামী প্রতিবাদ ন! করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন : 
প্রহুর দয়ার নিদর্শন ভুয়োভূয়ঃ এ জীবনে 'পেয়েছি। তিনি পেছনে 
দাড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় 
পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আটবার বস্তুও ছিল না, যখন কপর্দকশুন্ত হয়ে 
পৃথিবীন্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। 
আবার ষখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাঁগোর রাস্তায় লাঠালাঠি 
হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে 
যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অরেশে হজম করেছি-_প্রতৃর ইচ্ছায় 
সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে 
আমার কাজে সাহায্য কর্‌, দেখবি-_ত্তার ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। 
স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে । আমর! তে চিরদিন 
তোমারই আজ্ঞানুবর্তী । ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, 
মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে 
কেমন খটকা আসে ঠাকুরের কাষপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না 
তাই মনে হয়, আমরা তার শিক্ষা ছেড়ে অন্ত পথে চলছি ন! তো? 
তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই। 
স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তের! ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু 
বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনস্তভাবময়। ব্রহ্ষজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় 
তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তীর'কপাকটাক্ষে লাখো 
বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা 
ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন__ 
তা আমি কি ক'রব- বল্‌? 
_-এই বলিয়া শ্বামীজী কাধীস্তরে অন্তত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে 
বলিতে লাগিলেন, “আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি ন! 
ঠাকুরের কপাকটাক্ষে লাখে! বিবেকানন্দ তৈরী হ'তে পারে! কি গুরুভক্তি ! 
আমাদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হ'ত তো ধন্ত হতুম |” 


৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শিশ্তু । মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন ? 

যোগানন্দ। তিনি বলতেন, ‘এমন আধার এ যুগে জগতে আর আসেনি ।» 
কখনও বলতেন, ‘নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি ; নরেন আমার শ্বশুরঘর । 
কখনও বলতেন, অখণ্ডের থাক । কখনও বলতেন, 'অথণ্ডের 
ঘরে-_ঘেখানে দেবদ্দেবীনকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক্‌ 
রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন--সাত জন খযিকে আপন আপন 
অস্তিত্ব পৃথক্‌ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের 
অংশাবভার। কখন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ- 
নামে যে ছুই খধিমৃত্তি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্তা 
করেছিলেন, নরেন সেই নর-ধবির অবতার ।' কখন বলতেন, *শুক- 
দেবের মতো তাকে মায়] স্পর্শ করতে পারেনি ।' 

শিপ্ত। এ কথাগুলি কি সত্য, না-ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক 
এক রূপ বলিতেন? 

যোগানন্দ। তার কথা সব সত্য । তার শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথ। বেরুত ন।। 

শিত্তা। তাহা হইলে সময় সমগন এরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন? . 

যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিসনি। নরেনকে এ সকলের সমগ্রি-প্রকাশ 
বলতেন। নরেনের মধ্যে খধির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, 
শুকদেবের মায়ারাহিতা ও ব্রদ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, 
দেখতে পাচ্ছিল না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে এরূপ নানা ভাবে কথা 
কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য । 

স্বামীজী ফিরিয়া! আসিয়া শিব্কে বলিলেন, “তোদের ওদেশে; ঠাকুরের 

নাম বিশেষভাকে লোকে জানে কি? 

শিষ্য । মহাশয়, এক নাগ-মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আলিয়া 
ছিলেন? তাছার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিজে 
কৌতুহল হুইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ কথা ওদেশের 
লোকের! এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উচ! শুনিলেও বিশ্বাস 
কুরে না। 


পূর্ববন্ধে 
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শ্বামীজী। ও-কথ! বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমর! তাঁকে হাতে 
নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে এ কথ! বারংবার শুনলুম, চব্বিশ 
ঘণ্টা তীর সঙ্গে. বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ 
আসে। তা-_-অন্তে পরে কা কথ! ! 

শিশ্ত। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণরন্জম তগবান, এ কথ! তিনি আপনাকে নিজ 
মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি? 

স্বামীজী। কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন । তিনি যখন 
কাশীপুরের বাগানে--যখন তার শরীর হায় যায়, তখন আমি তার 
বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পায়ে 
‘আমি ভগবান”, তবে বিশ্বাস ক'রব--তুমি সতাসত্যই ভগবান। তখন 
শরীর যাবার ছু-দিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে 
চেয়ে বললেন, ‘যে রাম, যে কষ" সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, 
তোর বেদাস্তের দিক দিয়ে নয় ।' . আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুষ । 
প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না 
সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়--তা অপরের কথ! 
আর কি বলব? আমাদেরই মতো দ্বেহবান এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে 
নির্দেশ কর] ও বিশ্বাস কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার । সিদ্ধ, ব্রদ্মজ_.এ-সব 
ব'লে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাকে বল্‌ না, ভাব্‌ না--মহাঁপুকুষ 
বল্‌, ব্রক্মজ্জ বল্‌, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্ত ঠাকুরের মতে! এমন 
পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর 
অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বর্প । এর আলোতেই 
মানুষ এখন সংসার-সমুত্রের পারে চলে যাবে । 

শিষ্য । মহাশয়, আঁমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস 
হয় না । শুনিয়াছি, মথুরবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াছিলেন ! 
তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল। 

স্বামীজী। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় নাঃ মনে করে 
মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যার্দি। ছুর্ধোধনও বিশ্বন্ধপ দেখেছিল, অর্দুনও 
দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হ'ল, ছুর্যোধন ভেলকিবাজি ভাবলে। 
তিনি না বুঝাঁলে কিছু বলবার বা বুঝবার জো নেই। না দেখে ন! 


2-৫ 


৬৬ খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শুনে কারও যোল-আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বংসর সামনে থেকে 
নান! বিভূতি দেখেও সন্দেছে ডুবে থাকে । সার কথা হচ্ছে_ তার 
কূপ! ; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তীর কৃপা হবে। 

শিশ্ক। কপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয় ? 

স্বামীজী। হাও বটে, নাও বটে। 

শিষ্য । কিরূপ? 

স্বামীজী। যাঁর! কারমনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, ঘাদের অন্গরাগ প্রবল, ধারা 
সদসৎ বিচারবান্‌ ও ধ্যানধারণায় রত, তাঁদের উপরই ভগবানের কৃপা 
হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিম্মমের ( natural 1৭৮ ) বাইরে, 
কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন--ঠাকুর যেমন বলতেন, ‘তার বালকের 
হ্বভাব’-_সেজ্ন্ত দেখা যায় কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তার সাড়! 
পায় নাঃ আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে 
সহপা চিতপ্রকাশ হয়ে যায়--তাকে ভগবান অধাচিত কৃপ! ক'রে 
বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস; 
কিন্তু এ রহস্য বোঝ! কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, “তীর প্রতি নির্ভর 
কর।- ঝড়ের এটে। পাতা হয়ে য!’; আবার কখনও বলতেন, ‘তীর 
কপাবাতাম তে বইছেই, তুই পাল তুলে দে না! 

শিষ্য। মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এথানে 
দাড়ায় না। 

ত্বামীজী। যুক্তিতর্কের সীম! মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্ের গণ্ডির 
মধ্যে। তিনি দেশকালাভীত। তার 1৭ ( নিয়ম )ও বটে, আবার 
তিনি 19 (নিয়ম )-এর বাইরেও বটে? প্রকৃতির ঘা কিছু নিয়ম 
তিনিই করেছেন, হয়েছেন,_-আবার সে-সকলের বাইরেও রয়েছেন। 
তিনি যাকে কৃপা করেন, দে সেই মুহুর্তে 92502 law (নিয়মের 
গণ্ডির বাইরে) চলে বায়। সেজন্ত রূপার কোন condition 
(বাঁধাধরা নিয়ম ) নেই) কপাট! হচ্ছে তার খেয়াল। এই জগৎ- 
“সুটিটাই তীর খেয়াল-লোকবত্ত, লীলাঁকৈবল্যং ”*. হিনি খেয়াল 


মর PEERED prOntpn GAM. 


১ বেদাস্তসুত্র, ২৷১!৩৩ 


স্বামি-শিক-লংবাদ ৬৭ 


, ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর কপ! ক'রে 
মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন ন1? তবে ঘষে কারুকে সাধন-তজন্‌ 
করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তার খেয়াল-_তার ইচ্ছা । 

শিয্য। মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না। 
শ্বামীজী। বুঝে আর কি হবে? ধতট! পারিন তাতে মন লাগিয়ে থাক্‌ । 

"তা হলেই এই জগৎভেলকি আপনি-আপনি ভেঙে যাবে। তবে লেগে 
থাকতে হুবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদমতবিচার 
সর্বদা করতে হবে, ‘আমি দেহ নই'__ এইকপ বিদেহ-ভাবে অবস্থান 
করতে হবে, ‘আমি সর্বগ আত্ম _-এইটি অনুভব করতে হবে। এরূপে 
লেগে থাকার নামই. পুরুষকার। এবরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাতে 
নির্ভর আসবে__সেটাই হ'ল পরমপুরুষার্থ । | 

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ তার কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে 
তোর। এখানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, “যাদের প্রতি ঈশ্বরের কপা 
হয়েছে, তার! এখানে আপবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক বা যাই করুক 
না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে 
তোর কথাই ভেবে দেখ না, ধিনি কপাবলে সিন্ধ__যিনি প্রভুর কূপ! সম্যক্‌ 
বুঝেছেন, সেই নাগ-মহাশয়ের সঙ্গলাঁভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? ‘অনেক- 
জন্মনংনিদ্ধত্তো। যাতি পরাং গতিম্*__জন্মজন্মাস্তরের স্থকৃতি থাকলে তবে 
অমন মহাপুকুষের দর্শনলাভ হুয়। শাস্ত্রে উত্তম! ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা 
যায়, নাগ-মহাঁশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। এ যে বলে 'তৃণাঁদপি 
স্থনীচেন’,* তা একমাত্র নাগ-মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের 
বাঙাল দেশ ধন্ত, নাগ-মহাশয়ের পাদম্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে ।, 

বলিতে বলিতে শ্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি 
বেড়াইয়। আসিতে চলিলেন | . সঙ্গে স্বামী যোগাননদ ও শিষ্য । গিরিশবাবুর 
বাড়িতে উপস্থিত হুইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ 

জি. পি. মনে আজকাল কেবল উঠছে---এট? করি, সেটা করি, তার কথা 
জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি । আবার ভাবি--এতে বা ভারতে আর একটা 


১ গীতা, ৬1৪৫ 
২ শিক্ষার্টকম্‌ ঞ্ীচৈতগ্করিতামৃত 


৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সম্প্রদায় সি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাঁবি--- 
সম্প্রদায় হোক । আবার ভাবি-_না, তিনি কারও ভাব কাচ নষ্ট করেননি 
লমদশিতাই তার ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। 
তুমি কি বলে৷? 
গিরিশবাৰু। আমি আর কি বলব? তুমি তার হাতের যস্ত্র। যা করাবেন, 
তাই তোমাকে করতে হুবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি 
দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে! সাদা চোখে 
দেখছি। 
ত্বামীজী। আমি দেখছি, আমর! নিজের খেয়ালে কাজ ক'রে যাচ্ছি। তবে 
বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিজ্রেযে তিনি দেখ। দিয়ে ঠিক পথে চালান, 
6Uide ( পরিচালনা ) করেন-_এঁটি দেখতে পেয়েছি। কিন্ত প্রতুর 
শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম ন! | 
গিরিশবাবু। তিনি বলেছিলেন, ‘সব বুঝলে এখনি সব ফাক! হয়ে পড়বে। 
. কে করবে, কারেই বা করাবে ?' 
এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাৰু 
ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রলঙ্গান্তরে ফিরাইয়। দিলেন। এরূপ 
করিবার কারণ জিজ্ঞাস! করায় গিরিশবাঁবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন, “ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি-_-এরূপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর 
সংসারবৈবাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপন! হয়ে যদি একবার দ্বস্বরূপের দর্শন হয়, সে 
যে কে- এ-কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে 
না। তাই দেখিয়াছি, সর্ব! ঠাকুরের কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলে 
স্বামীজীর সন্ন্যামী গুরুভ্রাতিগণও প্রসঙ্গাত্তরে তাহার মনোনিবেশ করাইতেন। 
নে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই 
মাতিয়া৷ গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি 
নান! কথা বৰ্ণন করিতে লাগিলেন । 


স্বামি-শিস্য-সংবাদ ৬৯ 


৯৯ 


স্থান--প্রীনবগোপাল ঘোষের বাটা, রামকুফপুর, হাওড়! 
কাল-_-৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৮--( মাঘীপুণিম! ) 


শ্রীয়ামকষদেবের পরম ভক্ত প্রযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকষ্ণপুরে নূতন বসতবাটা. নির্মাণ 
করিয়াছেন। নবগোপালবাবু ও তাহার গৃছিণীর একান্ত ইচ্ছা শ্বামীজী 
দ্বারা বাটাতে শ্রীরামরুষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন । স্বামীজীও এ প্রস্তাবে 
সন্মত হুইয়াছেন। নবগোপালবাবুর বাটাতে আজ তছ্‌পলক্ষ্যে উৎসব। 
ঠাকুরের সন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায়, এ জন্য সাদরে 
নিমস্ত্রিত। বাটীখানি আঙ্জ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, 
কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 
‘জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনিতে রাঁমকুষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত । 

মঠ হুইতে তিনথানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজীর অঙ্গে মঠের 
সয়্যাসী ও ব্রহ্ষচাঁরগণ রামকঞফ্ণপুরের ঘাঁটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর 
পরিধানে গেরুয়া রঙের বহির্বা, মাথায় পাগড়ি--খালি পা। রামকুষ্ণপুরের 
ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপালবাবুর বাঁটাতে যাঁইবেন, সেই পথের 
ছুই-ধারে অগণিত লোক তাহাকে দর্শন করিবে বলিয়। দীড়াইয়! রহিয়াছে। 
ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী “ছখিনী ব্রাঙ্ষণীকোলে কে শুয়েছ আলো! ক'রে! 
কেরে ওরে দিগন্বর এসেছ কুটারঘরে ! গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে 
বাজাইতে অগ্রসর হইলেন ; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজতে 
লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে এ গান গাহিতে গাহিতে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । উদ্দাম নৃত্য ও মৃদধ্বনিতে 
পথ্ব-ঘাট মুখরিত ছইয়। উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্তান্ত 
সাধুগণের মতো সামান্ত পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 
আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই এবং 
অপরকে জিজ্ঞাদ। করিয়া পরিচয় পাইয়। বলিতে লাগিল, “ইনিই বিশ্ববিজয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ ! স্বাষীজীর এই দীনতা। দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংস। 
করিতে লাগিল; ‘জয় রামকফ। ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল। 


৭০ স্বানীজীর বাদী ও রচন! 


গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপালবাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। 
ঠাকুর ও তাহার লাজোপাক্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি 
চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে “জয় রাম, 
জয় রাম’ বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন । 
_ ক্রমে দলটি নবগোপালবাবুর বাঁটীর দ্বারে উপস্থিত হুইবামাত্র গৃহমধ্যে 
শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে 
কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়। ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি 
মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে' সিংহাসন, তছুপরি ঠাকুরের পোপিলেনের 
মৃতি। ঠাকুরপুজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন 
অঙ্গে কোন ক্রটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। 
নবগোপালবাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে 
প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়1 তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন । 
স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়! গৃহিণীঠাকুরানী তাঁহাকে 
সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের পেবাধিকার 
লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্ত অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া? 
ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন !' 
স্বামীজী তদুত্বরে রহশ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের ঠাকুর 
তো! এমন মার্বেলপাঁথর-মোড়1 ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি; সেই পাড়া- 
গাঁয়ে খোড়ে। ঘরে জন্ম, ঘেন-তেন ক'রে দিন কাটিয়ে গেছেন । এখানে এমন 
উত্তম লেবায় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন ? সকলেই 
ত্বামীজীর কথ! শুনিয়! হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূযার্গ হ্বামীজী 
সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো। পূজকের আসনে বনিয়! ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন । 
পরে স্বামী প্রকাঁশানন্দ হ্বামীজীর কাছে বসিয়া মঞ্্রাদি বলিয়া দিতে 
লাগিলেন। পুজার নান! অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাঁজনের শাক-ঘণ্ট? 
বাঞিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন। | 
নীরাজনান্তে শ্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই নাদের 
গরপতিম্ মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া! দিলেন £ 
| স্থাপকায় চ ধর্মস্ত সর্বধর্মন্বক্ষপিণে ।  “ 
অবতারবরিষ্ঠায় নামকফায় তে নমঃ ॥ 
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সকলেই এই মধ পাঠ করিয়া] ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি 
স্তব পাঠ করিল । এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল । উৎসবান্তে শিশ্তও স্বামীজীর 
সঙ্গে গাড়িতে রামকৃফপুরের ঘাটে গৌঁছিয়। নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নান। 
কথ! কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রদর হুইল। 


১২ 


স্থান--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা 
কাল-ফেব্রআরি, ১৮৯৮ 

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া 
আনিয়াছেন’ । আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিসপত্র 
এখনও সব গুছানো হয় নাই। ইতস্তত: পড়িয়া আছে। স্বামীজী নৃতন 
বাড়িতে আলিয়া! খুব খুশী হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হুইলে বলিলেন, ‘দেখ, 
দেখি কেমন গঙ্গা, কেমন বাড়ি! এমন স্থানে মঠ না হ'লে কি ভাল 
লাগে? তখন অপরাহু। 

সন্ধ্যার পর শিয়া ত্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা 
প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেছই নাই ; শিষ্য মধ্যে মহখ্য উঠিয়। 
স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নান! প্রশ্ন করিতে করিতে 
অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাঁছিল। স্বামীজী 
বলিতে লাগিলেন, ‘অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি 
নিঃসম্বলে ছুনিয়। ঘুরে আসতে পারতুম রে ? | 

ছেলেবেলায় তীর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝৌক ছিল । পাড়ার নিকট 
যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধূল! ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত 
হুইতেন; বলিলেন--রাষায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া 
তিনি ৰাঁড়িঘর ভুলিয়। যাইতেন এবং রাত হইয়াছে ব|। বাড়ি যাইতে 
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১ ১৩ই ফেব্রুজারি 


৪২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইবে ইত্যাদি কোন বিষয়ে খেক্সাল থাকিত না। একদিন স্সামায়ণ-গানে 
গুনিলেন__হুছমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল ধে, 
সে রাত্রি রামায়ণগান শুনিয়া ঘরে আর ন! ফিরিয়া বাড়ির নিকটে 
কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত হচ্মানের দর্শন'- 
কাঙ্ষায় অতিবাছিত করিয়াছিলেন। 

হহুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্যাসী হইবার পরেও 
মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোপ্লার! হইয়া উঠিতেন এবং 
অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূতি রাঁখিবার সঙ্কল্প প্রকাশ. 
করিতেন। 

ছাত্রজীবনে দিনের বেলায় তিনি সমবয়ন্কদের সহিত কেবল আমোদগ্রমোদ 
করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। 
কখন যে তিনি পড়াস্তনা করিতেন, তাহ! কেছ জানিতে পারিত না। 


শিষ্য । মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ %151০7 দে খিতেন 
( দিব্যদর্শন হইত ) কি? 

শ্বামীজী। স্থলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে 
করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ এ ভাবে ধ্যান করেছিলাম, 
বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হ'ল, তখনও বসে আছি, এমন সময় ও 
ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ ক'রে এক জ্যোতির্ময় মুতি বাহির হয়ে সামনে 
এনে দাড়ালেন। তার মুখে এক অদ্ভূত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন 
ভাব নাই। মহাশাসন্ত স্যাসী-মৃতি--মুপ্ডিত মস্তক, হন্তে দণ্ড ও 
কমগুলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন 
আমায় কিছু বলবেন-এন্ধসপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তার 
পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়া- 
তাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পয়ে মনে হ'ল, কেন 
এমন নির্বোধের মতো ভয়ে -পালালুম, হয়তো! তিনি কিছু বলতেন। 
আর কিন্ত সে যৃতির কখনও দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে 
যদি ফের তীর দেখা পাই তে! এবার আর তয় ক'রব না--তার 
সন্ধে কথা কইব। কিন্ত আর তার দেখ! পাইনি। 
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শিশ্ত। তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি? 
স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিন্ত ভেষে চিন্তে কিছু কৃল-কিনারা পাইনি। এখন 
বোধ হয়, ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম । 

কিছুক্ষণ পরে শ্বামীজ। বলিলেন £ মন শুদ্ধ হ'লে, কামকাঞ্চনে বীতন্পৃছ 
হ'লে কত ড51510%. ( দিব্যার্শন ) দেখা যায়--অস্ভুত অদ্ভুত! তবে ওতে 
খেয়াল রাখতে নেই। এ-সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর 
হ'তে পারে না। শুনিপনি, ঠাকুর বলতেন--'কত মণি পড়ে আছে 
( আমার ) চিস্তামণির নাচদুয়ারে |, আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হুবে-_ 
ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে? 

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে 
কিছুক্ষণ মৌনভাবে রছিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন ঃ 

দেখ, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভূত শক্তির স্ফুরণ 
হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে ভার মনের ভেতরটা সব 
বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে. করামলকবৎ 
প্রত্যক্ষ হয়ে যেত । কাঁরুকে কাক্ষকে বলে দিতুম। যাঁদের যাদের বলতুম, 
তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেল! হয়ে যেত ; আর যারা কোনরূপ মতলব 
পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তার! এঁ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর 
আমার দিকেও মাড়াঁত না। 

যখন চিকাগে। প্রভৃতি শহুরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২১৪টা, 
কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হ'ত) অত্যধিক শারীরিক ও 
মানপিক শ্রমে মহা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে 
যেতে লাগলো । ভাবতুম--কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি 
নৃতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার 
পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, তাইতো! এখন কি উপায় করা যায়? ‘ভাবতে 
ভাবতে একটু তন্দ্রার মতো এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন 
আমার পাশে দাড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নৃতন ভাব, নৃতন কথা" সে-সব 
হেন ইহজন্মে শুনিনি, ভাবিওনি ! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ ক'রে রাখলুষঃ 
আর বক্তৃতায় তাই বললুষ । এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। 
শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃত। কতদিন শুনেছি! কখন বা এত জোরে জোরে 
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তা হ'ত যে, অন্ত ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত 
__স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা 
কইছিলেন ?’ আমি তাদের সে-কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক 
অদ্ভূত কাণ্ড! 
শিল্ত স্বামীজীর কথা শুনিয়! নির্বাক হুইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাঁলিল, 
‘মৃহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই হুদ্মদেছে একূপে বক্তৃত। করিতেন এবং স্থুল- 
দেহে কখন কখন তার প্রতিধ্বনি বাহির হুইত ৷! 
শুনিয়! স্বামীজী বলিলেন, *ত। হবে ।' 
অনন্তর আমেরিকার কথ! উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, “সে দেশের পুরুষের 
চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তাঁরা সব মহা পণ্ডিত; 
তাই তারা আমায় অত খাতির ক'রত। পুরুষগুলে| দিনরাত খাটছে, 
বিশ্রামের সময় নেই; মেয়ের] স্থলে অধ্যয়ন-অধ্যাঁপনা ক'রে মহা! বিদুষী 
হয়ে দীড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের 
রাজত্ব। 
শিষ্য । আচ্ছা মহাশয়, গৌড়! ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় 
নাই? 
স্বামীজী। হয়েছিল বইকি। লোকে যখন আমার খাতির করতে লাগলো, 
তখন পাত্রীর! আমার পেছনে খুব লাগলো । আমার নামে কত 
কুৎসা কাগজে লিখে রটন! করেছিল! কত লোক আমায় তার 
প্রতিবাদ করতে ব'লত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্ করতুম না। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাম--চালাঁকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্ধ হয় না; তাই 
&-সকল অঙ্গীল কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কাজ 
ক'রে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা 
গালমন্দ ক'রত, তারাও অন্ত্য হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই 
কাঁগজে ০০:8০: ( প্রতিবাদ ) ক'রে ক্ষমা চাইত। কখন কখন 
এমনও হয়েছে--আমায় কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ 
আমার নামে এ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। 
ভাই শুনে সে দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চলে গেছে। আমি নিহত 
রক্ষ। করতে গিয়ে দেখি--সব ভো ভা) কেউ মেই। আবার কিছুদিন 
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পরে তায়াই সত্য কথা জানতে পেরে অঙ্গতগ্ হয়ে আমার চেলা হ'তে 
এসেছে । কি জানিস বাবা, সংসার সবই ছুনিয়া-দারি ! ঠিক সৎসাহসী 
ও জ্ঞানী কি এ-সব ছুনিয়াদীরিভে ভোলে রে বাপ! জগৎ হা ইচ্ছে 
বলুক, আমার কর্তব্য কার্ধ ক'রে চলে ঘাব- এই জানবি বীরের কাজ। 
নতুবা একি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে 
কোন মহৎ কাজ কর! যায় না। এই গ্লোকটা জানিস না ?- 

নিন্দন্ত নীতিনিপুণা যদি বা স্তব্ধ 

লক্ষ্মী: সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্‌। 

অগ্যৈব মরণমস্ত শতাবাস্তরে বা 

ম্তাষ্যাৎ পথ: প্রবিচলস্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১ 
--লোকে ভোর স্তবতিই করুক বা নিন্বাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর 
কপ! হোক বা না হোক, আজ বা শতবৰ্ষ পরে তোর দেহপাত ছোক, 
ন্যায় পথ থেকে যেন ভ্রই হ’সনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে 
শাস্তির রাজ্যে পৌছানে! ঘায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত 
কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে 
দেখে তবে তাকে জগৎ বড় ব'লে স্বীকার করেছে । ষার! ভীরু কা পুরুষ, 
তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়। মহাবীর কি কিছুতে 
দৃক্পাঁত করে রে? যা হবার ছোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে ক'রবই 
ক'রব--এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না! থাকলে শত দৈবও 
তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে ন|। 

শিল্ত । তবে দৈবে নির্ভরত। কি দুর্বলতার চিহ্ন ? 
স্বামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। কিন্ত 

আমাদের দেশে লোকে যেভাবে “দৈব দেব’ করে, ওট! মৃত্যুর চিহ্ন, 
মহা-কাপুরুষতার পরিণাম, কিডৃতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা ক'রে 
তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানোর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যা- 
পাপের গল্প গুনেছিস তো? সেই গোছত্যাপাপে শেষে বাগানের 
মালিককেই ভুগে মরতে হ'ল। আজকাল সকলেই ‘যখ! নিযুক্তোহস্মি 
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' তথা করোনি’ বলে পাপ-পুণা দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।' 
নিজে যেন পদ্মপত্রে জল | সর্বদ। এ ভাবে থাকতে পারলে সে তে! 
মুক্ত | কিন্তু ভালো-র বেল! ‘আমি’, আর মন্দের বেলা ‘তুমি’'--বলিহারি 
তাদের দৈবে নির্ভরত। ! পূর্ণ প্রেম বা জান না হ'লে নির্ভরের ব্ববস্থা 
হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-তে বুদ্ধি 
থাকে নাঁ-ঙইঁ অবস্থার উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষদেবের 
শিষ্যদের ) ভেতর ইদানীং নাগ-মহাশয় | 

বলিতে বলিতে নাগ-মহাঁশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শ্বামীজী বলিলেন, 

‘অমন অঙ্ধ্রাগী ভক্ত কি আর ছুটি দেখ] যায়? আহা, তার সঙ্গে আবার 

কবে দেখা! হবে!’ 

শিল্প । তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়। 
মা-ঠাক্‌রুন ( নাগ-মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন। 

স্বামীজী। ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তার তুলনা করতেন। অমন জিতেন্রিয় 
পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। 
তিনি ঠাকুরের একজন অস্তরজ | 

শিষ্য । মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম 
দিন দেখা! হইতেই তাহাকে মহাপুরুষ মনে করিক্বাছিলাম। তিনি 
আমায় বড় ভালবামেন ও কৃপা করেন। 

দ্বামীজী। অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাঁভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের ? 
বহু জন্মের তপস্ত। থাকলে তবে এরকম মহাপুরুষের সঙ্গলাত হয়। 
নাগ-মহাশয় বাড়িতে কিরূপ থাকেন? 

শিষ্য। মহাশয়, কাজকর্ম তে কিছুই দেখি না। কেবল অতিথিসেব! লইয়াই 
আছেনঃ পালবাবুরা! যে কয়েকটি টাকা দেন, তাহ! ছাড়! গ্রাসাচ্ছাদনের 
অন্ত সমল নাই; কিন্ত খরচপত্র একট! বড়লোকের বাড়িতে ঘেমন হয় 
তেমনি { নিজের ভোগের অন্ত সিকি পয়সাও বায় নাই--অতট! ব্যয় 
সবই কেবল পরসেবার্ঘ। সেবা, সেবা--ইহাই তাহার জীবনের মহাব্রত 
বলিয়। মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি 
অতিয়-জ্ঞানে জগতের সেব। করিতে ব্যস্ত আছেন । সেবার জন্য নিজের 
শরীরটাকে শরীর বলিয়া জান করেন না--যেন বেছশ। যাস্তবিক 
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শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হুয়। আপনি 
যে অবস্থাকে 5006:59350100$ ( অভিচেতন ) বলেন, আমার যোধ 
হয় তিনি সর্ব! সেই অবস্থায় থাকেন । 

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর ভাকে কত ভালবাসতেন! তোদের 
বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের এ একটি সঙ্গী এসেছেন । তার আলোতে 
পূর্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে। 


১৩ 


স্থান--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা 
কাল--ফেব্রুআরি, ১৮৯৮ 


বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীল্লান্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া 
করিয়া আলমবাজার হইতে এ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে । সে-বার 
ওঁ বাগানেই শ্রীরামকুষের জন্মতিথিপূজা১ হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর 
বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। | 
জন্মতিথিপৃজায় সে-বার বিপুল আয়োজন ! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর 
পরিপাঁটা দ্রব্যসস্তারে পরিপূর্ণ । দ্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তবা- 
বধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পুজার তত্বাধধান শেষ করিয়া স্বামীজী 
শিশ্তকে বলিলেন, “পৈতে এনেছিস্‌ তো?’ 
শিষ্য |. আজে হ। আপনার আদেশমত সব প্রত্তত। কিন্ত এত পৈতার 
যোগাড় কেন, বুঝিতেছি ন।। 
স্বামীজী। ি-জাতিমাত্রেরইৎ উপনয়ন-সংক্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং 
তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আষবে, তাদের 
সকলকে পেতে পরিয়ে দেবে! । এর! সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে 
১ ২₹২শে ফেব্রুসারি 
২ ব্রার্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ঠ ধিজাতি 


শা স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গেছে। শান বলে, প্রায়শ্চিতত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন- 
সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই 
তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত তজমগ্ুলীকে পেতে 
পরাতে হুবে। বুঝলি? 
শিষ্য । আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পেত! সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছি। পুজাস্তে আপনার অস্থমতি অন্ছসারে সমাগত ভক্তগণকে 
এগুলি পরাইয়! দিব । 
শ্বামীজী। ব্রাক্ষণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্তর ( এখানে শিস্তকে 
ক্ষত্রিয়াগি ঘিজাতির গায়ন্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের 
সকলকে ক্রান্ঘণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হুবে$ ঠাকুরের ভক্তদের তে 
কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরম্পর পরস্পরের ভাই । “ছোব না, ছোব 
ন!’ ব'লে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি। তাই দেশটা ছীনতা, 
ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠীয় গিয়েছে । এদের তুলতে 
হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে ।* বলতে হবে_-তোরাও আমাদের 
মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।' বুঝলি? 
শি্ত। আজে হা। 
স্বামীজী। এখন যার! পেতে নেবে, তাদের গঙ্গাসান ক'রে আদতে বল্‌। 
তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সবাই পেতে পরবে। 
ত্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫* জন ভক্ত ক্ৰমে গঙ্গান্গান 
করিয়া আলিয়া, শিষ্কের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পেত পরিতে লাগিল। 
মঠে হুলসুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং 
স্বামীজীর পাদপনসে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয় স্বামীজীর মুখারবিদ্দ 
যেন শতগ্ুণে প্রফুল্ হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন । 
এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের 
লন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাহার করণে 
শঙ্ধের কুগুল, সর্বাঙ্গে কর্পুরধবল পবিত্র বিভৃতি, মস্তকে আপাদলম্বিত 
জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাছতে রুত্রাক্ষবলয়, গলে আজাহলদ্দিত 
ত্রিবলীকত বড় রুত্রাক্ষমাল! প্রভৃতি দেওয়] হইল । 


খ্বামি-শিশ্য-সংবা ৭৯ 


এইবায় স্বামীদী পশ্চিমান্তে মুক্ত পদ্নাসনে বধিয়া ‘কৃজন্তং রাময়াঁমেতি, 
ব্তবটি মধুত্ব স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তববান্তে কেবল ‘রাম বাম শ্রীরাম 
খাম এই কথ। পুন:পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধ- 
নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুয়ায় স্থর বাজিতেছে। “রাম রাম শ্রীরাম রাম’ 
ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্ত কিছুই শুনা গেল না! এইকপে প্রায় 
অর্ধীধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্ত কোন কথা নাই। 
স্বামীঘীর কণ্ঠনিঃস্থত ক্ামনামন্থধ! পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা ! 

রামনামকীর্তনাস্তে শ্বামীজী পূর্বের স্তায় নেশার ঘোরেই গাছিতে লাগিলেন 
সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ।” স্বামী সার়দানন্দ, ‘একরূপ-অরূপ- 
নাম-বরণ’ গানটি গাহিলেন। মুদঙ্গের িষ্ব-গল্ভীর নির্ধোষে গঙ্গা যেন 
উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের স্ৃক্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে 
গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকঞ্চদেব ধে-সকল গান গাছিতেন, ক্রমে 
সেগুলি গীত হইতে লাগিল । 

এইবার স্বামীজী সহস! নিজের বেশভূষ! খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে এ 
সকল পরাইয়। সাজাইতে লাগিলেন । নিঙহন্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে 
ভন্ম মাখাইয়! কর্ণে কুণ্ডল, মন্তকে জটাভার, কে রুদ্রাক্ষ ও বাছতে রুত্রাক্ষ- 
বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাৰু সে সজ্জায় যেন আর এক মৃতি হইয়া 
দাঁড়াইলেন ; দেখিয়! ভক্তগণ অবাক হুইরা গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন £ 

পরমহংসদেব বলতেন, ‘ইনি তৈরবের অবতার । আমাদের সঙ্গে এর 
কোনও প্রভেদ নেই। 

গিরিশবাৰু নির্বাক হইয়া বসিয়। রছিলেন। তাঁছার সন্যাসী গুরুভ্রাতাঁর। 
তাহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী | 
অবশেষে ত্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া। গিরিশবাবুকে 
পরানো হুইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের 
ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ চালিয়! দিয়াছেন। এইবার স্বা্মীজী 
বলিলেন, “জি. দি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামরষ্ণদেবের ) 
কথা শোনাবে; ( সকলকে লক্ষ্য করিয়া ) তোর! সব স্থির হয়ে বস্‌ ।' 


অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত। 


৮e খানীজীয় বাণী ও রন! | 

' গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোন কথা নাই। খাহার জন্মোৎসবে আজ 
সকলে মিলিত হইয়াছেন, তীহার লীলা ও তীছার সাক্ষাৎ পার্ধদগণের আনন্দ 
দর্শন করিম! তিনি আনন্দে জড়বৎ হুইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, 
দয়াময় ঠাকুরের কথ। আমি আর কি ব’লয ? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের 
ন্যায় বালসর্যাসীদের সঙ্গে ঘে তিনি এ অধমকে একাঁলনে বলিতে অধিকার 
দিয়াছেন, ইহাতেই তাহার আপার করুণা অঙ্গতব করি! কথাগুলি বলিতে 
বলিতে গিরিশবাবুর ক্রোধ হইয়। আদিল, তিনি অন্ত কিছুই আর সেদিন 
বলিতে পারিলেন ন। ! 


অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাছিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা 
শেষ হওয়ায় তক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাক! হইল। জলযোগ 
সাঙ্গ ছইযার পর স্বামীজী নীচে বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়! বসিলেন। সমাগত 
ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়। বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন 
করিয়া শ্বামীজী বলিলেন £ 

তোর? হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ 
থেকে আবার ত্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গান্নত্রী-মন্ অন্ততঃ এক শত বার 
ভাপবি বুঝলি? 

গৃহস্থটি 'ধে আজ্ঞা বলিয়। স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্ধ করিলেন। 
ইতোমধো শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার মহাশয় ) উপস্থিত হুইলেন। 
ত্বামীজী মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে 
লাগিলেন। মহেস্ত্রবাবু প্রণাম করিয়। এক কোণে দীড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী 
বারংবার বসিতে বেলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন । 
স্বাধীজী। মাস্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন । ঠাকুরের কথা! আজ 

আমাদের কিছু শোনাতে হবে। 

মাস্টার মহাশয় স্বদৃহান্তে অবনতমত্তক হুইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে 
স্বামী অথত্তানন্দ মুশিদীবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটি পাস্ধয়া লইয়! 
মঠে উপস্থিত হইলেন। অভূত পান্ধয়া ছইটি দেখিতে সকলে ছাটিলেন। 
অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখানো হইলে স্বামীজী বলিলেন, ঠাকুরঘবে 
নিয়ে যা। 


শ্বানি-শিল্প-সংবাদ ৮১ 


স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিস্তকে বলিতে লাগিলেন: 

_ দেখছিস্‌ কেমন কর্মবীর। ভয় মৃত্যু-এ-সবের জ্ঞান নেই ; এক রোখে 

কর্ম ক’রে যাচ্ছে বহুজনছিতায় বহুদ্গনস্থথায়’। 

শিষ্য । মহাশয়, কত তপশ্থার বলে তাহাতে এ শক্তি আদিয়াছে। 

শ্বামীজী । তপস্ডার ফলে শক্তি আসে । আবার পরার্থে কর্ম করলেই তপস্ত! 
কর! হুয়। কর্ষষোগীরা কর্মটাকেই তপস্তার অঙ্গ বলে। তপস্ব! 
করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, 
তেমনি আবার পরের জন্ত কাজ করতে করতে পর! তপস্তার ফল 
চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়। 

শি্ত। কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে 
কয় জন পারে? মনে এরূপ উদারতা আসিবে কেন, খাঁহাতে জীব 
আত্মস্থখেচ্ছ! বলি দিয়! পরার্থে জীবন দিবে? 

স্বামীজী । তপন্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে 
কয় জনই বা ভগবান লাভের আকাজ্ষ। করে? তগন্তাও যেমন কঠিন, 
নিষ্ষাম কর্মও সেরূপ। স্থতরাং যারা পরছিতে কাজ ক'রে যায়, 
তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্যা 
ভাল লাগে, ক'রে যা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে তাকে তোর 
নিষেধ করবার কি অধিকার 'আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিল 
কর্মটা আর তপস্যা নয় ? 

শি্ক। আজে হাঁ পূর্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্তরূপ বুবিতাম। 

স্বামীজী। যেমন সাঁধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক 
জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাতে 
ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয় বুঝলি? একবার অনিচ্ছা 
সত্বেও পরের সেবা করে দেখ না, তপস্তার ফল লাভ হয় কি না। 
পরার্থে কর্মের ফলে মনের আক-বাঁক ভেঙে যায় ও মান ক্রমে অকপটে 
পরছিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়। 

শিল্ত। কিন্তু মহাশয়, পরছিতের প্রয়োজন কি? 

ত্বামীজী। নিজছিতের জন্ত। এই দেহটা--যাতে ‘আমি’ অভিমান ক'রে 

ধনে আছিন, এই দেহটা পরের জন্ত উৎসর্গ করেছি, এ কথ! ভাবতে 
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গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হুয়। অভ্তিমে বিদেছ-বুদ্ধি 
আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাষন! ভাববি, ততট! 
আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তগুন্ধি হয়ে আসবে, 
তখন তোরই আত্ম! সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান,__এ তত্ব দেখতে 
পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একট! 
উপায়, একটা পথ । এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও 
উদ্দেশ্য হচ্ছে--আত্মবিকাঁশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা ছার! যেমন 
আত্ম-বিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয় । 

শিষ্ত ।কন্ত মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে 
আত্মচিস্তা করিব কখন? একটা! বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে 
অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হুইবে ? 

স্বামীজী। আত্মজানলাভই সকল সাধনার- সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য । তুই 
যদি সেবাঁপর হয়ে ও কর্মফলে চিতগুদ্ধি লাভ ক'রে সর্বজীবকে আত্মবৎ 
দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকি কি রইল? আত্মদর্শন 
মানে কি জড়ের মতো--এই দেওয়ালট! ব। কাঠখানাঁর মতো! হয়ে বসে 

: থাকা? 

শিয্য। তাহা না হইলেও সর্ববৃত্ধির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার 
স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন? 

স্বামীদী। শাষে যাকে ‘সমাধি’ বল! হয়েছে, মে অবস্থা তো আর লহজে 
লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। 
তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল্‌? সে-জন্ত শাত্রোক্ত অবস্থালাভের পর 
সাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন ক'রে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ 
ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাম্কারের। জীবন্ুক্ত অবস্থা থ’লে 
গেছেন। : 

শিল্ত। তবেই তো এ কথা দাড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্ত অবস্থা লা 
ন! করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কান্দ কর! ধায় ন!। 

স্বামীজী। শাস্ত্রে এ কথা বলেছে ; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর 
“ হ'তে ছ’তে সাধকের জীবন্মুক্তি-বস্থা ঘটে ; নতুবা “কর্মযোগ” ব'লে 
: একটা আলাদ পথ উপদেশ করবার শাঁত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল ন1। 


স্বামি-শিষ্ক-সংবাদ ৮৩ 


শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীঞ এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া! 
কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন : 
' ছুখিনী ত্রান্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে । 
কে রে ওরে দিগন্বর এসেছ কুটাব্র-ঘরে ॥ র [ 
মরি মরি ক্ষপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি, 
হাদয়-সম্ভাপহারী সাধ ধরি হাদি 'পরে ॥ 
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাছুমণি, 
তাগিতা হেরে অবনী এদেছ কি সকাতরে। 
ব্যখিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এপেছ একা, 
বদনে ককুণামাখা, হাস কাদ কার তয়ে॥১ 
গিরিশবাবু ও ভক্তের সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ গান গাহিতে 
লাগিলেন। “তাঁপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে'--পদটি বারবার 
গীত হইতে লাগিল । অতঃপর 'মজলে! আমার ষন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে' 
ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত 
মৎস্ত বান্তোগ্ধমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হুইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া! গেল। 
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স্থান--কলিকাতা, »বলরামবাবুর বাটা 
কাল-_মার্চ (1) ১৮৯৮ 
ধানীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বস্থর বাটাতে অবস্থান 
করিতেছেন। শিশ্যের সুতরাং বিশেষ স্থবিধা- প্রত্যহ তথায় যাতায়াত 
করে। অন্ত সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী এ বাটার ছাদে বেড়াইতেছেন। 
শিষ্য ও অন্ত চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। 
স্বামীজীর খোল! গা । ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে 


শ্রীয়ামকৃক-জগ্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার গিরিশচজ্ ঘোষ কর্তৃক রচিত । 
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বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথ! পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্তা 
ভিতিক্ষ। ও গ্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্াখান 
হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা 
দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তভূর্তি করিয়া লইয়া- 
ছিলেন, এবং কিন্ধপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, 
ওজন্িনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি 
সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত 
একটি দোহা আবৃত্তি করিলেন £ 
সওয়! লাখ পর এক চড়াউ। 
. ষ্ব্‌ গুরু গোবিন্দ, নাম শুনাউ ॥ 

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম ( দীক্ষামন্্) শুনিয়া! এক এক ব্যক্তিতে সওয়া 
লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের 
নিকটে দীক্ষা! গ্রহণ করিলে তাহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা 
উপস্থিত হুইয়া তাঁছার প্রত্যেক শিশ্তের অন্তর এমন অদ্ভূত বীরত্বে 
পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইত! ধর্মমহ্মাস্থচক এ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ- 
বিক্ষারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ 
স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি 
অদ্ভূত উতৎমাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে 
কথ! পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হুইয়া যাইতেন যে, 
মনে হইত এ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্ত সকল বিষয় অপেক্ষা 
বড় এবং উহ] লাভই মনুয্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচন! করেন। 

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, “মহাশয়, ইহ! কিন্তু বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার যে, 
গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই 
উদ্দেশ্তে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ধের ইতিহালে এরূপ ছিতীয় 
দৃষ্টান্ত দেখা যায় না? 
্বামীর্জী | Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা ) না হ'লে লোক 

কখনও একতান্ঞ্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বার 
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সর্বসাধাযণকে কখনও ॥Un৷i৮2 (এক) কর! যায় না--ষদি তাদের 
interest (স্বার্থ) না এক হয়.। গুরুগোবধিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন 
যে, তানীস্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান-সকলেই ঘোর 
অত্যাচার-অবিচারের রাজো বাস করছে। গুরুগোবিন্দ conmon 
interest create ( একপ্রকারের স্বার্থচেক্টার সি) করেননি, কেবল 
সেটা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র । তাই হিন্দু-মুসলমান 
সবাই তাঁকে 2০110 ( অনুসরণ ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাঁধক 
ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ নৃষ্টাত্ত বিরল। 

. রাত্রি হইতেছে দেখিয়! স্বামীজী সকলকে সজে লইয়া দোতলার 

বৈঠকথানায় নামিয়৷ আপিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে 

তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল । এই সময়ে 01801 ( সিদ্ধাই ) সম্বন্ধে 

কথাবার্ত| উঠিল। 

স্বামীজী । সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্ত মনঃসংযমেই লাভ করা যায়। 
(শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ) তুই thought-T৮eadin6 ( অপরের মনের 
কথ! ঠিক ঠিক বলা) শিখবি? চাপ-পাচ দিনেই তোকে এ বিদ্াটা 
শিখিয়ে দিতে পারি। 

শিষ্কা। ভাঁতে কি উপকার হবে? 

স্বামীজী। কেন? পরের মনের ভাব জানতে পারবি । 

শিশ্ত । তাতে ব্রদ্ষবিষ্তালাভের কিছু সহায়তা হবে কি? 

স্বামীজী। কিছুমাত্র নয়। 

শিল্ক। তবে আমার এ বিস্তা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, 
আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, 
তাছ শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

স্বামীজী। আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী 
গ্রামে এক রাত্রের জন্ত বাস করেছিলাম । সন্ধ্যার খানিক বাদে এ 
গায়ে মাদলের খুব বাজন! শুনতে পেয়ে বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাস! করে 
জানতে পারলুম- গ্রামের কোন লোকের উপর ‘দেবতার ভর’ হয়েছে। 
বাড়িওয়ালার আগ্রহাতিশষ্যে এবং নিজের curiosity ( কৌ তুহল ) 
চরিতার্থ করবার জ্রঙ্ক ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


. , বছলোকের সমাবেশ।. লঙ্ব। বাঁকড়াচুলো৷ একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে 
. বললে, এরই উপর “দেবতার তর’ হয়েছে। ধেখলুম, তার কাছেই 
একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া! হয়েছে। খানিক বাদে 
দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা এ উপদেধতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে 
স্থানে লাগিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হচ্ছে, চুলে লাগানে। হচ্ছে! কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, এ কুঠীরম্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ 
হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! 
দেখে অবাক হয়ে গেলুম।. ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে 
আমার কাছে এসে বলল, “মহারাজ, আপনি দয়া ক'রে এর 
ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন। আমি তে! ভেবে অস্থির! কি করি, 
সকলের অনুরোধে এ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হু'ল। 
গিয়েই কিন্ত আগে কুঠারখান! পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হ’'ল। যাই হাত 
দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল । তখন কুঠারট! তৰু কালো হয়ে গেছে। 
হাতের জালায় তো অস্থির । থিওরি-মিওার তখন সব লোপ পেয়ে 
গেল। কি করি, জালায় অস্থির হয়েও এ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে 
খথানিকট! জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ করার দশ-বার মিনিটের 
মধ্যেই লোকটা স্থস্থ হয়ে গেল । তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর 
ভক্তি দেখে কে! আমায় একট! কেষ্ট-বিষ্ট ঠাওরালে। আমি কিন্ত 
ব্যাপারখান। কিছু বুঝতে পারলুম না1। অগত্যা বিনা বাঁক্যব্যয়ে 
আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটারে ফিরে এলুম । তখন রাত ১২টা হবে। 
এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্ত হাতের জালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র 
রহন্তভেদ করতে পারলুয না বলে চিন্তায় ঘুম হ'ল না। জলন্ত 
কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হ'ল না দেখে কেবলই যনে হ'তে লাগল, 
‘There are more things in heaven and earth...than are 
dreamt of in your philosophy !'° 


শিষ্য । পরে এ বিষয়ের কোন স্বমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি? 


বস 
১ Hamlet—Shakespeare 
হব্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশান্ত্রে বা কল্পনা করা বায় না। 
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স্বামীজী। না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। ভাই 

তোদের বললুম। . 

'অনস্কর স্বাষীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন £ 

ঠাকুর কিন্ত সিন্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন) বলতেন, 'এ-নকল শক্তি-' 
প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তরে পৌছানো যায় ন!!! কিন্তু মাহযের 
এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা 
লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে এ প্রকার যুজরুকি 
দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায় । দিদ্ধাই-লাভট? যে একটা খারাপ জিনিস, 
ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথ! ঠাকুর কপ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই 
বুঝতে পেরেছি। সে-জগ্ক দেখিসনি--ঠাকুরের সস্তানেরা কেউই এ দিকে 
খেয়াল রাখে না? 

স্বামী যোঁগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে মান্াজে 
যে একটা ভূতুড়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাট! বাঙাঁল-কে বলো না!” 

শিষ্য এ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্য জেদ করিয়! বনিলে 
অগত্যা! স্বাম়ীজী এ কথা এই রূপে বলিলেন £ 

মাজ্জীজে যখন মন্মথবাবুর’ বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম, 
মা মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা 
চিঠিপত্র লিখতুম না-_তা বাড়িতে লেখা তে| দূরের কথা। মন্সখবাবুকে 
স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই এ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলকাতায় ‘তার’ 
করলেন । কারণ স্বপ্পট। দেখে মনট। বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, 
এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় ক'রে 
ভাড়া লাগাচ্ছিল 3 কিন্ত মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে 
ইচ্ছ। হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু 
দূরে একজন পিশাচনিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশ্তভ ভূত-ভবিষ্যৎ 
সব খবর ব'লে দিতে পারে। মন্মধবাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক 
উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথবাবুঃ আমি, আলালিক। 

১ ১. আহে জাম কাপের বো পুর মাধ তটাচা্ মাজাজে একাউপ্টেন্ট 
জেনারেল ছিলেন। - : 

২ স্বানীজীর গর্ভধারিণী 


৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ও আর একজন খানিকটা রেলে ক'রে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো! গেলুম। 
গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুটকে। ভূষ-কালে। একট! লোক 
বসে আছে। তার অমুচরগণ “কিড়িং মিড়িং' ক'য়ে মাজ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে 
'দিলে, উনিই পিশাচনিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই 
আনলে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্ভোগ করছি, তখন আমাদের 
দাড়াবার জন্ত অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলালিঙ্গাই দোভাষীর কাজ 
করছিল ; আমাদের দীড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে 
লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আক পাঁড়তে লাগল । পরে দেখলুম, লৌকট। 
concentration (মন একাগ্র ) ক'রে যেন একেবারে স্থির হয়ে প’ড়ল। 
তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে ; আর বললে যে, 
ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে ! 
ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বছদুরে অতি শীগ্র যেতে হুবে, তাও বলে দিলে ! 
এইরূপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে 
কলকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম। 
যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজ বলিলেন £ . 
ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; ত! সেটা 
‘কাকতালীয়ের’ স্তান্নই হোক, বা যাই ছোক । 
যোগানন্দ। তুমি পূর্বে এ-সব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার এ 
সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল ! 
স্বামীজী। আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকগুলে। বিশ্বাস করি? 
এমন ছেলেই নই । মহামায়ার রাজ্যে এনে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে 
কত কি ভেলকিই ন! দেখলুম। মায়া--মায়া !! রাম রাম! আজ 
কি ছাইভনম্ম কথাই সব হ’ল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে 
যায় । আর যে দিনরাত জানতে-অজানতে বলে, ‘আমি নিত্য শুদ্ধ 
বুদ্ধ মৃক্ত আত্মা’, সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়। 
এই বলিয়া শ্বামীজী লেহভরে শিষ্কে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন £ 
এইসব ছাইভন্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল 
সদপৎ বিচার করবি--আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ব করবি। 
আত্মজানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া--ভেলকিবাঁজি ! 


স্বামি-শিয্য-সংবাদ ৮e 


এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য । এ কথাটা বুঝেছি; সে অন্তই তোদের 
বু়াবার চেষ্ট1! করছি। ‘একমেযাঘয়ং ্রব্ম নেহ নানাপ্তি কিঞ্চন’। 
কথ! বলিতে বলিতে রাত্রি ১১ট1 বাজিশ্না গেল । অনস্তর স্বামীজী 
আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য হ্বামীজীর পাদপন্ে প্রণত হুইয়। 
বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘কাল আসবি তো? 
শিশ্ত। আজে আপিব বইকি? আপনাকে দিনাস্তে না দেখিলে প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া! ছটফট করিতে থাঁকে। 
স্বামীজী। তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে। 


৯৫ 


স্থান-__বেলুড়, ভাড়াটিয়৷ মঠ-বাটী 
কাল-_নভেম্বর, ১৮৯৮ 

আজ দুই-তিন দিন হইল শ্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
শরীর তেমন ভাল নাঁই। শিষ্য মঠে আঁসিতেই স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ বলিলেন, 
‘কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবাতা 
কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই ম্বামীজীর কাছে গল্পসল্প ক'রে স্বামীজীর 
মনট! নীচে আনতে চেষ্টা করিস ।' 

শিল্ত উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্বাস্ 
হুইয়। বলিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে ময়, মুখে হাসি নাই, গ্রদীপ্ত নয়নে 
বহিৰ্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাজজ 
বলিলেন, ‘এসেছিস বাবা, বোস’--এই পর্যন্ত । ত্বামীজীর বামনেত্রের 
ভিতরট! রক্তবর্ণ দেখিয়া! শিষ্য জিজ্ঞাসা! করিল, ‘আপনার চোখের ভিতরটা 
লাল হইয়াছে কেন? ‘ও কিছু ন!’ বলিয়া স্বামীজী পুনরায় স্থির হুইয়া 
বঙিয়। কহিলেন । অনেকক্ষণ পরেও যখন হ্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, 
তখন শিশ্য অধীর হুইয়া! স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, +অমরনাথে 
যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিষেন না? পাদম্পর্শে 


pe স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঁঙিল, যেন একটু বহিরূর্টি আসিল ; বলিলেন, 
অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা ধেন শিষ বসে 
আছেন, কিছুতেই নাবছেন না!’ শিষ্য শুনিয়া অবাক হইয়া রছিল। 
স্বামীজী। “অমরনাথ ও পরে ৮ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্তা করেছিলাম। 
যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়। 
. শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ! শিরোধার্ধ করিয়া তামাক সানিয়া দিল । 
খামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন 
অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একট! খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম । 
সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ ঘায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। 
আমার কেমন রোঁক হ'ল, ও পথেই যাব। যাব তে। যাবই । সেই পরিশ্রমে 
শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন 
ছু'চ ফোটে । 
শিষ্য । শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে এঅমরনাথকে ক দৰ্শন করিতে হ্য়; কথাটা কি সত্য ? 
স্বামীজী। হ৷, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভনম্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করে- 
ছিলাম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানিতে পারিনি। কিন্ত মন্দির 
থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় খেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম । 
শিষ্য । পায়র1 দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন 
জীবজন্তকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক বাঁক 
শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে । 
ত্বামীজী। হা, ৩1৪ট1 সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি 
নিকটবর্তী পাছাড়ে থাকে, তা বুঝতে পাঁরলুষ না। 
শিশ্য। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি__গুহ। হইতে বাছিরে আলিয়া হদি 
কেহ সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় তাহার সত্যপত্য শিবদর্শন হুইল । 
স্বাধীজী। শুনেছি পায়র! দেখলে যা কামন! করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। 


অনস্তর হ্বামীজী বলিলেন, আনিবার কালে তিনি সকল যাত্রী বে রাস্তায় 
ফেরে, সেই বান্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার 
অন্পর্দিন পরেই ৬ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাতদিন তথায় 
অবস্থান করিয়! ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পুজা ও হোম করিয়াছিলেন। 


স্বামি-শিয়া-সংবাদ ৯১ 


প্রতিদিন এক মণ ছুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও ছোম করিতেন । একটছিন 
পূজ| করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিল ঃ 

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন। 
পুরাকালে যবনেরা আসিয়! তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়। যাইল, অথচ এখানকার 
লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি বদি তখন থাকিতাম, তবে 
কখনও উহ! চুপ করিয়! দেখিতে পারিতাম না এরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
তাঁহার মন ষখন হুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, 
মা বলিতেছেন, ‘আমার ইচ্ছাতেই বনের! মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার 
ইচ্ছা--আমি জীণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি 
এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? 
তোকে আমি রক্ষ। করিব, ন তুই আমাকে রক্ষা করিবি ? 

স্বামীজী বলিলেন, ‘ও দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সন্বল্প 
রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে ।, 
শিষ্য অবাক হইয়! ভাবিতে লাগিল, ইনিই না৷ একদিন বলিয়াছিলেন, ‘যা কিছু 
দেখিস শুনিস ত। তোর ভেতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র । বাইরে 
কিছুই নেই ।’ শিষ্য স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, “মহাশয়, আপনি তে! বলিতেন-- 
এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ প্রতিধ্বনি মাত্র ।' স্বামীজী 
গম্ভীর হইয়। বলিলেন, “তা ভেতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি 
নিজের কানে আমার মতো! এরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হ'লে কি মিথ্যা 
বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের 
কথাবার্ত! হচ্ছে-তেমনি |; 

শিষ্য আর খিরুক্তি ন! করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্ধ করিয়া লইল ; 
কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহ! না মানিয়া 
থাক] যাইত না- যুক্তিতর্ক ঘেন কোথায় ভাসিয়। যাইত! 

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, ‘মহাশয়, এই যে 
ভূতপ্রেতাদি যোনির কথ! শোন! যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভৃয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃপ্ত 
হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে? 
স্বামীজী। সত্য বইকি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর 

দৃষ্টির বাইরে কত ব্রন্ধাও দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পান ন} 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ব'লে তাঁদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে এসব ভূতুড়ে কাণ্ডে মন 
দিসনে, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে--এই 
শরীর-মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাকে প্রত্যক্ষ করা । তাকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে। 
শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, মনে হুয়--উছাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্নাদি-বিশ্বীস 
খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না । 
ব্বামীজী ৷ তোরা! তো মহাবীর ; তোর! আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে 
কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি ? এত শাস্ত্র, ৪০০৪০০ ( বিজ্ঞান ) পড়লি-_এই 
বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ব জানলি-_-এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে 
আত্মজান লাভ করতে হবে? ছিঃ ছিঃ! 
শিষ্য । আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখন দেখিয়াছেন কি? 
স্বামীজী বলিলেন, তাহার সংসার-সম্পর্কাঁয় কোন ব্যক্তি প্রেত হুইয়া 
তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা ধিত। কখন কখন দূর দুরের সংবাঁদসকলও 
আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছিলেন তাহার কথা 
সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থে যাইয়! “সে মুক্ত 
হয়ে যাক” -এইরপ প্রার্থনা কর! অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই। 
শ্রাহ্ছাদি হার! প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কি না, এই প্রশ্ন করিলে স্বামীজী 
কছিলেন, “উহা! কিছু অসম্ভব নয় শিষ্য এ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে 
স্বামীজী কহিলেন, “তোকে একদিন এ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। 
শ্রান্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। 
আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন বুঝিয়ে দেব ।' শিষ্য কিন্ত 
এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর এ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই। 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৪৯৩, 
১৬ 


স্থ।ন--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী 
কাল--নভেম্বর, ১৮৯৮ 

বেলুড়ে নীলাহ্বরবাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের 
শেষ ভাগ । হ্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শান্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর । 
'আচগ্ডালাপ্রতিহতরয়ই১ ইত্যাদি শ্লোক-দুইটি তিনি এই সময়েই রচন। 
করেন। আজ স্বামীজী ‘ও হীং খতং' ইত্যাদি স্তবটি রচন। করিয়া শিল্তের 
হাতে দিয়া বলিলেন, ‘দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।, 
শি্য স্বীকার করিয়। উহার একখানি'নকল করিয়া কাইল। 

ত্বামীজী যে দিন এ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন হ্বামীজীর জিহ্যায় যেন 
সরম্বতী আরুঢ়৷ হুইয়াছিলেন। শিস্তের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় 
প্রায় ছু-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন হুললিত বাঁক্যবিদ্তাস 
বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও সে কখন শোনে নাই। 

শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া! লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, ‘দেখ, 
ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত "্ঘলন ছয়; 
তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে | 
শিষ্য । মহাশয়, ও-সব স্বলন নয়--উহ1 আর্য প্রয়োগ । 

। তুই তো বললি, কিন্ত লোকে তা বুঝবে কেন? এই দেচিন 
‘হিন্দুধৰ্ম কি? ব'লে একটা বাঙলায় লিখলুম--তা তোদের ভেতরই 
কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙল! হয়েছে। আমার মনে হয় সকল 
জিনিসের মতো! ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে, হয়ে যাঁয়। এদেশে 
এখন এক্সপ হয়েছে বলে বোধ হুয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় 
আবার নৃতন শ্রোত এসেছে । এখন সব নৃতন ছ চে গড়তে হবে। নূতন 
প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না 
আগেকার কালের অঙ্গ্যাসীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক 
নূতন ছাঁচ দীড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও 


১ এই প্রস্থাবলীর যষ্ট খণ্ডে 'বীরবাণী' অংশে জষ্টব্য। 


৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করছে। কিন্ত তাতে কিছু হচ্ছে কি 1--না আমরাই তাতে তয় পাচ্ছি? 
এখন এ-সব সয্যাসীদের দুরদূরাস্তরে প্রচারকার্ষে যেতে হবে-_ছাইমাখা 
অর্ধউলঙ্গ প্রাচীন অর্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম তো জাহাজেই 
নেবে নাঃ এরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে গৌছলেও তাকে কাক্মাগারে 
থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী ক'রে সকল বিষয়ই 
কিছু কিছু ০:878০ ( পরিবর্তন ) ক'রে নিতে হয়। এর পর বাঙলা 
ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে 
গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঁডল। ভাঁষাটাকে নৃতন ছীচে গড়তে 
চেষ্টা ক'রব। এখনকার বাঁঙলা-লেখকের! লিখতে গেলেই বেশী verbs 
(ক্রিয়াপদ ) 25০ ( ব্যবহার ) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। 
বিশেষণ দিয়ে ৮০: (ক্রিয়াপদ )-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার 
বেশ জোর হয়-এখন থেকে একরূপে লিখতে চেষ্টা কর্‌ দিকি। 
‘উদ্বোধনে’ এরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি১। ভাষার ভেতর 
verb (ক্রিয়াপদ )-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস ?-_একপে ভাবের 
0803০ ( বিরাম ) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র । এরূপ করলে 
মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই । সেজন্তই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture 
(বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর বার ০০:20:০1 (দখল ) আছে, 
সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ভাঁলভাত খেয়ে 
শরীর ষেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দীড়িয়েছে; 
আহার চালচলন ভাঁব-ভাষাতে তেজদ্ষিতা আনতে হবে, সব দিকে 
প্রাণের বিস্তার করতে হুবে--সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, 
যাতে সকল বিষয়েই একট! প্রাণম্পন্দন অনুভূত হুয়। তবেই এই ঘোর 
জীবনসংগ্রামে দেশের লোক 50155 করতে (বাচতে ) পারবে। 
নতুবা! অদূরে মৃত্যুর ছাঁয়াতে অচিরে এ দেশ ও জাঁতিটা মিশে যাবে। 

শিশ্ত | মহাশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হুইয়! 
গিয়াছে; উহার পরিবর্তন করা কি শীত লব? 


১ তখন "উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছিল। 


স্বামি-শিষ্-সংবাদ ৯৫ 


স্বামীজী। তুই বদি পুরানো চালটা খারাপ বুৰে থাকিস তে! যেমন বললুম 
, নৃতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেখি আরে দশজনে তাই 
করবে $ তাদের দেখে আরে ৫* জনে শিখবে- এইরূপে কালে সমস্ত 
জাতটার ভেতর এ নূতন ভাব জেগে উঠবে । আর বুঝেও যদি তুই 
সের কাজ না করিস, তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত 
practically ( কাজের বেলায় ) মূর্খ । 
শিষ্য। আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়, উৎসাহ বল ও তেজে 
হৃদয় ভরিয়! যায়। 
শ্বামীজী। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হুবে। একটা মাছধ' যদি তেযী 
হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক ক'রে 168 ( ভাব )- 
গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন ‘ভাবের ঘরে চুরি 
ন! থাকা । সব দিকে practical (কাজের লোক ) হ'তে হবে। 
থিওরিতে থিওরিতে দেশটা! উচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের 
সন্তান হবে, সে ধর্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত করবার 
উপায় ) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রক্ষেপ না ক'রে আপন 
মনে কাজ ক'রে যাবে। তুলসীদাসের দৌোহায় আছে, শুনিসনি ?-_ 
হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোকে হাজার। 
সাধুন্‌কো ছুর্ভাব নেহি ঘব্‌ নিন্দে সংসার ॥ 
»এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক। তাদের 
ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পার! যায় 
ন!। 'নায়মাত্মা। বলহীনেন লভ্যঃ-শরীরে-মনে বল না! থাকলে আত্মাকে 
লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, 
তবে তে| মনে বল ছবে। মনটা শরীরেরই সুস্মাংশ । মনে-মুখে খুব 
জোর করবি। “আমি হীন, আমি হীন বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে 
স্বায়। শান্বকীর তাই বলেছেন 
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বন্ধে বন্ধাভিমান্তপি । 
কিহ্বাস্ভীতি সত্যেক্বং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ | 
যার 'ুক্ত'-অভিমান সর্বদা জাগরূক, সেই মুক্ত হয়ে বায় ; যে ভাবে 
“আমি বন্ধ, জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশ|। এঁছিক পারমাথিক 


2৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


উভয় পক্ষেই এ কথা সত্য জানবি। ইহ’ জীবনে যার] সর্বদা হুতাশচিত, 

তাদের দ্বার! কোন কাজ হ'তে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হ। হতাশ 

করতে করতে আসে ও যায়। “বীরভোঁগ্য। বন্থত্বরা'--বীরই বন্ধদ্ধরা 

ভোগ করে, এ-কথ! এব সত্য । বীর হ--সর্বদ! বল্‌ ‘অভীঃ, অভীঃ?। 

সকলকে শোন। “মাতৈঃ মাভৈঃ’--ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, স্বয়ই নরক, 

ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার । জগতে যত কিছু negative thoughts 

(নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ শয়তান থেকে 

বেরিয়েছে । এই ভয়ই সুর্যের সুর্ঘত্ব, ভয়ই বায়ুর বামূত্ব, ভয়ই ঘমের 

যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে_ নিজের নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে 

দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন, 

ভয়াদস্তায়িস্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্য: | 
ভয়াদিজ্্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥+ 

যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শৃন্ত হবেন, সব ব্রহ্ষে মিশে যাবেন? সুষ্টির্লপ 

অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি-_-“অভীঃ, অভীঃ”। 
বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রাস্ত যেন অরুপরাগে রঞ্জিত 
হইয়াছে । যেন “অভীঃ মৃতিমান্‌ হুইয়া গুরুরূপে শিশ্বের সম্মুখে সশরীরে 
অবস্থান করিতেছেন । 

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ এই দেহধারণ কয়ে কত সুখে- 

ছুঃখে--কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হুবি। কিন্ত জানবি, ও"সব 
মুহূর্তকাল-স্বায়ী। এ-সকলকে গ্রাহের ভেতর আনবিনি, ‘আমি অজর অমর 
চিন্ময় আত্মা_এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে 
হবে। “আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মাএই 
ধারণায় একেবারে তন্নগ্ন হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে ছুঃখ- 
কষ্টের সময় আপনা আপনি এঁ ভাব মনে উঠে পড়বে, চেষ্টা ক'রে আর 
আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈস্ভনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুষ্যের বাড়ি 
গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্ত 
শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগলো-_-'লোইহং সোহহুং' ) বালিশে ভর 


১ কঠ উপ, ২৩৩ 


আবামি-শি-্বংবাদ ৯৭ 


ক'রে প্রাণধায়বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম, আর দেখছিলুম- ভেতর থেকে 

কেবল শব হচ্ছে ‘সোহছং সোহহং--কেবল শুনতে লাগলুম "একষেবান্ব়ং 

এন্দ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ! 

শিষ্য। (স্তম্ভিত হইয়। ) মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথ! কহিলে, আপনার 
অন্থৃভূতিসকল শুনিলে শান্্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় ন1। 

স্বামীজী। নারে! শান্্ও পড়তে হয়। জ্ঞানলাতের অন্ত শান্ত্রপাঠ একান্ত 
প্রয়োজন । আমি মঠে শীত্রই ০1959 ( ক্লাস ) খুলছি। বেদ, উপনিষদূ, 
গীতা, ভাগবত পড় হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব। 

শিষ্য । আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাঁণিনি পড়িয়াছেন? 

ক্বামীজী। যখন অয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা 
হয়। তার কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হ'ল। ব্যাকরণে মছাপপ্ডিত 
হলেও তার অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সুত্রের 
ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণ! 
করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 
স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম পুত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম 
না! আমাঘার আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।” 
এ কথা শুনে মনে তীব্র ত€ননা এল । খুব দৃঢসন্কল্প হয়ে প্রথম হুত্রের ভাস্ত 
নিজে নিজে পড়তে লাঁগলুম । তিন ঘণ্টার মধ্যে এঁ স্ত্রভাষ্যের অর্থ যেন 
“করামলকবৎ" প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত 
ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম । অধ্যাপক শুনে বললেন, 
‘আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার 
এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে উদ্ধার ক়লেন,? তারপর প্রতিদিন 
জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুয । 
মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়--হুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়। 

শিল্ত। মহাশয়, আপনার সবই অভ্ভূত। 

স্নামীজী । অদ্ভুত ব'লে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ানতাই অন্ধকার । 
তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভূত দেখায়। জানালোকে সব উদ্ভিয় হ'লে 
১ ডিসেম্বরের শেষ দিকে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত বৈষ্ঠনাথে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 

গিয়া ষ্বামীনী বিশেষ অন্হ্থ হইয়া পড়েন। 
৯-৭ 


3৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কিছুরই আঁর অভূতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটায়সী সায়া, 
তা-ও লুকিয়ে যায়! যাকে জানলে সব জানা যায়, তাকে জান্‌-_ 
তার কথা ভাব্‌-_€সই আত্মা প্রত্যক্ষ হ'লে শাস্বার্থ 'কর়ামলকবৎ' প্রত্যক্ষ 
হবে। পুরাতন খধিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না? 
আমরাও মান্ছঘ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে 
তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats 
10561? য। একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা 
সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তার বিকাঁশের তারতম্য আছে 
মাত্র। এই আত্মা বিকাশ করবার চেষ্টা কর্‌। দেখবি বুদ্ধি সব 
বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদশিনী। 
আত্মজ্জ পুরুষের বুদ্ধি সর্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হ'লে দেখবি দর্শন 
বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। পিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা! 
কর্‌, জীবকে অভয় দিয়ে বল্‌-_িত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত+__ 
Arise 1 awake ! and stop not till the goal is reached. 


€ ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছানো পৰ্যন্ত থামিও ন|। ) 


১৭ 


স্থান- বেলুড়, ভাড়াটিয়। মঠ-বাটী 
কাল--৬১৮৯৮ 

আজ ছু-দিন হইল শিষ্য বেলুড়ে নীলাদ্বরবাঁবুর বাগাঁনবাটীতে ম্বামীজীর 
কাছে রহিয়াছে । কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় হ্বামীজীর কাছে 
যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধন- 
ভজনের উদ্ভম, কত দীনহুঃংখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে ! 

আজ স্বামীজী শিল্তকে তীহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। 
এই সেবাধিকার পাইয়| শিষ্তের হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরে না। প্রসাদ- 
গ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদনেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেন : 


'যাহি-শিল্ত-সংবাদ ৯৯ 


এমন জায়গা ছেড়ে তুই কি না কলকাতায় ধেতে চাষ্--এখানে 
কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন 
স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি? 
শিল্য। মহাশয়, বহু জন্মাস্তরের তপন্তায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে । এখন 
যাহাতে আর ন! মায়ামোছের মধ্যে পড়ি, কপ। করিয়া তাহ। করিয়। 
দিন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়। 
স্বামীজী। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন 
ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর 
সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না । দেছটা 
একেবারে নেই মনে হয়েছিল । চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ-_-সব যেন 
একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব 
হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই 
সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুষ। এরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর 
'ব্রদ্মের ভেদ চলে ষায়, সব এক হয়ে যায়, ঘেন মহাসমুত্র--জল জল, 
আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। ‘অবাত্মনসো- 
গোচরম্‌' কথাট। এ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুব। ‘আমি ব্রহ্ম’ 
এ-কথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও ‘আমি’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই 
পদার্থ পৃথক্‌ থাকে-_ছতভান থাকে। তারপর এরূপ অবস্থালাভের 
জন্ত বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে 
বললেন, “দিবারাত্র এ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাঁজ হবে না; সেজন্ত 
এখন আর এ অবস্থা আনতে পারবি না, কাঁদ করা শেষ হ’লে পর 
আবার এ অবস্থা আসবে ৷’ 
শিশ্ষ। নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক রব সমাধি হইলে তৰে কি কেহই 
আর পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয্ন করিয়া! দ্বৈতভাবের রাজদ্বে,_সংসারে 
ফিনিতে পারে না? 
স্বামীজী । ঠাকুর বলতেন, ‘একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতে এ সমাধি 
থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুখান হয় না) 
একুশ দিন-মাআ জীবিত থেকে তাঁদের দেহট। শুদ্ধ পত্রের মতো সংসাররূপ 
বৃক্ষ হ'তে খসে পড়ে হাস্ন।' 


১০০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শিষ্ঠ। মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়, মনের কোন তরঙ্গই যখন আর 
থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের- আবার অহংজান লইগ্সা1 সংসারে 
ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই খন নাই, তখন কে কি নিমিতই 
বা সমাধি-অবস্থ। ছাড়িয়া দৈতরাজ্যে নামিয়! আঁপিবে? 
ত্বামীজী। বেদাস্তশান্বের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ-লমাধি থেকে 
পুনরাবৃত্তি হয় না ; ঘথা--“অনাবৃত্তিঃ শবাঁৎ,। কিন্তু অবতারেরা এক- 
আধট। সামান্ত বাসন! জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার 
superconscious state ( জ্ঞানাতীত ভূমি) থেকে conscious 
৪0৭0e-এ-__‘আমি তুমি’-জ্ঞানযূলক ছৈতভূমিতে আসেন । 
শিষ্য। কিন্ত মছাশয়, যদি এক-আধট! বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে 
নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিরূপে? কারণ শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ 
নিবিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস 
হুইয়া যায়। 
স্বামীজী । মহাপ্রলয়ের পরে তবে হৃষ্টিই বা আবার কেমন ক'রে হবে ? 
মহাপ্রলয়েও তে| সব ব্ৰহ্ষে মিশে যায়? তারপরেও কিন্ত আবার 
শান্্রমুখে হটিপ্রদঙ্গ শোনা যায়--হৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে 
থাকে । মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্তনের মতো অবতার- 
পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুখানও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে? 
শিশ্ত। আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃস্থষ্টির বীজ ত্রদ্ষে লীনপ্রায় থাকে 
এবং উহা মহাগ্রলয় বা নিরোঁধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির 
--আপনি যেমন বলেন potential (অব্যক্ত ) আকারধারণ মাত্র? 
স্বামীজী। ত! হ'লে আমি ব'লব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভা নেই 
খা নির্লেপ ও নিগুণ- তীর দ্বারা এই সষ্টিই বা কিদ্ধপে projected 
( বহির্গত ) হুওয়। সম্ভব হয়, তার জবাব দে। 
শিষ্ত । ইহা তো 9661017)6 010160000 (আপাতপ্রভীয়ষান বহিঃপ্রকাশ)! 
সে কথার উত্তরে তে শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে স্ঙির বিকাঁশট। 
মরুমনীচিকার মতে! দেখ! যাইতেছে বটে, কিন্ত বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি 
কিছুই হয় নাই। তাব-বস্ত অৰন্ষের অভাব বা মিথ্যা মায়াশত্তিবশতঃ 
এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে। 


ভবামি-পিস্ব-সংবাদ ১০১ 


স্বামীজী । সুষ্টিটাই যদি মিথ্য| হয়_-তবে জীবের নিৰিকল্প-সমাধি ও সমাধি 
থেকে ব্যুখানটাকেও তুই seeming ( মিথ্যা ) ধরে নিতে পারিস তে? 
জীব স্বতই.ব্ৰমস্বক্নূপ ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে 
‘আমি আত্মা এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হ'লে ভ্রম, কারণ 
শাস্ বলছে, You are already that (তুমি সর্বদা ব্রন্মই হয়ে 
রয়েছে )। অতএব ‘অয়মেব ছি তে বন্ধ: সমাধিমনুতিষ্ঠপি’-_-তুই যে 
সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিপ, এটাই তোর বন্ধন। ” 

শিশ্ত। এ তো বড় মুশকিলের কথা) আমি যদি ব্রন্ধাই, তবে এ বিষয়ের 
সর্বদ1 অনুভূতি হয় ন! কেন ? 

স্বামীজী। Conscious Plane-এ ( “তুমি-আমির ছৈতভূমিতে ) এ কথা 
অনুভূতি করতে হু'লে একট! করণ ব! যা দ্বারা অন্থতব করবি, ত 
একট] চাই । মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থ ট। 
তো| জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনট! চেতনের মতো প্রতিভাত 
হচ্ছে মাত্র । পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন, “চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব 
বিভাতি সা’--চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা গ্রতিবিস্বের আবেশেই শক্তিকে 
চৈতন্তময়ী বলে মনে হয় এবং এ জন্তই মনকেও চেতনপদার্থ ব'লে 
বোধ হয়। অতএব “মন দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ আত্মাকে যে জানতে 
পারবি না, একথা নিশ্চয় । মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে 
তো আর কোন করণ নেই--এক আত্মাই আছেন; স্থতরাং ঘাকে 
জাঁনবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দীড়াচ্ছে। কর্তা কর্ম 
করণ--এক হয়ে দীড়াচ্ছে। এজন্য শ্রুতি বলছেন, ‘বিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎং।’ ফল-কথা conscious plane-এর ( দ্বৈততূমির ) 
উপরে একটা! অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্মকরপাদির ছেতভান 
নেই। মন নিরুদ্ধ হ'লে ত! প্রত্যক্ষ হয়। অন্ত ভাষা নেই ব'লে এ 
'অবস্থাটিকে ‘প্রত্যক্ষ’ কর! বলছি ; নতুবা সে অন্ুভব-প্রকাশের ভাষা 
নেই! শঙ্বরাচার্ধ তাকে 'অপরোক্ষান্থভৃতি ব’নে গেছেন। এ 
প্রত্যক্ষানৃভূতি বা অপরোক্ষান্থভূতি হলেও অবতারের! নীচে নেবে এসে 
ছৈতভূমিতে তার আাতাস দেন । সে জন্তই বলে, ( আঁথপুরুষের ) অহুভব 
থেকেই বেদাদি শাস্তের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্ত 


১৩২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘মুনের পুতুলের সমুদ্র মাঁপতে গিয়ে গলে যাওয়ার’ মতো । বুঝলি? 
মোট কথা হচ্ছে যে, “তুই যে নিত্যুকাল ব্রহ্ম’ এই কথাটা! জানতে 
হবে মাত্র ; তুই সর্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা 
জড় মন (যাকে শাস্ত্রে মায়া বলে) এনে সেট! বুঝতে দিচ্ছে না; 
সেই সুক্ষ, জড়ন্ধপ উপাদানে নিমিত মনরূপ পদার্থ ট1 প্রশমিত হ’লে 
আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হুন। এই মায়া বা মন থে 
মিথ্যা, তার একট! প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকার-স্বরূপ । 
পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে 
পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে ; তখনই অন্ধভূতি 
ছবে--‘অয়মাত্বা! ব্রহ্ম” | 
অতঃপর শ্বামীজী বলিলেন, “তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?--তবে শে! শিষ্য 
হ্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়! নিদ্র। যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক 
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গা- 
ন্নানাস্তে শিষ্য আনিয়া দেখিল স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞখানির 
উপর পূর্বাস্ত হইয়া! বসিয়া আছেন । গত রাত্রের স্বপ্-কথ! স্মরণ করিয়া 
স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্ত স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। 
তাহার একান্ত আগ্রহে স্বামীজী সন্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পুষ্প 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শ্বামি-শরীরে মহাঁশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়। বিধিমত 
তাহার পূজ। করিল। 
পৃজান্তে স্বামীজী শিশ্কে বলিলেন, ‘তোর পূজো তে! হ'ল, কিন্তু বাবুরাম 
(প্রেমানন্দ ) এমে তোকে এখনি থেয়ে ফেলবে ! তুই কনা ঠাকুরের পূজোর 
বাসনে ( পুষ্পপাত্রে ) আমার পা রেখে পূজো করলি? কথাগুলি বল! শেষ 
হইতে ন! হুইতে স্বামী গ্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হ্বামীজী 
তাহাকে বলিলেন, “ওরে, দেখ, আজ কি কাণ্ড করেছে !! ঠাকুরের পূজোর 
খাল! বামন চন্দন এনে ও আজ আমায় পূজো করেছে ।” স্বামী প্রেমানন্দ 
মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘ত! বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি 
ভিন্ন? কথা শুনিয়! শিষ্য নিৰ্ভয় হইল । 
শিশ্ব গৌড়া হিন্দু; অখান্ভ দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্বস্ত খায় 
নো। এজন্য স্বামীজী শিষ্কে কখন কখন “ভট্চাঁধ বলিয়া ডাঁকিতেন। 


স্বামি-শিয্য-সংবাদ ১০৩ 


প্রাতে জলযোগসময়ে বিলাতি বিস্কুটার্দি খাইতে খাইতে স্বামীজী স্ানন্দ 
স্বামীকে বলিলেন, “ভট্‌চাঁষকে ধরে নিয়ে আয় তো। আদেশ শুনিয়! শিষ্য 
নিকটে উপস্থিত হুইলে স্বামীজী এঁ-সকল জ্ব্যের কিঞ্চিৎ ভাহাকে প্রসাদস্বরূপে 
খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া! তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী 
তাহাকে বলিলেন, আজ কি থেলি ত! জানিস? এগুলি ডিমের তৈরী!) 
উত্তরে সে বলিল, “যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই । আপনার 
প্রলাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হুইলাম।” শুনিয়া হ্বামীজী বলিলেন, “আজ 
থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপপুণ্যাদি অভিমান জন্মের মতো দূর 
হোক- আশীর্বাদ করছি ।, 

অপরাহ্ে স্বামীজীর কাছে মাত্রাজের একাউণ্টেপ্ট জেনারেল বাৰু মন্মথনাথ 
ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে মাত্রাজে স্বামীজী 
কয়েক দিন ইহার বাঁটাতে অতিথি হুইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে 
বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধ৷ করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নান! কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । স্বামীজী তাঁহাকে 
এ-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া এবং অন্ত নানারূপে আপ্যান্নিত করিয়া 
বলিলেন, “একদিন এখানে থেকেই যান না। মন্মথবাবু তাহাতে রাজী হুইয়। 
“আর একদিন এসে থাকা যাবে’ বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
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৯৮" 


স্থান--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী 
কাল--১৮৯৮ 
শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে । স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া 
দাড়াইবামাত্র ত্বামীজী বলিলেন, ‘কি হবে আর চাকরি ক'রে? নাহয় 
একটা ব্যবসা কর্‌ ৷’ শিশ্ত তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে 
মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাঁহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন 
কাটায়। শিক্ষকতা-কারধ-সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! করায় ত্বামীজী বলিলেন : 
অনেক দিন মাস্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়ঃ জ্ঞানের বিকাশ 
হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে ঘায়। আর 
মাস্টারি করিস না। 
শিষ্য । তবে কি করিব? 
ত্বামীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের 
স্পৃহাই থাকে, তবে যা--আমেরিকায় চলে যাঁ। আমি ব্যবসায়ের 
বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি । 
শিষ্য । কি ব্যবসা করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব? 
ত্বামীজী। পাগলের মতে। কি বকছিস? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। 
শুধু ‘আমি কিছু নই’ ভেবে ভেবে বীর্ধহীন হয়ে পড়েছিল। তুই 
কেন ?--সব জাভটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয় 
দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহু কেমন তরতর ক'রে 
প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস? এত বিষ্তা শিখে 
পরের দৌরে ভিখানীর মতে! ‘চাকরি দাও, চাকরি দাও? বলে 
চেঁচাচ্ছিম । জুতে| খেয়ে খেয়ে দাসত্ব ক'রে ক'রে তোরা কি আর 
মাছুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজল! 
সফল! দেশ, যেখানে প্ররুতি অন্ত সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে 
ধন-ধান্ প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ ক'রে তোদের পেটে অর 
সেই, পিঠে কাঁপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্ত পৃথিবীর অন্য সব দেশে 
civilisation ( সভ্যতা ) বিস্তার করেছে, সেই অন্পপূর্ণার দেশে তোদের 
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এমন ছুর্শ1? খ্বণিত কুন্ধর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশ। হয়েছে! 
তোরা আবার তোদের বেদবেদাস্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্ত 
অরবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ 
করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 
জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হু । ভারতে কত জিনিস জন্মায় । বিদেশী লোক 
সেই 2৪ material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোন! 
ফলাচ্ছে। আর তোর! ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে 
মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই 
নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ ক'রে, নান! জিনিস তৈয়ের ক'রে বড় হয়ে 
গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন 
পরকে বিলিয়ে “হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে বেড়াচ্ছিন ! 

শিষ্য । কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়? 

ত্বামীজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেধে বলছিল, 
‘আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না! চোখের বাঁধন ছিড়ে ফেল্‌, দেখবি 
মধ্যাহস্থর্ধের কিরণে জগৎ আলে! হয়ে রয়েছে । টাকা না জোটে তো 
জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, 
ঝাটা মাথায় ক'রে আমেরিকাঁইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। 
দেখবি--ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় 
দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান এরূপে ফেরি ক'রে ক'রে 
ধনবান্‌ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিস্তাবুদ্ধি কম? 
এই দেখ না--এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় 
পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় 
চলে যা। সে দেশে এ কাপড়ে গাউন তৈরী ক'রে বিক্রী করতে লেগে 
যা, দেখবি কত টাক! আমে । 

শিষ্য । মহাশয়, তার! বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, 
চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না। 

ক্বামীজী। নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্ভম ক'রে চ'লে যা 
দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব মে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের 
কাছে (১0:০৪ (পরিচিত ) ক'রে দিচ্ছি। তাদের ভেতর এগুলি 
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অনুরোধ করে প্রথমট! চালিয়ে দেবো । তারপর দেখবি--কত লোক 
তাদের {০1০ ( অন্থসরণ ) করবে । তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে 
উঠতে পারবিনি। 

শিষ্য । ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায় পাইব ? 

ক্বামীজী। আমি যে ক'রে হোক তোকে 5081 ( আরম্ভ ) করিয়ে দেবে1। 
তারপর কিন্ত তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। হতে! 
বা প্রাপ্ন্যলি স্বর্গং জিত্ব। বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌*-_এই চেষ্টায় যদি মরে যাস 
তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর 
যদি 5825255 ( সফলত] ) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে । 

শিষ্য । আজ্ঞে হা । কিন্তু সাহসে কুলায় ন]। 

স্বামীজী। তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা! নেই-_আত্মগ্রত্যয়ও নেই। 
কি হবে তোদের? না হবে সংসার, ন! হবে ধর্ম। হয় এগ্রকার 
উদ্ভোগ উদ্যম ক'রে সংসারে 505065560]1 (গণ্য মান্ত সফল ) হু 
নয় তে। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের 
লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর্‌। তবে তো আমাদের 
মতে! ভিক্ষা মিলবে । আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারুর দিকে 
চায় না। দেখছিস তো আমরা দুটো ধর্মকথা! শোনাই, তাই গেরস্তের! 
আমাদের ছুমুঠো অর দিচ্ছে। তোর! কিছুই করবিনি, তোদের লোকে 
অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের 
চেতন। হচ্ছে না, কাজেই ছুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী 
মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম, যার! চাঁকরি করে, parliament-এ 
(জাতীয় সমিতিতে ) তাদের স্থান পেছনে নির্দি। যারা নিজের 
উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শ্বনামধন্ত হয়েছে, তাঁদের বসবার জন্তই front 
52৭0 ( সামনের আঁসনগ্ুলি )। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত 
নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলন্ষা যাঁদের প্রতি প্রসন্ন, তারাই 
দেশের নেতা ও নিয়স্তা বলে গণ্য হুন। আর তোদের দেশে 
জাতের বড়াই ক'রে ক'রে ভোদের অন্ন পর্যন্ত জুটছে না। একটা 
ছঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোর! আবার ইংরেজদের criticise. 
(দোধগুণ-বিচার ) করতে যাস-_-আহম্মক ! ওদের পায়ে ধরে জীবন- 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০৭ 


সংগ্রামোপষোগী বিদ্যা, শিল্পবিজান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন 
উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হুবে। ওয়াও তখন তোদের 
কথ! রাখবে । কোথাও কিছুই নেই, কেবল 0০74655 ( কংগ্রেস-_ 
জাতীয় মহাসাঁমতি ) ক'রে চেঁচামিচি করলে কি হবে? 

শিল্ত। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান 
করিতেছে । 

ক্বামীজী। কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের 
কাছে শিক্ষিত হ'ল { যে বিভার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ করতে পার! যায় না, যাতে মাঁছষের চরিত্রবল, পরার্ধতৎপরতা।, 
বিংহসাহদিকত। এনে দেয় না, সেকি আবার শিক্ষ।? যে শিক্ষায় 
জীবনে নিজের পাকের উপরে দাড়াতে পার! যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। 
আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের 
একট! ৭75০eচPtic ( অজীর্ণরোগাক্রাস্ত ) জাত তৈরী হচ্ছিন। কেবল 
machine ( কল) এর মত খাটছিস, আর ‘জায়ন্ব মিয়ন্ব’ এই বাকোর 
সাক্ষিস্বরূপ হয়ে ঈ্াড়িয়েছিম। এই যে চাঁষাভুষো, মুচি-মুদ্দীকরাশ-_ 
এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠ তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। 
এর! নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, 
মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital 
( সুলধন ) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে--তোদের মতো তাঁদের অভাবের 
জন্য তাঁড়ন! নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহিক হাঁল-চাল 
বদলে দিচ্ছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী .শক্তির অভাবে তোদের 
অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই অব সহিষ্ণু নীচ জাতদের 
ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এর! তাঁর প্রতিশোধ নেবে। 
আর তোর! ‘হা চাকরি, জো চাকরি’ ক'রে ক'রে লোপ পেয়ে 
যাঁবি। 

শিষ্য । মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উত্তাবনী শক্তি অয় হইলেও 
ভারতের ইতর জাতিসকন তো আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। 
অতএব ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভত্র জাতিদিগকে জীবনসংপ্রামে পরাজিত 
করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতির] কোথায় পাইবে? 


১০৮ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বাধীজী। তোদের মতো! তারা কতকগুলে। বই-ই নাহয় না পড়েছে। 
তোদের মতো শার্ট কোট পরে সভ্য নাহয় নাই হ'তে শিখেছে । তাতে 
আর কি এল গেল! কিন্ত এরাই হচ্ছে জাতের মেকুদণ্ড--সব দেশে । 
এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোর! অন্গবন্্ কোথায় পাবি? 
একদিন মেখরর। কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, 
তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহাঁমারীতে শহুর উজাড় হয়ে যায়! 
শ্রমজীবীরা কাজ বদ্ধ করলে তোদের অন্ববন্ত্র জোটে না। এদের তোরা 
ছোঁট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস ? 
জীবনসংগ্রাষে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিয়শ্রেণীর লোকদের এতদিন 
জানোন্মেষ হয়নি। এর] মানববুদ্ধি-নিয়স্ত্রিত কলের মতে! একই ভাবে 
এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকের এদের পরিশ্রম 
ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই এ-রকম হয়েছে । 
কিন্ত এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে এ-কথা বুঝতে 
পাচ্ছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সকলে মিলে দীড়িয়ে আপনাদের স্তাধ্য গণ্ড! 
আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতির! 
জেগে উঠে এ লড়াই আগে আরম ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার 
লক্ষণ দেখ! দিয়েছে ছোটলোকদের ভেতর আঁজকাল এত যে ধর্মঘট 
হচ্ছে, ওতেই এ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র 
জাতের! ছোট জাতের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর- 
জাতের স্তাধ্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ । 
তাই তো। বলি, তোৱ!| এই 1588 (জনসাধারণ) এর ভেতর 
বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা! । এদের বুঝিয়ে বলগে, “ভোমরা 
আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘ্বণা 
করি না। তোদের এই 55220865 ( সান্ভৃতি ) পেলে এরা শত- 
গুণ উৎমাছে কার্যতৎপর হুবে। আধুনিক বিজাননহায়ে এদের 
জানোন্সেষ করে দে। হাতহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য--যক্গে সন্ধে 
ধর্মের গৃঢ়তত্বগুনি এদের শেখা! । এ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও 
দারিদ্র্য ঘুচে যাবে । আদানগ্রদানে উভয়েই উভয়ের বনধস্থানীয় হয়ে - 
ধাড়াবে। 


স্বামি শিল্ত-সংযাদ ১০৯ 


শিষ্য। কিন্ত মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তে! 
আবার কালে আমাদের মতে! উর্বরমন্তিফ অথচ উদ্ভমহীন ও অলস হইয়। 
উহ্াদিগের অপেক্ষা নিয়শ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ 
করিতে থাকিবে? 

স্বামীজী। তা কেন হবে? জ্ঞানোন্নেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, 
জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে । জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? 
‘সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোযমপি ন ত্যঞ্জেৎ’_-এই ভাবে শিক্ষ! পেলে এরা 
নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে 
আরও ভাল ক'রে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন 
গ্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। 
তাদের তোরা (ভঙ্গ জাতিরা ) তোদের শ্রেণীর ভেতর ক'রে নিবি। 
তেজন্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্ধণের। যে ত্রাঙ্মণ বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, 
তাতে ক্ষত্রিয় জাতট! ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল 
বল্‌ দেখি? এরূপ 95072095 ( সহানুভূতি ) ও সাহাধ্য পেলে মাহয 
তে দুরের কথা পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়। 

শিষ্য । মহাশয়, আপনি যাহ! বলিতেছেন, তাহ! সত্য হইলেও ভদ্রেতর' 
শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া! বোধ হয়। 
ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদদিগের সহাঙ্ছভূতি আনয়ন 
করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়! বোধ হয়। 

স্বামীজী। তা না হ'লে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। 
তোরা চিরকাল ঘা! ক'রে আসছিস--ঘরাঘরি লাঠালাঠি ক'রে সব 
ধংস হয়ে যাবি! এই 70955 ( জনসাধারণ ) যখন জেগে উঠবে, আর 
তাঁদের ওপর ভোদের ( ভত্রলোকদের ) অত্যাচার বুঝতে পারবে--তখন 
তাদের ফুৎকারে তোর! কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর 

64511558002 (সভ্যতা) এনে দিয়েছে ; তারাই আবার তখন সব ভেঙে 

দেবে। ভেবে দেখ _গল-জাতের হাতে অমন যে প্রাচীন রোমক 
সত্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল ! এই জন্চ বলি, এইসব নীচ জাতদের 
ভেতর বিষ্ভাদান জানদান ক'রে এদের ঘুম তাঙাতে যত্বশীল হ। 
এরা ঘখন জাগবে--আর একদিন জাগবে নিশ্য়ই--তখন তারাও 


১১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তোদের কৃত উপকার বিশ্বত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ হয়ে 

থাকবে। 

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিশ্বুকে বলিলেন £ ও-সব কথা এখন 
থাক; তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল্‌। য! হয় একট] করু। হয়, 
কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা! দেখ্‌, নম্ব তো আমাদের মতে “ত্মনে। মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ' যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ 
পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিদ সবই ক্ষণিক 
'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তওজ্জীবনমতিশয়চপলম্চ | অতএব ঘটি এই 
আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলদ্ব করিস্‌ নে। 
এখুনি অগ্রসর হ। “ঘদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রত্রজেৎ ২ পরার্থে নিজ 
জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বানী শোনা-_-িভিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত' | 


১৯ 


স্বান--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী ও নূতন সঠতূমি 
কাল--৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 

আজ নৃতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া শীখরীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। শিশ্ত পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে ; ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে 
এই বাসনা। 

প্রাতে গঙ্গাঙগান করিয়! স্বামীজা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর 
পুঙ্কের আসনে বসিয়া! পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিহপত্র ছিল, সব দুই হাতে 
এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকঞ্চদেবের শরীপাহুকায় অপ্রলি দিয়! 
ধ্যানস্থ হইলেন--অপূর্ব দর্শন । তাহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্বিষ্ধোজ্ছল কার্তিতে 


১“ মোহ্‌মুদার, শক্করা চার্য 
২ বৃঃ উপনিষদ 


স্বামি-শিল্ত-সংবাদ ১১১ 


ঠাকুরঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্তান্ত 
সন্যাসিগণ ঠাকুরঘরের ঘারে দাড়াইয়। রহিলেন। 
ধ্যানপৃজাবসানে এইবার যঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। 
তাত্রনিমিত কোটায় রক্ষিত শ্রীরামরুষ্*দেবের তন্মাস্থি শ্বামীজী হ্বয়ং দক্ষিণ 
স্বদ্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্ত সন্যাসিগণসহ শিহ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিল । শত্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হুওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল 
তাবে নৃত্য করিতে লাগিল । যাইতে যাইতে হ্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন :ঃ 
ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, ‘তুই কাধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, 
আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাঁছতলাই কি, আর কুটারই কি।' 
সেজন্তই আমি স্বয়ং তাকে কাধে ক'রে নৃতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। 
নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত “বহুজনহিতায় ঠাকুর এ স্থানে স্থির হয়ে 
থাকবেন। 
শিষ্য । ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছেন? 
স্বামীজী। ( মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া ) ওদের মুখে শুনিসনি ?--কাশীপুরের 
বাগানে । 
শিয্য। ওঃ] সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্যানী ভক্তদের 
ভিতর সেবাধিকার লইয়া! দলাদলি হইয়াছিল? 
শ্বামীজী। দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাঁকধি হয়েছিল। জানবি, 
ধারা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁর! ঠিক ঠিক তার কৃপা লাভ করেছেন---তা 
গৃহস্থই হোন আর লন্যামীই হোন--তীদের ভেতর দল-ফল নেই, 
থাকতেই পারে না॥ তবে ওরপ একটু-আধটু মন-কযাঁকধির কারণ 
কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে 
রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে । তিনি যেন 
মহান্ুর্য, আর আমর! যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙিন কাচ চোখে 
দিয়ে সেই এক হৃর্ধকে নান! রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি। অবশ্য এই 
কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের হ্ঠি হয়। তবে যারা 
সৌভাগ্যক্ৰমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎ- 
কালে এরূপ ‘দল-ফল’ সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের 
আলোতে তাদের চোখ ঝলসে যাঁয়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি 
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সব ভেসে যায়। কাজেই ‘দ্ল-ফল’ করবার তাদের অবসর হুয় না 
কেবল যে যার নিজের ভাবে হৃদয়ের পূজা দেয়। 
শিষ্য । মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তের! সকলেই তাহাকে তগবান্‌ বলিয়। 
জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন 
এবং লেজন্তই তাহাদের শিশ্ব-গ্রশিষ্েরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির 
ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সমপ্রদায়সনকল গঠন করিয়া বসে? 
স্বামীজী। হা, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ, না, চেতন্যদেবের 
এখন দু-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; 
কিন্ত এ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্তদেব ও ষীশুকেই মানছে। 
শিশ্কা। তবে শ্রীরামকৃষ্দেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় 
হইবে? 
স্বামীজী। হবে বইকি। তবে আমাদের এই ষে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল 
মতের, সকল ভাবের সামন্ত থাকবে। ঠাকুরের ষেমন উদার মত ছিল, 
এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দুস্থান হবে) এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের 
উদ্ভিম্ন ছট! বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে। 
এইরূপ কথাবার্ড। চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। 
স্বামীজী স্বন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়। ভূমিষ্ঠ হুইয়া 
প্রণাম করিলেন । . অপর সকলেও প্রণাম করিলেন । 
অনস্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বগিলেন। পুজান্তে ষজ্ঞাগ্ি প্রজালিত 
কাঁরয়! হোম করিলেন এবং সন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়পার প্রস্তত 
করিয়া! ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন ৷ বোধ হয়, এ দিন এ স্থানে তিনি কয়েকটি 
গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়। স্বামীজী সাদরে সমাগত 
সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন £ 
আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্ে প্রার্থনা করুন যেন 
মহাযুগাবতাঁর ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল ‘বহুজনহিতায় বহুজনহখায়” এই 
পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সম্য়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন। 
সকলেই করজোড়ে এরূপে প্রার্থনা করিলেন। পুজাস্তে স্বামীজী শিষ্যকে 
ডাকিয়া বলিলেন, ‘ঠাকুরের এই কোঁট! ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সর্যাসী- 
দের) কারও আর অধিকার নেই) কারণ আজ আমর! ঠাকুরকে এখানে 
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বমিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় ক'রে ঠাকুরের এই কৌটা! তুলে মঠে 
নিয়ে চল্‌।' শিশ্ত কৌটা স্পর্শ করিতে কুষ্টিত হইত্বছে দেখিয়! স্বামীজী 
বলিলেন, “ভয় নেই, মাথায় কর্‌, আমার আজ্ঞা |” 
শিন্ত তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ! শিরোধার্য করিয়া কৌটা 
মাথায় তুলিয়। লইল এবং শ্রপ্তরুর আজ্ঞায় এ কোটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়! 
আপনাকে ধন্ত জান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটা-মত্তকে শিল্প, 
পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্তান্ত সকলে আনিতে লাগিলেন । পথিমধ্যে 
স্বামীজী তাছাকে বলিলেন, ‘ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ 
করছেন। সাবধান, আজ থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিবনে 
একটি ছোট সাঁকে। পার হইবার পূর্বে হ্বামীজী শিস্কাকে পুনরায় বলিলেন, 
“দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি ।' 
এইক্ষপে নিবিত্নে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে ) উপস্থিত হইয়া সকলেই 
আনন্দ করিতে লাঁগিলেন। ম্বামীজী শিয্যকে এখন কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন: 
ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তার ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ’ল। বারো বছরের 
চিন্তা আমার মাথ! থেকে নামলো । আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস ? 
এই মঠ হবে, বিদ্যা ও সাধনার কেন্ত্রন্থান। তোদের মতো ধাষিক গৃহস্থেরা 
এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি ক'রে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী 
সম্যাসীর! থাকবে । আর মঠের এ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্‌ দেখি? 
শিশ্বা। মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা! 
স্বামীজী। কল্পনা কি রে? সময়ে লবহবে। আমি তে! পত্তন-মাত্র ক'রে 
দিচ্ছি-_এর পর আরও কত কি হবে! আনি কতক ক'রে যাব ; 
আর তোদের ভেতর নানা ide৭ (ভাব) দিয়ে ধাব। তোরা পরে 
সে-সব W০৪০ 0 (কাজে পরিণত ) করবি। বড় বড় principle 
(নীতি ) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ 
( কর্মক্ষেত্র) দাড় করাতে, প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হযে । শাঞ্তরের 
লম্বা! লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শান্ত্রের কথাগুলি আগে 
বুঝতে হযে । তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? 
একেই বলে practical reli৪i০n ( কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম )। 
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এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শব্ধরাচার্যের কথা উঠিল। 
শিশ্ত শ্রীশক্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল) এমন কি, এ বিষয়ে তাঁহাকে গোড়া 
বলিলেও বলা যাইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের 
গোঁড়া হয়, ইহ! তিনি লহ করিতে পারিতেন ন!। কোন বিষয়ের গৌড়ামি 
দেখিলেই তিনি উছার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজন্্র অমোঘ 
যুক্তির আঘাতে এ গৌড়ামির সঙ্ধীর্ণ বাধ চূর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিতেন। 
ত্বামীজী। শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি--তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্ত 
তার উদারতাট! বড গভীর ছিল ন!; হাদয়টাও এরূপ ছিল ব’লে বোধ 
হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য 
গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্ধন্ঞান হবে না, 
এ কথ! বেদাস্তভাস্তে কেমন সমর্থন ক'রে গেছেন! বলিহারি বিচার ! 
বিছুরের ১ কথ! উল্লেখ ক'রে বলেছেন--তার পূর্বজন্মের ব্রাহ্মণ-শরীরের 
ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি এরূপ কোন শুক্রের 
্র্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে 
পূর্বঙন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই তার হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে 
কাজ কি রে বাবা? বেদ তে৷ ত্রেবণিক-মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের 
অধিকারী করেছে । অতএব শঙ্করের এ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই 
অদ্ভুত বিষ্ঠাপ্রকীশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় 
যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন--তাঁদের তর্কে 
হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে 
পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের এরূপ কাজকে £5:5806150) ( সন্ধীর্ণ 
ধর্মোন্াদ ) ছাড়া আর কি বল! যেতে পারে? কিন্ত দেখ্‌ বুদ্ধদেবের 
হৃদয়! “বহুজনহিতায় বহুজননুখায়' ক! কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর 
জীবনরক্ষার জন্ত নিজ-জীবন দান করতে সর্বদ। প্রস্তুত! দেখ. দেখি কি 
উদ্দারতা_কি দয়া! 
শিষ্য । বুদ্ধের এ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামি 
বল! যাইতে পারে না? একট! পত্র জন্য কি ন! নিজের গল দিতে 
গেলেন! 
১ পাগুবদের পরমধামিক খবিতুলা পিতৃব্য। 


ত্বামি-শিশ্ত-সংবাদ ১১৫ 


ব্বামীজী। কিন্তু তীর এ £৪৪0০i৪০৷ ( ধর্যোম্মাদ )-এ জগতের জীবের কত 
কল্যাণ হ’ল--ত!| দেখ্‌ ! কত আশ্রম--স্থুল-কলেজ, কত public 
hospital ( সাধারণের জন্য হাসপাতাল ), কত পশুশালার স্থাপন, 
কত স্থাপতাবিষ্ার বিকাশ হ'ল, তা ভেবে দেখ্‌ ! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে 
এ দেশে এ-মব ছিল কি ?--তালপাতার পুঘিতে বাধা কতকণগুলে! 
ধর্মতত্ব--তা-ও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র । ভগবান বুদ্ধদেব 
সেগুলি practical field-এ ( কার্যক্ষেত্রে ) আনলেন, লোকের দেনন্দিন 
জীবনে সেগুলো কেমন ক'রে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। 
ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদাস্তের ক্ষুরন্মৃতি। 

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, বর্ণীশ্রমধর্ম ভাড়িয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব 
তিনিই ঘটাইয়! গিয়াছেন এবং সেই জন্তই তৎ-প্রচারিত ধর্ম ভারত 
হইতে কালে নির্বাপিত হইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়! বোধ হয়। 

শ্বামীজী। বৌদ্ধধর্মের এরূপ দুর্দশা তার £5৪০17176-এর (শিক্ষার ) দৌষে 
হয় নাই, তাঁর 10110ড01: ( চেল! )-দের দোযেই হয়েছিল; বেশী 
00119507210 হয়ে (দর্শনচর্চা ক'রে) তাদের heart (হায় )-এর 
উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে 
বৌদ্ধধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তন্ত্র 
নেই। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল “জগন্নাথক্ষেত্র'-_-সেখানে 
মন্দিরের গাঁয়ে খোদা বীভৎস মৃতিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই এ 
কথা জানতে পারবি। রামাছজ ও চেতন্ত-মহাপ্রতুর সময় থেকে 
পুরুযোত্তমক্ষেত্রট1 বৈষ্বদের দখলে এসেছে । এখন উহ! এ-সকল 
মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্য এক মৃতি ধারণ করেছে। 

শিশ্ক। মহাশয়, শাহমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হুওয়! যায়, 
উছার কতট। সত্য ? 

শ্বামীজী। সমগ্র ব্ৰহ্ধাণ যখন নিত্য আত্ম ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান- 
মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থানবিশেষে তীর বিশেষ প্রকাশ 
কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে 
থাকে । সাধারণ মানব এ-সকল স্থানে জিজ্ঞাস হয়ে গেলে সহজে ফল 
পায়। এই জন্ত তীৰ্থাদি আশ্রক্স ক'রে কালে আত্মার বিকাঁশ হ'তে পারে। 


১১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তবে স্থির জানবি, এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনও বড় তীর্থ নেই। 
এখানে আত্মার ঘেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নয়। কষে 
জগন্নাথের রখ, তাও এই দেহরথের concrete fom (শ্থুল কূপ ) 
মাত্র । এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হুবে। পড়েছিম না 
'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'১ ইত্যাদি, ‘মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা 
উপাসতে'-_-এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক অগয়াথদর্শন। এঁষে 
বলে ‘রথে চ বামনং দৃষ্বী পুনর্জন্ম ন বিদ্ধতে'-_এর মানে হচ্ছে, তোর 
ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাকে উপেক্ষা ক'রে তুই কিন্তৃতকিমাকার 
এই দেহরূপ জড়পিগুটাকে সর্বদ1 ‘আমি’ ঝ'লে ধরে নিচ্ছিন, তাকে দর্শন 
করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর 
দেখে জীবের মুক্তি হ'ত, তা হ'লে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে 
যেত--আজকাল আবার রেলে যাওয়ার থে স্থযোগ ! তবে পজগয়াথের 
সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি ‘কিছু নয় বা মিথ্যা’ 
বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যার! ওঁ মৃতি-অবলম্বনে উচ্চ 
থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্বে উঠে যায়, অতএব এ মুত্তিকে আশ্রয় ক'রে 
শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ মেই । 

শিষ্য । তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলাদ1? 

্বামীজী। তাই তো, নইলে তোর শান্তেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের 
হাঞঙ্গামা কেন? সবই truth (সত্য ), তবে relative truth different 
in 0681665 ( আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে )। মানুষ যা কিছু সত্য 
ব'লে জানে, সে সকলই এরূপ ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে 
অধিক সত্য ; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান্‌। এই আত্ম! জড়ের 
ভেতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, 'জীব'নামধারী মাছুষের ভেতর তিনিই আবার 
কিঞ্চিৎ 507901993 ( জাগরিত ) হয়েছেন। শ্রীরুষে বুন্ধ-শঙ্করাঁদিতে 
আবার এ আত্মাই superconscious 809£৫-এ- অর্থাৎ পূর্ণভাবে 
জাগরিত হয়ে দীড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, য! ভাবে বা) 
ভাষায় বলা যায় লা-_অবাঙ্মনসোগোচরম্ | 


৯১ কঠ উপ,-৮১1৩)৩ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১১৭ 


শিয়। মহাশয়, কোন কোন ভক্তসমপ্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা 
ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়| সাধন! করিতে হইবে । আত্মার মহিমাদির 
কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে--এ-সকল কথা ছাড়িয়া 
সর্দা ভাবে থাকে11” 

শ্ামীজী। তারা ঘা বলে, ত! তাঁদের পক্ষে সত্য। এরূপ করতে করতে 
তাদের ভেতরও একদিন ব্রন্ম জেগে উঠযেন। আমর! ( সয্যাসীর! ) 
যা করছি, তাও আর এক রকম ভাঁব। আমরা সংসারত্যাগ করেছি, 
অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্্রী-পুত্র ইত্যাদির মতো! কোন 
একটা ভাব ভগবানে আরোপ ক'রে সাধন! কর1-- আমাদের ভাব কেমন 
ক'রে হবে? ওসব আমাদের কাছে সঙ্ধীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য, 
সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না 
ব'লে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্বদা! বলবি, শুনবি, বিচার 
করবি। এরূপ করতে করতে কালে দেখবি--তোর ভেতরেও সিজি 
(সিংহ, ব্ৰহ্ম ) জেগে উঠবেন। এ লব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। 


এই শোন্‌, কঠোঁপনিষদে যম কি বলেছেন : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁন্‌ 
নিবোধত। 


এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হুইল । মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। 
স্বামীজীর সঙ্গে শিশ্তও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল। 
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০ 


স্থান কলিকাতা 
কাল--১৮৯৮ 


আজ তিন দিন হইল ম্বামীজী বাগবাজারে “বলরাম বন্থুর বাড়িতে 
অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও 
স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন । আজ নিষ্টার নিবেদিতাকে 
সঙ্গে লইয়া শ্বামীজী আলিপুরের পপ্তশাল! দেখিতে ঘাইবেন। শিশ্ত উপস্থিত 
হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগাঁনন্দকে বলিলেন, ‘তোর! আগে চলে যা_-আঁমি 
নিবেদিতাঁকে নিয়ে গাড়ি ক'রে একটু পরেই যাচ্ছি।»-***" 

প্রায় নাড়ে চারিটাঁর সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়! পশুশালায় 
উপস্থিত হুইলেন। বাগানের তদানীন্তন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাছুর 
রামব্রক্ষ সান্তাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাঁকে অভ্যর্থনা! করিয়া 
ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাঁকাঁল তাহাদের অনুগমন করিয়। 
বাগানের নান! স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্তের সঙ্গে 
তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

রামত্রক্মবাবু উদ্চানস্থ নান! বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ 
ক্রমপরিণতি হুইয়াছে তথ্যিয় আলোচন! করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন । নানা জীবজন্ত দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর মধ্যে মধ্যে জীবের 
উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বদ্ধে ডারুইনের (1921:517 ) মতের আলোচনা! করিতে 
লাগিলেন। শিষ্তের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়। তিনি চক্তান্কিতগাত্র একট! 
প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা হইতেই কালে €0:00155 ( কচ্ছপ ) 
উৎপন্ন হইয়াছে । এ সাপই বহুকাল ধরিয়া! একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে 
কঠোরপৃষ্ঠ হইয়। গিয়াছে । কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাস। করিয়া 
বলিলেন, ‘তোরা ন! কচ্ছপ খাস? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে 
কচ্ছপ হয়েছে; তা হ'লে তোর] সাঁপও খাস! ইহ! শুনিয়! শিশ্য ঘবণায় মুখ 
বাঁকাইয়| বলিল, ‘মহাশয়, একট! পদার্থ ক্রমপরিণতির ঘার] পদার্থাস্তর হুইয়! 
গেলে যখন তাহার পূর্বের আক্কৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই 
যে সাপ খাওয়া হইল, এ কথ! কেমন করিয়া বলিতেছেন ? 
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শিল্তের কথ! গ্রনিয়! স্বামীজী ও রামত্রহ্মবাৰু ছাসিয়| উঠিলেন এবং সিষ্টার 
নিবেদিতাকে এ কথা বুঝাইয়! দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে 
সকলেই যেখানে পিংহ-ত্র্যাপ্রাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রমর হইতে 
লাগিলেন । 
রামব্রক্ষবাবুর আদেশে বক্ষকের। সিংহব্যাত্রের জন্ত প্রচুর মাংস আনিয়া 
আমাদের সম্মুখেই উছাদিগকে আহার করাইতে লাগিল । উহাদের সাহলাদ 
গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্ভানমধ্যস্থ 
রামব্রক্ষবাবুর বাদাবাড়িতে আমর] সকলে উপস্থিত হুইলাম। তথায় চা ও 
জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্লমাত্র চা পান করিলেন। 
নিবেদিতাঁও চা পান করিলেন । এক টেবিলে বলিয়া! সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট 
মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিস্তকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিয়া উহু! খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার 
অবশিষ্টাংশ শিশ্যকে পান করিতে দিলেন । অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ 
লইয়] কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল । 
রামত্রক্ষবাবু। ভারুইন ক্রমবিকাঁশবাঁদ ও তাহার কারণ যেভাবে ৰুঝাইয়াছেন, 
তৎমন্বন্ধে আপনার অভিমত কি? 
ত্বামীজী। ডারুইনের কথ! সঙ্গত হলেও 2৮০180018 (ক্রমবিকাঁশবাদ )-এর 
কারণ সম্বন্ধে উহ যে চুড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে 
পারি না। 
রামব্রক্ষবাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ 
আলোচন! করিয়াছিলেন কি? 
স্বামীজী। সাখ্যদর্শনে এ বিষয় সুন্দর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন 
দার্শনিকদিগের দিদ্ধাস্তই ক্রমবিকাঁশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংস। 
ব’লে আমার ধারণ] । | 
রামত্রহ্মবাবু। সংক্ষেপে এ দিদ্ধান্ত বুঝাইয়! বল! চলিলে শুনিতে ইচ্ছ। 
হয়। 
কযামীজী। নিয় জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে 
struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম ), survival of the 
fittest ( যোগ্যতমের উদ্বর্তন ), natural selection ( প্ৰাকৃতিক 


স্থামীজীর বাণী ও রন! 


নির্বাচন ) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে, দে-লকল 
আপনার নিশ্চন্নই জান আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্ত এসকলের 
একটিও তার কারণ ব'লে সমধিত হয়নি । পতঞ্চলির মত হুচ্ছে, এক 
৪১৪০$০৪ (জাতি ) থেকে আর এক ৪১০০15-এ ( জাতিতে ) পন্ধিণতি 
প্রক্কাতির আপুরণের' বার! ( প্রক্ৃত্যাপূরাৎ ) সংসাধিত হয় ৮% আবরণ 
বা ০৪৪০15-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার ) সঙ্গে দিনরাত struggle 
( লড়াই ) ক'রে যে ওটা সাধিত হুয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় 
struEEle (লড়াই) এবং competition (প্রতিত্বন্দিত। ) জীবের 
পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। হাজার 
জীবনকে ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোননতি হয়--যা 
পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হু’লে বলতে হয়, এই evolution 
(ক্রমবিকাশ ) দ্বার! সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। 
সাংসারিক উন্নতির কথ শ্বীকার ক'রে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে 
ওটা! যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের 
দেশীয় দার্শনিকগণের অভিগ্রায়-_জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার 
বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে গ্ররুতির অভিব্যক্তি ও বিকাঁশ। 
প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে 
ঈাড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ । প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিয়ন্তরে যাই 
হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু গ্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে 
ওদের অতিক্রম কর] যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, 
ধ্যান-ধারণ। ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা 
অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং ০5:৪০] ( প্রতিবন্ধক )- 
গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না ব'লে কাঁরণরূপে নির্দেশ করা এবং 
প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির় সহায়ক বল! যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার 
পাগীর প্রাণসংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা 
জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্ত উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে 
নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য 
Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্বিতা দ্বারা 
উন্নতিলাভরূপ মত )ট! কতদূর ॥০৮৪i৮!e ( ভীষণ ) হয়ে দীড়াচ্ছে। 
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রামব্রক্ষষাবু স্বামীজীর কথ! গুনিয়| স্বভ্ভিত হৃইয়। রছিলেন; অবশেষে 
বলিলেন, ‘ভারতবর্ষে এখন আপনার স্তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের 
বিশেষ প্রয়োজন হুইয়াছে। এরূপ লোকেই একদেশদশা শিক্ষিত জনগণের 
ভ্রপ্রন্নাদ্ অজুলি দিয়! দেখাইয়া দিতে সমর্থ । আপনার Evolution Theory-র 
( ক্ৰমবিকুশবাদের ) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহলাদিত হইলাম!” . 


শিষ্য স্বামী ঘোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়। রাত্রি প্রায় ৮্টার সময় 

বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। ম্বামীজী এ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে 

ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্ট। বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় 

আমাধিগের নিকট উপস্থিত হুইলেন। স্বামীজী অদ্য পশ্তশাল। দেখিতে 

গিয়া রামত্রক্ষবাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

শুনিয়া! উপস্থিত সকলে এ প্রসঙ্গ বিশেষরপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্বেই 

সমুৎস্থক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আনিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়! 

শিষ্য এ কথাই পাড়িল। 

শিষ্য। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সন্ধে যাহ। বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহ! 
পুনরায় বলিবেন কি? 

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিসনি ? 

শিষ্য । এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাঁছিরের 
শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই 
উন্নতির সোপাম। আজ আবার যেন উলট! কথ! বলিলেন । 

স্বামীজী। উলটো ঝ'লব কেন? তুই-ই বুঝতে পাঁরিসনি। Anima! 
kin৪৫০দ-এ (নিয় প্রাণিজগতে ) আমরা! সৃত্য-সত্যই struggle for 
existence, survival of the {fittest ( জীবনসংগ্রাম, ধোগ্যতমের 
"উুদর্তন ) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই । তাই ডারুইনের theory 
(তত্ব) কৃতকট| সত্য ব'লে প্রতিভাত হ্য়। কিন্ত human kingdom 
€ মনুত্ত-জগৎ )-এ, যেখানে rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি )-র বিকাশ, 
সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। মনে কর্‌, ধাদের আমর] 
really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ ) বা 14691 (আদর্শ )ব'লে 
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জানি, তাদের বাহ্‌ 50:9£81০ (সংগ্রাম ) একেবারেই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। Animal kingdom ( ময়েতর প্রাণিজগৎ )-এ instinct 
( স্বাভাবিক জ্ঞান )-এর প্রাবল্য । মানুষ কিন্ত যত উন্নত হয়, ততই 
তাতে rationality (বিচার-বুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য animal 
kKin6d০m (প্রাণিজগৎ্ )-এর মতে! rational human kingdom 
( বুদ্ধিযুক্ত মমুয্যজগৎ )-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে ০£০৪০e55 ( উন্নতি ) 
হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ ০1৮0 ( পূর্ণ বিকাশ ) একমাত্র 
sactifice ( ত্যাগ ) ছারা সাধিত হুয্ন। যে পরের জন্ত যত sacrifice 
(ত্যাগ ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিয়স্তরের 
' প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্‌ জানোয়ার 
হয়। সুতরাং 90085161০05 (জীবনসংগ্রাম-তত্ব) এ উভয় 
রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী ) হ'তে পারে 
না। মামুযের 9৮988] (সংগ্রাম ) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত 
control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, মে তত বড় হয়েছে। মনের 
সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom 
(মানবেতর প্রাণিজগৎ )-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle 
(সংগ্ৰাম ) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence ( মানব- 
জীবন )-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য ব! সত্ব( গুণ )বৃতিসম্পর 
হবার জন্য সেই 5:88] (সংগ্রাম ) চলেছে। জীবস্ত বৃক্ষ ও পুকুরের 
জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতে! মহুয্যেতর প্রাণীতে ও মহতজগতে struggle 
( সংগ্রাম ) বিপরীত দেখা ষায়। 
শিষ্য । তাহা হইলে আপনি আমাঁদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্ত এত 
করিয়া বলেন কেন? 
স্বামীজী। তোর! কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality ( বিচার- 
বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। 71255105 ( দেহটা) ভাল না হ’লে মনের 
সছিত ৪0:81 (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর 
জগতের highest 5ড০180107. ( পূর্ণবিকাশস্থল ) 'মাচ্ষ'পদবাচ্য 
আছিল? আহার নিজ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও 
যে চতুষ্পদ হয়ে ঘাসনি, এই ঢের । ঠাকুর বলতেন, ‘মান হুশ আছে 
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যার, সেই মাহহ’। তোরা তে “জায় ঘিয়ক্ষ-বাক্যের সাক্ষী হয়ে 
হবদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের দ্বণার আম্পদ হয়ে বয়েছিষ। 
তোরা aniদনl (প্রাণী ), তাই 50:08£1৩ ( সংগ্রাম ) করতে বলি। 
থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের েনান্দন কার্য ও ব্যবহার 
স্থিরভাবে আলোচন! ক'রে দেখ্‌ দেখি, তোরা! animal and human 
Planes-এর (মানব এবং মানবেতর স্তরের ) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কি 
না! Phy৪i৫ue ( দেহ )-টাকে আগে গড়ে তোল্‌। তবে তো মনের 
ওপর ক্রষে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ |, 
বুঝলি? 
শিষ্য । মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্ত ক্রহ্ষচর্যহীনেন” বলেছেন। 
স্বামীজী। তা বলুনগে । আমি বলছি, the physically weak are 
unfit for the realisation of the self (দুৰ্বল শরীরে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার হয়না )। 
শিষ্য । কিন্ত সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়। 
স্বামীজী। তাদের যদি তুই যত্ব ক'রে ভাল 1069 (ভাব) একবার দিতে 
পারিস, তা হ’লে তারা যত শীগগীর তা ০: 94 ( কার্ষে পরিণত ) 
করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, 
ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় ন!। শুঁটকে। লোঁকগুলে। 
শীগগীর রেগে যায়-_শীগগীর কামমোহছিত হয়। 
শিশ্। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া! ঘায়। 
দ্বামীজী। তা নেই কে বলছে? মনের ওপর একবার ০০৮০1 (সংযম) 
হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু 
এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে 013551006 (শরীর ) ভাল না হ'লে 
যে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হ'তে পারে নাঃ ঠাকুর বলতেন, ‘শরীরে 
এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হ'তে পারে না!” 
কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, 
আর এক কথ! শুনেছেন, আজ এই ভটচাঁধ বামুন নিবেদিতার এ'টে। খেয়ে 
এসেছে। তার ছো'য়| খ্রিষ্টান না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্ত 
তার ছেখয়া জলট! কি ক'রে খেলি? 
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শিক্ক। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুয় আদেশে আমি লব 
করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম ; আপনি 
পান করিয়া দিলেন, কাজেই গ্রদাদ বলিয়া খাটতে হুইল । 

ত্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে--এখন আর তোকে কেউ 
ভটচাঁধ বামুন বলে মানবে না! 

শিষ্য । ন! মানে নাই মান্ছক। আমি আপনার আদেশে চগ্ডালের ভাতও 
খাইতে পারি। 

কথা শুনিয়! শ্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হে! হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 


২০ 


স্থ।ন--বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী 
কাল-”১৮৯৮ 


আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদত্রজে মঠে অখসিয়াছে। নীলাম্বর- 
বাবুর বাগানবাটাতে এখন মঠ উঠাইয়া আন! হইয়াছে এবং বর্তমান 
মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ কর! হুইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে 
লইয়া বেল! চারিটা আন্দাজ মঠের নৃতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন । 
মঠের জমি তখনও জঙ্গলপৃর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা 
কোঠাবাড়ি ছিল; উহারই সংস্কার করিয়! বর্তমান মঠ-বাঁড়ি নিমিত হইয়াছে। 
মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যস্ত 
আপিয়া বিদায় লইলেন। ত্বামীজী শিশ্কসজে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্ধে ভাবী মঠের কার্ধকারিত1 ও বিধিবিধান পর্যালোচনা 
করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পৌছিয়| বেড়াইতে বেড়াইতে 
ত্বামীজী বলিলেন: 

এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে । সাধন-ভজন ও জানচর্চান় এই মঠ 
প্রধান কেন্দ্রস্বান হবে, এই আমার অভিগ্রানন। এখান থেকে যে শক্তির 
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অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মাছযের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; 
জান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ie৭l$ ( উচ্চাঘর্শ- 
সকল ) বেরোবে) এই মঠতুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্দিগন্তরে প্রাণের 
সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মান্ছরাগিগণ সব এখানে কালে এসে ভুটবে-_মনে এরূপ 
কত কল্পনার উদয় হচ্ছে। 
মঠের দক্ষিণ ভাগে ও যে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্রস্থল হুবে। 
ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ভক্তিশাত্ত আর রাজকীয় ভাষা এ 
স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে এ “বিদ্যামন্দির’ স্থাপিত 
হবে। বালব্রহ্ধচারীরা এখানে বাস ক'রে শান্্রপাঠ করবে । তাদের অশন-বসন 
সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব ব্রক্ষচারীর! পাচ বৎসর training 
(শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হ'লে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হ'তে পারবে। মঠে 
মহাপুরুষগণের অভিমতে সঙ্গ্যাসও ইচ্ছে হ'লে নিতে পারবে । এই ব্রহ্মচারি- 
গণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখ] যাবে, মঠস্বামিগণ তাদের 
তখনি বহিষ্কত ক'রে দিতে পাঁরবেন। এখানে জাঁতিবর্ণ-নিবিশেষে অধ্যয়ন 
করানো হবে। এতে যাদের ০৮1০০%:০০ ( আপত্তি ) থাকবে, তাঁদের নেওয়া 
হবে না। তবে নিজের জাঁতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যার! চলতে চাইবে, তাদের 
আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের ক'রে নিতে হবে। তার। অধায়ন-মাত 
সকলের সঙ্গে একত্র করবে । তাদেরও চরিজ্র-বিষয়ে মঠম্বামিগণ সর্বদা] তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখবেন। এখানে (81760 (শিক্ষিত) ন! হ’লে কেউ সন্্যানের 
অধিকারী হু’তে পারবে না। ক্রমে এরূপে যখন এই মঠের কাজ আরম্ভ 
হবে, তখন কেমন হবে বল্‌ দেখি? 
শিশ্ত। আপনি তবে প্রাচীনকালের মতে! গুরুগৃছে ব্রহ্মচর্ধাশ্রমের অনুষ্ঠান 
পুনরায় দেশে চালাইতে চান ? 
স্বামীজী । নয় তো কি? Modern system of ৫০৪ ৫০০-এ ( বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতিতে ) ব্ৰন্মবিস্তা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই । পূর্বের 
' মতো অন্ষচর্ধীশ্রম প্রতিষ্িত করতে হবে। তবে এখন broad basis 
( উদারভাব )-এর ওপর তার ০॥০d৭ti০n ( ভিতিস্থাপন ) করতে 
হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্তন ভাতে ঢোকাতে হবে। 
সে নব পরে ঝলব। 


৯২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্থামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 
মঠের দক্ষিণে এ যে জমিটা আছে, এটেও কালে কিনে নিতে হবে। 
এখানে মঠের ‘অমমত্র’ হবে। এখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে 
সেবা! করবার বন্দোবস্ত থাকবে । এ অকসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। 
যেমন £Und (টাকা) জুটবে, সেই অঙুনারে অনসত্র প্রথম খুলতে হযে। 
চাই কি প্রথমে ছু-তিনটি লোক নিয়ে 5৪: (আরভ ) করতে হবে। 
উৎসাহী ব্রহ্মচারীদের এই অন্নসত্র চালাতে 0515 করতে ( শেখাতে ) হবে! 
তাঁদের যোগাঁড়-মোগাড় করে, চাই কি ভিক্ষা ক'রে এই অর্নসত্র চালাতে 
হুবে। মঠ এবিষয়ে কোনরকম অর্থসাহাঁধ্য করতে পারবে ন1। ব্রন্মচারীদের 
ওর জন্ত অর্থসংগ্রহ ক'রে আনতে হবে । সেবাসজে এভাবে পাঁচ বৎসর 
t৮৭inin6 (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হ’লে তবে তারা “বিদ্যামন্দির’'-শাখায় 
প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে । অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে 
পাঁচ বৎ্সর--একুনে দশ বৎসর ₹7ainin6-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের 
তার! দীক্ষিত হয়ে স্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে- অবশ্ঠ যদি তাদের 
অন্যাসী হ'তে ইচ্ছে হয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ তাদের 
সয্যাসী কর! অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদ্গুণসম্পন্ন 
ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে মঠাধ্যক্ষ তাকে যখন ইচ্ছে 
সন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রশ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্বে যেমন 
বললুম, সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্গ্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হুবে। আমার 
মাথায় এই-সব 1098 ( ভাব ) রয়েছে। 
শিষ্য । মহাশয়, মঠে এরূপ তিনটি শাঁখাস্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে? 
শ্বামীজী। বুঝলিনি? প্রথমে অন্দান, তারপর বিষ্াদান, সর্বোপরি জান- 
দান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে । অন্নদান 
করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্ষচারীদের মনে পরার্থকর্মতৎ্পরতা ও 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে 
নির্মল হয়ে তাতে সত্বভাবের স্মরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে 
্রন্মবিদ্তালীভের যোগ্যতা! ও সম্যাদাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে । 
শিল্ত। মহাশয়, জানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিস্তাদানের 
শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি? 
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ব্বামীজী। তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পায়লিনি! শোন্_এই অয্ন- 
+ হাঁছাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে সেবাকল্পে ভিক্ষা-শিক্ষ। ক'রে যেরূপে 

হোক দুমুঠে| অয় দীনদুঃখীকে দিতে পারিস, তা হ’লে জীব-জগতের ও 
তোর মঙ্গল তো হুবেই--সঙ্ধে সঙ্গে তুই এই সৎকাজের জন্ত সকলের 
95100128085 (লহাহভূতি ) পাবি। এ সৎকাজের জন্তু তোকে বিশ্বাস 
ক’রে কামকাঞ্চনবন্ধ সংসারীর! তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। 
তুই বিস্যাদানে ব| জানগানে ঘত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার 
সহশ্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্গদানে আকৃষ্ট হবে। এই কাজে 
তুই public sympathy ( সাধারণের সহাঁচুভূতি ) ধত পাবি, তত 
আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সৎকাজে মানুষ কেন, ভগবানও 
সহায় হন। এরূপে লোক আকৃষ্ট হ’লে তখন তাঁদের মধ্য দিয়ে বিদ্ধ! 
ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পাঁরবি। তাই আগে অন্নদান । 

শিষ্য । মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম--স্থান চাই, তারপর এজন্য ঘর-ছার 
নির্মাণ কর! চাই, তারপর কাজ চালাইব।র টাক! চাই। এত টাক! 
কোথা হইতে আসিবে? 

খ্বাীজী। মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং এ বেলতলায় 
একখানা! চাল! তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি ছুটি অন্ধ আতুর সন্ধান 
ক'রে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাঁদের সেবায় লেগে ঘা দেখি । নিজে 
ভিক্ষা ক'রে তাদের জন্য নিয়ে আঁয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া । 
এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি-তোর এই কাজে কত লোক 
সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! ‘ন ছি কল্যাণরুৎ 
কশ্চিৎ দুর্গভিং ভাত গচ্ছতি |” 

শিষ্য । হণ, তাহা! বটে। কিন্ত এরূপে নিরস্তর কর্ম করিতে করিতে কালে 
কর্মবন্ধন তে ঘটিতে পারে? 

স্বামীজী। কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কানা 
বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হ'লে এ 
সব সৎকাজ তোর কর্মবঞ্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। এরূপ কর্মে 


বাজার মা 


টে, গীতা, ৬-৪০ 
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বন্ধন আসবে !--ও-কথা তুই কি বলছিল? এক্সপ পরার্থ কর্মই কর্ম- 
বন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্ত: পন্থা! বিদ্যতেহয়নায়।” 
শিয্য। আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব 
বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হুইতেছে। 
হ্বামীজী। গনীব-ছুঃখীদের জন্য e!!-v৮entilaed ( বাযু-চলাচলের পথযুক্ত ) 
ছোট ছোট ঘর তৈরি করতে হবে । এক এক ঘরে তাদের দু-জন 
কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভালে! বিছানা, পরিষ্কার কাপড়- 
চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবেন। 
হণ্তায় একবার কি দুবার স্থবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। 
মেবাশ্রমটি অন্নপত্রের ভেতর একট] আচ ( বিভাগ )-এর মতো থাকবে, 
তাতে রোগীদের শুঞষা কর] হবে। ক্রমে যখন 679 ("টাক! ) এনে 
পড়বে, তখন একটা মন্ত Kit০e৷n ( রদ্ধনশালা ) করতে ছবে। 
অন্নসত্রে কেবল 'দীয়তাং নীয়তাং ভূজাতাম এই রব উঠবে। ভাতের 
ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে ষাবে। এই রকম 
অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণট! ঠাণ্ডা হয়। 
শিন্ত। আপনার যখন এরূপ ইচ্ছা! হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে এ বিষয়টি 
বাস্তবিকই হুইবে। 
শিষ্যের কথা শুনিয়! স্বামীজী গঙ্গার দিকে চাহিয়! কিছুক্ষণ স্থির হইয়। 
রছিলেন। পরে প্রসন্নমূখে সন্দেহে শিষ্যকে বলিলেন : 
তোদের ভেতর কার কবে সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের 
একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো ছুনিয্াময় অমন কত অন্নসত্্র 
হবে। কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তিঁ-সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। 
এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমর! দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট 
ব'লে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একট! পর্দ। যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ 
বিকাশটাকে আড়াল ক'রে রয়েছে। সেট! সরে গেলেই বস্‌, সব হয়ে গেল! 
তখন ঘা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে। 
স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 
ঈশ্বয়্ করেন তে। এ মঠকে মহীসমবয়ক্ষে ক'রে তুলতে হবে। ঠাকুর 
আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মুতি। এ সমন্বয়ের ভাঁবটি এখানে জাগিয়ে 
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রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন । সর্বমতের অর্বপথের আচগ্তাল 
ব্রাক্ষণ- সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন 12691 (আদর্শ ) দেখতে 
পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, 
তখন মনে হ'ল, যেন এখান হ'তে তার ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে 
ফেলছে! আমি তো যথাসাধ্য করছি ও ক'রব-_-তোরাও ঠাকুরের উদার 
ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদাস্ত কেবল পণ্ড়ে কি হবে? Practical 
life (কর্মজীবন )-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর 
এ অইৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন ; আমি এবার সেটাকে সেখান 
থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব ব'লে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে 
ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অছৈতবাদের ছুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোর! 
আমার সহায় হয়ে লেগে যা। 
শিষ্য । মহাশয়, ধ্যানসহায়ে এ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল 
লাঁগে। লাফাতে বাঁপাতে ইচ্ছা হয় না! 
স্বামীজী। সেটা তে। নেশা ক'রে অচেতন হয়ে থাকার মতো; শুধু এরূপ 
থেকে কি হবে? অ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাগুব নৃত্য করবি, 
কখন বা বু'দ হয়ে থাকবি । ভাল জিনিস পেলে কি এক! খেয়ে সুখ হয়? 
দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মান্ভূতি লাভ ক'রে না-হয় তুই 
মুক্ত হয়ে গেলি--তাঁতে জগতের এল গেল কি? ব্রিজগৎ মুক্ত ক'রে 
নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হযে! 
তখনই নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! 
“নিরবধি গগনাভম্” আকাশকল্স ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি । জীবজগতের 
সর্বত্র তোর নিজ সতা দেখে অবাক হয়ে পড়বি ! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত 
তোর আপনার সত! বলে বোধ হবে। তখন সকলকৈ আপনার মতে! 
যত্ব ন! করে থাকতে পারবিনি। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical 
Vedanta ( কর্মে পরিণত বেদাস্তের অনুভূতি )--বুঝলি। তিনি (ব্রহ্ম) 
এক হয়েও ব্যাবহারিকভাঁবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন । নাম ও রূপ এই 
ব্যবহারের মূলে রয়েছে । যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে 
পাঁস_একমাত্র মাটি, ধা! এর প্রকৃত সত্তা । সেরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ- সব 
ভাবছিস ও দেখছিস। জান-গ্রতিবন্ধক এই থে অজ্ঞান, যার বাস্তব 
a-a 
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কোন সত্বা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে । মাঁগ-ছেলে, দেহ-মন--ঘা। 
কিছু সবই নামক্ষপসহায়ে অজানের হিতে দেখতে পাঁওয়! যায়। 
অজ্ঞানটা যেই সরে দাড়াল, তখনি ব্রর্ধ-সত্তার অস্কৃভূতি হয়ে গেল। 

শিষ্য । এই অজ্ঞান কোথা হইতে আনিল? 

ক্বামীজী। কোথেকে এল তা পরে ব’লব। তুই যখন দড়াকে .সাপ ভেবে 
তয়ে দৌডুতে লাঁগলি, তখন কি দড়াট। সাপ হয়ে গিয়েছিল !--না, 
তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন ক'রে ছুটিয়েছিল ? 

শিশ্ত। অজ্ঞতা হইতেই এরূপ করিয়াছিলাম। 

স্বামীদী। তা হ'লে ভেবে দেখ.-তুই যখন আবার দড়াকে দড়! ব'লে 
জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা তেবে হাসি পাবে কি না? 
তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না? 

শিশ্ত । তা হবে। 

্বামীজী। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাড়াল । এরপে ব্রহ্ষসতাই 
একমাত্র সত্য হয়ে দীড়াল। এই অনস্ত স্থপ্রিবৈচিত্যেও তার স্বরূপের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি । কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এট! 
মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব-বিভামক আত্মার 
সত্বা বুঝতে পারিসনে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই 
নামরূপাত্মক জগৎট। না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অম্থুভব করবি, 
তখনি আতব্ৰহ্মস্তম্ব পৰ্যন্ত সকল পদার্থে তোর আস্মাহুভূতি হবে--তখনি 
“ভিগ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিষ্তন্তে লর্বসংশয়াঃ১ হুবে। 

শিষ্য । মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অস্তের কথ! জানিতে ইচ্ছা হয়। 

স্বামীজী। যে জিনিসটা পরে থাকে না-সে জিনিসটা ষে মিথ্যা, তা তো 
বুঝতে পেরেছিম ? যে যথার্থ ব্রন্মজ্ঞ হয়েছে সে বলবে, অজ্ঞান আবার 
কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে- সাপ ব'লে দেখতে পায় না। 
যার! দড়াকে সাপ ব'লে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! 
সেজন্ত অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না_ 
অসৎও বল! যায় না। 'সন্নাপ্যদন্নাপ্যুতয়াত্মিকা নো”। যে জিনিসট! 


ESN SO 
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এরূপে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তাঁর বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই 
বাকি? এবিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুকও হ'তে পারে না। কেন, ত! 
শোন্‌ ।-_এই প্ৰশ্নোত্তরটাও তো সেই নামরূপ ব৷ দেশকাল ধরে কব! 
হচ্ছে? যে ব্রহ্মবস্ত নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাঁকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে 
কি বোঝানো যায়? এইজন্ত শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যাবহারিকভাবে মত্য-_ 
পারমাথিকরূণে সত্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অস্তিত্বই নেই, তা আবার 
বুঝবি কি? যখন তরঙ্গের প্রকাশ হবে, তখন আর এরূপ প্রশ্ন করবার 
অবনরই থাকবে ন1। ঠাকুরের সেই “মুচি-মুটের গল্প” শুনেছিস 
না?-ঠিক তাই ।--অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে 
যায়। 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, অজ্ঞানট! আসিল কোথা হইতে ? 

স্বামীজী ৷ যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি ক'রে ?--থাকলে 
তে। আসবে? 

শিষ্য । তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল? 

শ্বামীজী। এক ব্রহ্মদতাই তে! রয়েছেন! তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে 
রূপাস্তরে নাঁমাস্তরে দেখছিস । 

শিষ্য । এই মিথ্যা নামরূপই ব কেন ? কোথা হইতে আসিল ? 

স্বামীজী। শাস্ত্রে এই নামক্ষপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাঁকে প্রবাহরূপে নিত্য- 
প্রায় বলেছে। কিন্তু ওটা সাস্ত। ব্রহ্মমত। কিন্তু সর্বদা দড়ার মতে! 
খ্বস্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্ত বেদাস্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড ব্ৰহ্মে অধ্যস্ত ইন্ত্রজালবৎ ভাসমান । তাতে ত্রক্ষের 
কিছুমাত্র শ্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। বুঝলি? 

শিশ্ত। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 

স্বামীজী । কিবল্না? 

শিষ্য । এই যে আপনি বলিলেন, এই স্বষ্ট-স্থিতি-লয়া্দি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাদের 
কোন স্বরূপ-সত্ত। নাই-_তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা 
পূর্বে দেখে নাই, মে জিনিসের ভ্রম তাহার হুইতেই পারে না। 
যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন শসর্পভ্রম হয় 
নাঃ সেইরূপ যে এই হ্যতি দেখে নাই, তার ব্রহ্ষে হৃষ্টিজ্রম হইবে 
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কেন? স্বতয়াং সুষ্টি ছিল বা আছে, তাই হ্যতিভ্রম হইয়াছে! 
ইহাতেই ৈতাপত্তি উঠিতেছে। 

স্বামীজী। অন্ধজ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন থে, 
তার দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি 
একমাত্র ব্ৰহ্মদত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। 
তুই যদি বলিস, ‘আমি তো এই স্বষ্টি বা সাপ দেখছি’, তবে 
তোর দৃষ্টি্োষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে 
চেষ্টা করবেন। যখন তীর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্জুসত্বা 
বা ব্রহ্ষসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজান ব| হষ্টি- 
জান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই স্যপ্রিস্থিতিলয়কূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রন্ষে 
আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস? অনাদি প্রবাহরূপে এই 
হট্টিভানাদি চলে এসে থাকে তে! থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ 
কিছুই নেই। ব্ৰহ্মতত্ব 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ না হ'লে এ প্রশ্নের 
পর্যাপ্ত মীমাংসা হ'তে পারে না এবং হ'লে আর প্রশ্নও উঠে না, 
উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। বরকহ্মতত্বাস্বাদ তখন “মুকাত্বাদনবৎ' হয়। 

শিশ্ব। তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে? 

ত্বামীজী। এ বিষয়টি বোঝবার জন্য বিচার । সত্য বসন্ত কিন্ত বিচারের পারে 
-_“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়।” ।১ 
এইরূপ কথা চলিতে চলিতে শিষ্য ত্বামীজীর সঙ্গে মঠে২ আনিয়া উপস্থিত 

ছইল। মঠে আনিয়! স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অগ্যকার 

ব্রক্ষবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম বুঝাইয়। দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিশ্যকে 

বলিতে লাগিলেন, ‘নায়মাত্ম| বলহীনেন লভ্য । 


১ কঠোপনিধদ 
২ নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত 


শ্বামি-শিস্ক-সংবাদ ১৩৩ 


২২ 
স্থান- বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮ 


শিক্প। দ্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না৷ কেন? বক্বৃতাপ্রভাবে 
ইওরোপ-আঁমেরিক। মাতাইয়া আমিলেন, কিন্ত ভারতে ফিরিয়া আপনার 
এ বিষয়ে উদ্চম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়! গিয়াছে, তাহার কারণ 
বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদবেশগুলি অপেক্ষা-_আমাদের বিবেচনায় 
এখানেই এরূপ উদ্ভমের অধিক প্রয়োজন । 

স্বামীজী। এদেশে আগে £:০৩:.এ (জমি) তৈরি করতে হবে, তবে বীজ 
ফেললে গাছ হুবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, 
খুব উর্বর । ওদেশের লোকের! এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। 
ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শাস্তি পাচ্ছে না। একটা 
দারুণ অভাব বোধ করছে । তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে 
যোগ। ভোগের ইচ্ছ! কতকট! তৃপ্ত হ'লে তবে লোকে যোগের কথা 
শোনে ও বোঝে । অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন, রোগ-শোক- 
পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে? 

শিষ্য । কেন, আপনিই তে! কখন কখন বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে 
লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কাধতঃ ধর্মাচুষ্ঠান করে, অন্তন্নেশে তেমন 
নহে। তবে আপনার জলম্ত বাখ্সিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে 
কেন ন! ফল হইবে? 

স্বামীজী। ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কৃর্মাবতারের পূজা চাই-_পেট 
হচ্ছেন সেই কুর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে, ভোর ধর্মকর্মের কথ! 
কেউ নেবে না। দেখতে পাঁচ্ছিস না, পেটের চিস্তাতেই ভারত অস্থির ! 
বিদেশীর সঙ্গে প্রতিঘন্দিভা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সবচেয়ে তোদের 
পরস্পরের ভেতর দ্বণিত দাসস্থলত ঈর্যাই তোদের দেশের অস্থিমন্দ! খেয়ে 
ফেলেছে । ধর্মকথা শোনাতে হ’লে আগে এদেশের লোকের পেটের 
চিন্তা দূর করতে হুবে। নতুবা শুধু লেফচার-ফেকচারে বিশেষ কোন 
ফল হবে না। 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শিব্য । তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন ? 

ত্বামীজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন--ঘার1 নিজেদের 
সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে । 
আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাীকে তাই এক্সপে তৈরি 
করছি । শিক্ষা শেষ হ'লে এরা ঘারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের 
বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, এ অবস্থার উন্নতি 
কিভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের 
মহান্‌ সত্যগুলি সোজ। কথায় জলের মতে! পরিষ্কার ক'রে তাদের বুঝিয়ে 
দেবে। তোদের দেশের 27558 ০£ 70601 ( জনসাধারণ ) যেন 
একট! sleeping Leviathan ( ঘুমস্ত বিরাট জলঙজস্ত )1 এদেশের 
এই যে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা, এতে শতকর। বড়জোর একজন কি দুজন 
দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে । যারা পাচ্ছে-__তারাঁও দেশের ছিতের 
জন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে 
বল্‌ ? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন 
যা তা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে 
নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম 
উচ্চচিস্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্থার্থই 
সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে? 

শিষ্য । তবে কি আমাদের উপায় নাই? 

্বামীজী। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে 
বটে, কিন্ত নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক 
হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা 
তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি-_পূর্বাকাশে 
অরুপণোদয় হয়েছে, সুর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে 
কোমর বেঁধে লেগে ঘা সংসার-ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের 
এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গীয়ে-গায়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে 
দেওয়া যে, আর আলিস্তি ক'রে বনে থাকলে চলছে না! শিক্ষাহীন 
ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, ‘তাই 
সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে? আর শাস্তের মহান্‌ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৩৫ 


সত্যগ্তলি সরল ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের 
ব্রাহ্মণের ধর্মট1 একচেটে ক'রে বসে ছিল। কালের শোতে তা যখন 
আর টিকলে! মা, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, 
তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতে! তোমাদেরও 
ধর্মে সমান অধিকার । আচগ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর 
সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের 
অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও 
ধিক, আর তোদের বেদবেদাস্ত পড়াকেও ধিক । 

শিষ্ক | মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ 
শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম। 

স্বামীজী। দূর মুর্খ! শক্তি-ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই 
রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে । তুই কাজে লেগে 
যা নাঃ দেখবি এত শক্তি আসবে খে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে 
এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে । পরের জন্য এতটুকু 
ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, 
কিন্ত ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্তু খেটে খেটে মরে যা--আমি দেখে খুশী 
হই। 

শিষ্ত । কিন্ত মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 
কি হুইবে? 

স্বামীজী। তুই যদি পরের অন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'স্‌ তে| ভগবান 
তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। ‘ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিৎ 
দুর্গতিং ভাত গচ্ছতি”--গীতায় পড়েছিস তে? 

শিষ্য । আজ্ঞে হা। ৮ 

স্বামীজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা-_ত্যাগী না হ’লে কেউ পরের জন্য যোল 
আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে 
দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদাস্তেও পড়েছিল, সকলকে 
সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী 
আপনার ব'লে ভাববি কেন? তোর দোরে খ্বয়ং নারায়ণ কাঁঙালবেশে 
এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাকে কিছু না দিয়ে 


১৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


খালি নিজের ও নিজের স্বী-পুতুদেরই উদর নানাপ্রকার চর্বয-চুস্ব দিয়ে 
পৃতি করা--সে তে পপ্তর কাজ। 
শিশ্কা। মহাশয়, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহ অর্থের প্রয়োজন 
হয়) তাহা কোথায় পাইব ? 
স্বামীজী । বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্‌ না। পয়সার 
অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস- একট মিষ্টি কথা বা ছুটে। সৎ 
উপদেশ তো তাদের শোনাতে পারিল। না-তাঁতেও তোর টাকার 
দরকার ? 
শিষ্য। আজে হা, তাপারি। 
স্বামীজী। “হা পারি কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস-_তা 
কাজে আমায় দেখা, তবে তো জানবো আমার কাছে আমা সার্থক । 
লেগে যা। কর্দিনের জন্ত জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা 
দাগ রেখে মা। নতুবা গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে- এপ জন্মাতে 
মরতে মাঁহুযের কখন ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা ষে, তোর 
বেদাস্ত পড়! সার্থক হয়েছে । সকলকে এই কথা শোনাগে--“তোমাদের 
ভেতরে অনস্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল। নিজের 
মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহ স্বার্থপরতা । ফেলে দে 
ধ্যান, ফেলে দে যুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে 
লেগে যা। 
শিষ্য অবাক হইয়। শুনিতে লাগিল । স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ 
তোর! এক্ষপে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মতো হাজার হাজার 
বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্ত 
ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের (শ্রীরামকৃষশিষ্যদের ) ভেতর যার! 
আগে ভাবত তার্দের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, 
ছুভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে 
হয়েও তোদের সেব| করতে শিখেছে । আর তোরা তোদের নিজের দেশের 
লোকের জন্ত তা করতে পারবিনি ? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে 
জীবের ছুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে--চলে ঘা সেদিকে । নয়-_-মরেই 
যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের 
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কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো ঘাবিই ; 
তা ভাল উদ্দেশ্ত নিয়েই মরা ভাল। এই তাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, 
নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের 
কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা--লেগে ধা। দেরি করিসনি 
_ মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে আর বসে 
থাকিসনি--তা হ'লে কিছুই হবে না। 


২৩ 


গ্বান-_-বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮ 


শিষ্ত। শ্বামীজী, ব্ৰহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা! 
দেখা যায় কেন? 

স্বামীজী। সত্যই হু'ন বা আর যাই হ'ন, ব্রক্গবন্তকে কে জানে বল্‌? 
জগত্টাকেই আমর! দেখি ও সত্য ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে থাকি। তবে 
সষ্টিগত বৈচিত্রাটাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে বিচারপথে অগ্রসর 
হ'লে কালে একত্বমূলে পৌছানে! যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত 
হ'তে পারতিস, তা হ'লে এই বিচিত্রতাট1 দেখতে পেতিন না। 

শিহ্ক। মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা 
কেন করিব? আমি বিচিত্রতা! দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন 
উহাকে সত্য বলিয়। অবশ্য মানিয়া লইতেছি। | 

্বামীজী। বেশ কথা। স্থষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাঁকে সত্য ব'লে মেনে 
নিয়ে একত্বের মৃলাহ্থসন্ধান করাকে শাস্ত্রে ‘বাতিরেকী বিচার’ বলে। 
অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্ত বলে ধরে নিয়ে 
বিচার ক'রে দেখানো যে, সেটা ভাব নয়--অভাব বস্ত। তুই 
রূপে মিথ্যাকে সত্য ব’লে ধরে সত্যে পৌঁছানোর কথা বলছিস। 
কেমন? 


১৩৮ ১ স্বামীজীয় বাণী ও রচনা 


শিষ্য। আজ্ঞা হা, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাছিত্যটাকেই 
মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করি। 

শ্বামীজী। আচ্ছা। এখন দেখ্‌, বেদ বলছে, 'একমেবাছ্িতীয়ম্ ) হরি 
বস্তুতঃ এক অহ্ষই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিথ্যা হুচ্ছে। বেদ 
মানিস তো? 

শিষ্য । বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ ন! মানে, তাছাকেও 
তো নিরস্ত করিতে হইবে? 

স্বামীজী। তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ ক'রে বুঝিয়ে 
দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমর! বিশ্বাস করতে পারি 
না; ইন্জিয়গুলিও ভূল সাক্ষ্য দেয় এবং যথার্থ সত্য বস্ত আমাদের ইন্জিয়- 
মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্দিয়ের 
পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই খধিরা যোগ বলেছেন। যোগ 
অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর্‌ আর নাই 
কর্‌, করলেই ফল পাওয়া ষায়। ক'রে দেখ্_হয়, কি না হয়। 
আমি বাস্তবিকই দেখেছি- খষির1 যা বলেছেন, সব সত্য । এই দেখ, 
তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিল, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে বায় 
অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ 
করেছি। 

শিষ্য । কখন এরূপ করিয়াছেন? 

ত্বামীজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুয়ে দিয়েছিলেন; 
দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর-দালান, গাছপালা চন্দ্র-নূর্য-_সব যেন 
আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও ধেন কোথাক্ব লয় পেয়ে 
গেল। ভারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই ; তবে মনে 
আছে, এরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল_-চীৎকার ক'রে ঠাকুরকে 
বলেছিলুম, ‘ওগো, তুমি আমার কি ক’রছ গো, আমার যে বাপ-মা 
আছে! ঠাকুর তাতে হাসতে হানতে “তবে এখন থাক্‌’ বালে ফের 
ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুষ-_ঘরবাড়ি দোর-দাঁলান ঘা 
যেমন সব ছিল; ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার 
একটি 121-এর ( হের ) ধারে ঠিক এরূপ হয়েছিল । 
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শিষ্ভ। (অবাক হুইয়|) আচ্ছা মহাশয়, এরূপ অবশ্থা মস্তিষ্ষের বিকারেও 
তো হইতে পারে? আর এক কথা, এ অবস্থাতে আপনার বিশেষ 
আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি? 

স্বামীজী। যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা ক'রে নয়, রকম-বেরকমের দয 
টেনেও নয়, সহজ মানুষের স্বস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে 
মস্তিষ্কের বিকার কি ক’রে বলবি, বিশেষতঃ ঘখন আবার এরূপ অবস্থা" 
লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্বপূর্ব আচার্য ও খধিগণের আগ্ত- 
বাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিফ 
ঠাওরালি? 

শিল্ক | না মহাশয়, আমি তাহ! বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শত শত এরূপ 
একত্বান্গভূতির দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইছা। 
করামলকবৎ প্রত্যক্ষপিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষান্ুভূতি যখন বেদাদি 
শাস্ত্রো্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস 
হয় না। শ্রীশঙ্করাঁচার্ধও বলিয়াছেন--“ক গতং কেন বা নীতং, ইত্যাদি । 

স্বামীজী। জানবি, এই একত্বজ্ঞান__-যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মাহুভূতি বলে-_ 
তা হ’লে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। 
এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্ৰক্ষানন্দ লাভ করতে পাঁরে না। 
সেই পরমানন্দ পেলে জগতের স্থখছুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না। 

শিল্ষ। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমর! যদি যথার্থ পূর্ণত্রন্ম- 
স্বরূপই হই, তাহা হইলে এঁরূপে সমাধিতে সুখলাভে আমাদের যত্ব হয় 
ন! কেন? আমর! তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া! বারবার 
মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন? 

স্বামীজী। তুই মনে করছিস, জীবের সে শাস্তিলাভে, আগ্রহ নেই বুঝি ? 
একটু ভেবে দেখ-_বুঝতে পারবি, যে ঘা! করছে, সে তা ভূ! সুখের 
আশাতেই করছে। তবে সকলে এ কথা বুঝে উঠতে পারছে না। 
সে পরমানন্দলাঁভের ইচ্ছ1 আব্রক্ষস্তত্ব পর্যস্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে 
রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ও সকলের অন্তরের অস্তরে রয়েছেন। তুইও 
সেই পূৰ্ণব্ৰহ্ম । এই মুহূর্তে ঠিক ঠিক ভাবলেই এ কথার অনুভূতি হয় । 
কেবল অনুতূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি ক'রে শ্রী-পুত্রের জন্য 


১৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এত থাটছিম, তার উদ্দেশ্তও সেই সচ্চিদানন্দলাত। সেই মোহের 
মারপেচে পড়ে ঘা খেয়ে থেয়ে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে । বাসন! 
আছে বলেই ধাকক খাচ্ছিস ও খাবি। এরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের 
দিকে দৃষ্টি পড়বে--সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে । তবে কারও 
এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে। 

শিষ্য । দে চৈতন্য হওয়া মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কপা না 
হইলে কখনও হুইবে না। 

স্বামীজী। ঠাকুরের কৃপা-বাতাম তো! বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। 
যখন যা করবি, খুব একাস্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ-_-আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি 
সবই ক্ষণিক ; এর পারে যা তাই আমি। 

শিষ্য । এ ভাব ক্ষণিক আপিলেও আবার তখনি উড়িয়া যায় এবং ছাইভন্ম 
সংসার ভাবি। 

স্বামীজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে 
ধনের খুব তীব্রতা, একাস্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ- 
বুদ্ধ-মুক্তম্বভাঁব, আমি কি কখন অন্যায় কাজ করতে পারি? আমি কি 
সামান্ত কামকাঞ্চমলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মতো মুগ্ধ হ'তে পারি? 
মনে এমনি ক'রে জোর করবি ; তবে তে! ঠিক কল্যাণ হবে । 

শিষ্য । মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, 
ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা! দিব_-_ধন মান হবে, বেশ মজায় থাকব । 

স্বামীজী। মনে ঘখন ও-সব আসবে, তখনি বিচার করবি। তুই তো বেদাস্ত 
পড়েছিস? ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখান] শিয়রে রেখে ঘুমুবি, 
যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরপে জোর ক'রে 
বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি 
স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে। 

শিল্ত। আচ্ছা স্বামীজী, ভক্তিশান্ত্রে যে বলে বেশী বৈরাগ্য হ’লে ভাব 
থাকে না। 

স্বামীজী। আরে ফেলে দে তোর সে তক্তিশান্র, যাতে ও-রকম কথা আছে। 
বৈরাগ্য--বিষয়বিতৃষণা না হ'লে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
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ন! কর্পলে ‘ন সিধ্যতি বভ্রহ্মশতাস্তরেংপি’-_-ব্রন্মার কোটিকল্লেও জীবের 
মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য 
আনবার জন্ত। ত যার হয়নি, তার জানবি--নোঙর ফেলে মৌকোক 
ধাড়টানার মতো! হচ্ছে! ‘ন ধনেন ন চেজ্ায়া, ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানগ্ুঃ । 

শিষ্য । আচ্ছা! মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল? 

শ্বামীজী। ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, 
তারপর আসেন লোকখ্যাতি ! সেটা যে-সে লোক সামলাতে পারে না। 
লোকে মান দিতে থাকে, নান। ভোগ এসে জোটে । এতেই ত্যাগীদের 
মধ্যে বার আনা লোক বীধ। পড়ে । এই যে মঠ-ফঠ করছি, নান! 
রকমের পরার্থে কাঁজ ক'রে সুখ্যাতি হচ্ছে_-কে জানে, আমাকেই ব! 
আবার ফিরে আসতে হয়। 

শিষ্য । মহাশয়, আপনিই এ কথ! বলিতেছেন, তবে আমর! আর যাই 
কোথায়? 

স্বামীজী। সংসারে রয়েছিস, তাতে ভয় কি? “অভীরভীরভীঃ,-_ভয় ত্যাগ 
কর্‌। নাগ-মহাশয়কে দেখেছিস তো ?--সংসারে থেকেও নন্ন্যাসীর 
বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরঘ্ত যদি কেউ হয় 
তো! ঘেন নাগ-মহাশয়ের মতো হয় । নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলে! 
ক'রে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি- যেন তার কাছে যায়, 
তা হু'লে তাদের কল্যাণ হুবে। 

শিল্ত । মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন? নাগ-মহাশয় শ্রীরামকৃষ্-লীলাসহুচর, 
তাঁকে জীবস্ত দীনতা বলিয়া! বোধ হয় ! 

স্বামীজী। ত! একবার বলতে? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাঁব। 
তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক 
সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস। 

শিশ্ত। আমি লিখিয়া ধিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে 
তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বনুপূর্বে আপনার একবার যাইবার 
কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘পূর্ববঙ্গ আপনার 
চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে ।, 


১৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী । জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, ‘জলন্ত আগুন? । 
শিল্ত। আজে হা, তা শুনিয়াছি। 
স্বামীজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়-_কিছু খেয়ে যা। 
শিল্ক । যে আছজ্ঞা। 

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়! শিশ্ত কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে 
লাগিল: শ্বামীজী কি. অতুত পুরুষ--যেন সাক্ষাৎ জানমৃতি আচার্ধ শঙ্কর ! 


২৪ 


স্থান বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাগকালে ) ১৮৯৮ 

শিষ্য। স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্ত কির্ূপে হইতে পারে? দেখিতে 
পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাঁত দেন, 
আবার জ্ঞানমার্গারা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া 
বলেন, ওর! পাগলবিশেষ। 

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ 
উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস তে! ?” 

শিল্ভ। আজ্ঞা হা। 

স্বামীজী। কিন্ত মুখ্য ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি 
মানে হচ্ছে__-ভগবানকে প্রেমস্বূপে উপলব্ধি করা। তুই বদি সর্বত্র 
সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূতি দেখতে পাস্‌ তো কার ওপর 
আর হিংসাছ্বেষ করবি? সেই গ্রেমান্থভূতি এতটুকু বাসনা--ঠাকুর 
যাকে বলতেন ‘কামকাঞ্চনাসক্তি'_ থাকতে হবার জো নেই। সম্পূর্ণ 
প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে 


১ শিব-রামের যুদ্ধ হুইয়াছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, সুতরাং যুদ্ধের 
পরে ছুজনর ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেল! ভূতগ্রেতগুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে 
ঝগড়া কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম হইয়। আজ পর্যন্ত মিটিল না! 
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হচ্ছে সর্বত্র একত্বামৃভূতি, আত্মন্বরপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু 
অহংবুদ্ধি থাকতে হবার জো নেই। 

শিষ্য । তবে আপনি ষাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান ? 

্বামীজী। তা বই কি! পূৰ্ণপ্ৰজ্ঞ না হ’লে কারও প্রেমাহুভূতি হয় না। 
দেখছিস তো বেদাস্তশাস্ত্রে ব্রহ্ষকে ‘সচ্চিদানন্দ” বলে। এ সচ্চিদানন্দ- 
শব্দের মানে হুচ্ছে--‘সৎ? অর্থাৎ অস্তিত্ব, ‘চিৎ? অর্থাৎ চেতন্ত বা 
জ্ঞান, আর “আনন্দই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত 
ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্ত জ্ঞানমাগাঁ ব্রহ্ষের 
চিৎ বা চৈতন্ত-সত্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝৌক দেয়, আর ভক্তগণ 
আনন্দ-সতাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে । কিন্ত চিৎম্বরূপ অনুভূতি হ্বা- 
মাত্র আনন্দত্বর্ূপের'উপলন্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ। 

শিষ্য । তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও 
জ্ঞান-শাস্বেই বা এত বিরোধ কেন? 

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই, অর্থাৎ যে ভাবগুলো। ধরে মানুষ 
ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলে। নিয়েই 
যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত তোর কি বোধ হয়? 
End ( উদ্দেশ্য ) বড়, কি 12068109 ( উপায়গুলে! ) বড়? নিশ্চয়ই 
উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখন বড় হ'তে পারে না। কেন না, অধিকারি- 
ভেদে একই উদ্দেশ্লাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস-_ 
জপ ধ্যান পূজ! হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। 
আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্গত্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ । অতএব 
একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পাঁরবি-_বিবাধ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন 
বলছেন-_পৃবমুখে! হয়ে ব'সে ভগবানকে ডাকলে ম্ভবে তাকে পাওয়া 
যায়; আর একজন বলছেন-_না, পশ্চিমমুখো! হয়ে বসতে হবে, তবেই 
তাকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বহুকাল পূর্বে পৃবমুখো! হয়ে 
বসে ধ্যানভজন ক'রে ঈশ্বরলাঁভ করেছিলেন ; তাঁর চেলার। তাই দেখে 
অমনি এ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, পৃবমুখো হয়ে ন! বসলে 
ঈশ্বরলাঁভ কখনই হবে না। আর একদল বললে--সে কি কথা? 
পশ্চিমমুখে। বসে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে! 


১৪৪ 


শিস 
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আমরা তোদের এ মত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন 
হয়তো হরিনাম জপ ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শান্ত 
তৈরী হল--“নান্তেব গতিরন্তথা? । কেউ আবার আল্লা ব'লে সিদ্ধ 
হলেন, তখনি তার আর এক মত চলতে লাগগেো। আমাদের এখন 
দেখতে হবে--এই সকল জপ-পূজাদির খেই ( আরম্ভ ) কোথায়। সে 
খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষায় শ্রদ্ধা কথাটি বোঝাবার মতো শব্ধ 
আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, এ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে 
প্রবেশ করেছিল। ‘একাগ্রতা’ কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় 
ভাবটুকু প্রকাশ কর! যায় না। বোধ হয় “একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত 
শ্রন্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র- 
মনে যে-কোন তত্ব হোক না, ভাবতে থাঁকলৈই দেখতে পাবি, মনের 
গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনুভূতির 
দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই এরূপ এক একটি 
নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। 
যুগপরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ ক'রে সেইসব শহান্‌ সত্য ক্রমে 
দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে এরূপ হয়েছে 
তা নয়--পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই এক্সপ হয়েছে । 
আঁর বিচারবিহীন সাধারণ জীব এগুলো! নিয়ে সেই অবধি বিবাদ ক'রে 
মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে ; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে । 

। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি? 


স্বামীজী। পূর্বের মতো ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলো 


উপড়ে ফেলতে হবে । সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জন1 পড়ে গেছে। 
সেগুলো মাফ ক'রে ঠিক ঠিক তত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; 
তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে। 


হী 


শিল্ত। কেমন করিয়া উহ! করিতে হইবে? 
স্বামীজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। ধারা 


গেইষব সনাতন তত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাদের--লোকের কাছে 
17691 (আদৰ্শ বা ইষ্ট )-রূপে খাড়া করতে হবে । যেমন ভারতবর্ষে 
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শ্রীরাম, একক, অহাবীয় ও শ্রীরাষকক। দেশে রীরামচন্্র ও 
মহাবীরের পূজ! চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাৰনলীলা-কীলা এখন রেখে 
দে! গীভাশিংঘ্নাদকারী এীকুফের পূজা চালা, শজিপুজ! চাল । 
শিশ্ত । কেন, বৃন্দাবনলীল। মন্দ কি? 
স্বামীজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের এরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না! ॥ বানী 
বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই যষহাতাগ, 
মহাঁনিষ্ঠা, বহাধৈর্ধ এবং স্বার্থগন্ধশূক্ক শুদ্ববুদ্ধি-সহায়ে মহ! উত্তম প্রকাশ 
ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার অন্ত উঠে পড়ে লাগ! । 
শিল্ত । মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবন-লীলা কি সত্য নহে? 
স্বামীজী। তা কে বলছে? এ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে 
বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন । এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় 
এ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না। 
শিষ্ত । মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাঁহেন, যাহার! মধুর-সখ্যাদি 
ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহার! কেহই ঠিক পথে 
যাইতেছে না? 
্বামাজী। আমার তো বোধ হয়, তাই--বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের 
সাধক বলে পরিচয় দেয়, তার! ; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক 
থাকলেও থাকতে পারে। বাকি সব জানবি ঘোর তমোভাবাপর_ 
full of morbidity ( মাননিকছূর্বলতা-সমাচ্ছন্ন )! তাই বলছি, 
দেশটাকে এখন তুলতে হ'লে মহাবীরের পূজ| চালাতে হবে, শক্িপূজা 
চালাতে হবে, শ্রীরামচন্ত্রের পুঁজ! ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের 
এবং দেশের কল্যাণ । নতুবা উপায় নেই। 
শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, শুনিয়াছি ঠাকুর (শ্রামকফদেব ) তো সকলকে লইয়া 
নংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন । 
স্বামীজী। ডান কথা স্বতন্ত্র । তার সঙ্গে জীবের তুলনা হয়? তিনি সব 
মতে সাধন ক'রে দেখিয়েছেম-সকলগুলিই এক তত্বে পৌঁছে দেয়। 
তিনি ধা! করেছেন, ত! কি তুই আমি করতে পারব? তিনিষেকে 
ও কত বড়, তা আমরা! কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্তই আমি 
তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা 
৪-১৬ 


১৪৬ স্বামীজীর বাদী ও রচন। 


তিনিই জানতেন $ তার দেছটাই কেবল মান্ষের মতে! ছিল, কিন্ত 
চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল! । 

শিল্ত । আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি? 

স্বামীজী। তোর অবতার কথার মানেট! কি, তা আগে বল্‌? 

শিল্ত। কেন? যেমন প্রীরাম, শরীফ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের 
মতো পুরুষ । 

স্বামীজী। তুই ধাদের নাম করলি, আমি ঠাকুর ( শ্রীরামকষ্ণ )-কে তাদের 
সকলের চেয়ে বড় বলে জানি--মানা তে ছোট কথা। থাক্‌ এখন সে 
কথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ্‌--সময়- ও সমাজ-উপযোগী এক এক 
মহাপুরুষ আসেন ধর্ম উদ্ধার করতে । তাদের মহাপুরুষ বল্‌ বা অবতার 
বল্‌, তাতে কিছু আসে যায় না । তার! সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন 
গঠন করবার 10691 ( আদর্শ) দেখিয়ে যান। ধিনি যখন আসেন, তখন 
তার ছাচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরী হয় এবং সম্প্রদায় চলতে 
থাকে। কালে এ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হ’লে আবার এক্সপ অন্ত 
সংস্কারক আসেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে। 

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন নী 
কেন? আপনার তো শক্তি--বান্মিতা যথেষ্ট আছে। 

ত্বামীজী। তার কারণ, আমি তীকে অল্পই বুঝেছি । তাকে এত বড় মনে 
হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়--পাছে সত্যের 
অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে ন! কুলোয়, বড় করতে 
গিয়ে তার ছবি আমার ঢঙে একে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি | 

শিষ্য । আজকাল অনেকে তো তাহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে ! 

ক্বামীজী। ত] করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোর এরূপ 
বিশ্বাস হয় তো তুইও কর্‌ । 

শিষ্য । আমি আপনাকেই সম্যক বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে ! 
মনে হয়, আপনার কপাকপা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্ত হইব । 
অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিত্ত স্বামীজীর পদধূলি 

লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 
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২৫ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল-( ও নিৰ্নাণকালে ) ১৯৯৮ 

শিষ্য । শ্বামীজী ! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ন! করিলে ধর্মপথে 
অগ্রসর হওয়। যায় না। তবে যাহার! গৃহস্থ, তাহাদের উপায় কি? 
তাহাদের তো দিনরাত এ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। 

স্বামীজী। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, ত! গেরস্তই 
হোক আর সম্যাসীই হোক । এ ছুই বস্ততে যতক্ষণ মন আছে, জানবি 
ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা ব! শ্রদ্ধা। কখনই আসবে ন।। 

শিষ্য । তবে গৃহস্থদিগের উপায়? 

শ্বামীজী। উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ ক'রে নেওয়া, আর 
বড় বড় গুলিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ 
হবে না, ‘যদি ব্রহ্মা! স্বয়ং বদেৎ-_বেদকর্তা ব্রহ্ম স্বয়ং ত বললেও 
হবে না। 

শিল্প । আচ্ছা মহাশয়; সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয়-ত্যাগ হয়? 

স্বামীজী। ত! কি কখন হয়? তবে সন্ন্যাসীর1 কাম-কাঁঞ্চম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ 
করতে প্রস্তত হচ্ছে, চেষ্টা করছে ; আর গেরস্তরা নোঙর ফেলে নৌকায় 
দাড় টানছে এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কিরে? “তৃয় 
এবাভিবর্ধতে'--দিন দিন বাড়তেই থাকে । 

শিষ্ত। কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণ! 
আসিতে পারে ? 

শ্বামীজী । দুর ছোড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস?, ক্রমাগত বিষয়তোগ 
করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, 
মন বিষয়ের রঙে রঙে যায়। ত্যাগ, তাগ--এই হচ্ছে মূলমন্ত্র । 

শিষ্য। কেন মহাশয়, খষিবাক্য তো আছে- 'গৃছেষু পঞ্চেন্জিয়-নিগ্রহস্তপঃ, 
নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং ঘপোবনম্-_গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়! ইন্দিয়নকলকে বিষয় 
অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপগস্ত! বলে; বিষয়ের 
প্রতি অমুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়। 


১৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ত্বামীজী। গৃহে থেকে যার] কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তাঁর! ধন্ত 
কিন্ত ত! ক-জনের হয়? 

শিল্ত। কিন্ত মহাশয়, আপনি তো ইতঃপূর্বেই বলিলেন যে, সম্যাসীদের মধ্যেও 
অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্ন-ত্যাগ হয় নাই । 

স্বামীজী । তা বলেছি; কিন্ত এ-কথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে; 
তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরত্যদের 
কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আঁস্মোন্নতির 
চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই 
এখনও আনেনি । 

শিষ্য । কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই এ আসক্তি ত্যাগ 
করিতে চেষ্টা করিতেছে? 

স্বামীজী । যার! করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হযে; তাদেরও কাম- 
কাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিদ--“যাচ্ছি ঘাঁব, হচ্ছে 
হবে যার! এইরূপে চলেছে, তাদের জাত্মদর্শন এখনও অনেক দুরে। 
‘এখনই ভগবান লাভ ক'রব, এই জন্মেই ক'রব'-_এই হচ্ছে বীরের কথ! । 
এরূপ লোকে এখনই সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়) শা তাদের 
সম্বদ্ধেই বলেছেন, ‘যদ্হরেৰ বিরজেৎ তদহরেৰ প্রত্রজেৎ্-_যখনই বৈরাগ্য 
আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে। 

শিশ্ত । কিন্ত মহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন- ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাহাকে 
ডাকিলে তিনি এইসকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়। দেস। 

স্বামীজী। হা, তাঁর রুপা হ’লে হয় বটে, কিন্ত তার কপা পেতে হ'লে 
আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়। চাই ; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই 
তার কপ) হয়। 

শিল্প । কিন্ত কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে কপার আর দরকার 
কি? তাহা হইলে তে! আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোক্সতি 

- _ করিলাম। 

স্বাহীনী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল দেখে তবে তার কপা হয়। 
Struggle ( উদ্তম বা পুরুষকার ) ন| ক'রে বসে থাক্‌, দেখবি কখনও 
কপ। হবে না। 


খ্বাধি-শিষ্ত-গংবাদ ১৪৯ 


শিশ্প। ভাল হইব, ইহ! বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছ।) কিন্তু কি ছুর্পক্ষ্য সুতে 
* থে মন নীচগামী হয়, তাহ! বলিতে পারি না? সকলেরই কি মনে 

ইচ্ছা হয় না যে, আমি সং হইব, তাল হুইব, ঈশ্বর লাভ করিব ? 

স্বামীণী। যাঁদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাঁদের তেতর জানবি 
Struggle (উত্তম বা চেষ্টা) এলেছে এবং এ চেষ্টা করতে করতেই 
ঈশ্বরের দয় হগ্ন। 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তো! ইহাও দেখা যায়-_ 
যাহাদের আমর! ভয়ানক পাগী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, 
তাহারাও সাধনভজন ন! করিয়| তাছাদের কপায় অনায়ালে ঈশ্বরলাতে 
সক্ষম হইয়াছিল- ট্হায় অর্থ কি? 

গ্বামীজী। . জানবি--তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে 
করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশাস্তিতে তাঁদের হৃদয় জলে যাচ্ছিল? হয়ে 
এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একট! শাস্তি ন৷ পেলে তাদের দেহ 
ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে 
এ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল । 

শিশ্ত। তমোগুণ বা! যাহাই হউক, কিন্ত এ ভাবেও তো তাহাদের 
ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল? 

স্বামীজী। হা, ত! হবে না কেন? কিন্ত পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে 
সদর দোর দিয়ে বাড়িতে ঢোকা ভাল নয় কি? এবং এ পথেও তে! 
‘কি ক'রে মনের এ অশান্তি দূর করি'---এইক্ধপ একটা বিষম হাঁক- 
পাকানি ও চেষ্টা আছে। 

শিল্ত। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহার! ইন্দিয়াদি দমন ও কাম- 
কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া! ঈশ্বরলাত করিতে উদ্ভত, তাহার! পুরুষকারবাদী 
ও স্বাবলম্বী; এবং যাহার! কেবলমাত্র তাহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর 
করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দুর 
করিয়! অন্তে পরম পদ দেন। 

স্বামীজী। হা, তবে এক্সপ লোক বিরল? সিদ্ধ হবার পয লোকে এদেরই 
পালি বলে। জানী ও ভক্ত--এ উভয়েরট হতে কিন্তু ত্যাগই 


হচ্ছে মূলমন্ত্র 


৫5 স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শিল্প। তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচজ্জ ঘোষ মহাশয় একদিন 
আমায় বলিয়াছিলেন, ‘কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই? যদি থাকে, তবে 
তাকে কপা বল! যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারথান। । 

স্বামীজী। তা নয় রে, তা নয়) ঘোষজ “যেখানকার কথা বলেছে, 
দেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। 
বে-আইনী কারখানাঁটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকালনিমিত্ের অতীত 
স্থানের কথা; সেখানে Law 0£ Causation ( কার্য-কারণ-সংব্ধ ) 
নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য-ষেবক 
ধ্যাতা-ধ্যেয়, জাতা-জেয় এক হয়ে যায়--সব সমরম। 

শিল্প। আজ তবে আনি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদাস্তের 
সার বুঝ! হুইল ; এতদিন কেবল বাগাড়স্বর মাত্র কর! হইতেছিল। 
শ্বামীজার পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল। 


২৬ 


'্থান--বেলুড়মঠ 
কাল-( এ নিৰ্মাণকাল ) ১৮৯৮ 
শিষ্য । স্বামীজী, খান্ভাখান্তের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সদ্বন্ধ আছে কি? 
স্বামীজী। অল্পবিস্তর আছে বইকি। 
শিষ্য । মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি? 
স্বামীজী। খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে ত! আমার ।১ তোদের 
দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ, দেখি--মূখে যলিনতার 
ছায়া, বুকে সাহস- ও উদ্ভমশন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, 
ভীক্ষ ও কাপুরুষ! 
শিল্ত। মাছ-মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈধবধর্মে 
অছিংসাকে ‘পরমো ধর্মঃ বলিয়াছে কেন? 
১ আমিষ-নিরামিব আহার-বিষয়ে দ্বামীজী অধিকারী-বিচার করিতেন । 


আামি-শিস্ত-মংবাদ ‘১৫১ 


স্বামীজী। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধৰ্ম আলাদ! নয়। বৌদ্ধধর্ম মরে যাবার সময় 
* হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার ক'রে 
নিয়েছিল। এ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষবধর্মণ বলে বিখ্যাত। 
“অহিংস পরমে! ধর্ম:-_যৌদ্ধধর্ষের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী 
বিচার না ক’রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের হারা ও মত জনদাধারণ সকলের 
উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাধাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে । 
ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্ত 
ভাইয়ের সর্বনাশ করছে ! অমন “বক-ধামিক* এ জীবনে অনেক দেখেছি ! 
অন্যপক্ষে দেখ্-বৈদিক ও মনুক্ত ধর্মে মৎস্ত-মাংস খাবার বিধান 
রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে হিংসা 
ও অধিকারি-বিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলছেন 
_-মা হছিংস্তাং সর্বভূতানি' ; মনও বলেছেন--“নিবৃতিস্ত মহাফল!’ । 

শস্ত। কিন্ত এমন দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই 
লোক আগে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি 
গুরুতর পাপ অপেক্ষাও যেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ !--এ 
ভাবটা কোথা হইতে আসিল? 

স্বামীজী। কোখেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে এ মত 
ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে, তা তো। 
দেখতে পাচ্ছিল? দেখ না--তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছ-মাংস খায়, 
কচ্ছপ খায়, তাই ভার! পশ্চিষবাঙলার লোকের চেয়ে স্থস্থশরীর । 
তোদের পূর্ববাঙলার বড় মান্ুষেরাঁও এখনে! রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে 
শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মতে অস্বলের ব্যারামে 
ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অদ্বলের ব্যারাম 
কাকে বলে, তা বুঝতেই পারে না। 

শিশ্ত। আজ্ঞা হ৷। আমাদের দেশে অন্থলের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম 
নাই। এদেশে আসিয়া এ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা 
হুবেলাই মাছ-ভাত খাইয়া! থাকি । 

স্বামীজী। তা খুব খাবি। খাসপাত! খেয়ে যত পেটরোগ! বাবাজীর দলে 
দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও-লব বখগুণের চিহু নয়, মহ! তমোগুণের ছায়া 


১৫২ স্বামীলীর বাণী ও রচন। 


মৃত্যুর ছায়।। অন্বপ্তণের চিহ হচ্ছে--মুখে উজ্জলতা, হৃদয়ে অদম্য 
উৎসাহ, tremendous activity (প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা ); আর 
ওষোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিত্রা--এই সব । 

শিল্ত। কিন্ত মহাশয়, স্নাছ-মাংসে তো রজোপগ্তণ বাড়ায় । 

স্বামীজী। আমি তে! তাই চাই। এখন রজোগুণেরই দরকার । দ্বেশের 
যে-সব লোককে এখন সত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর 
পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্বপ্তণী 
মেলে তো! ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের ভাগুব উদ্দীপন] ৷ 
দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিল'না ? এখন দেশের লোককে 
মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্ভমী ক’রে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্ধতৎপর 
করতে হুবে। নতুবা ক্রমে দেশন্দ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ- 
পাথরের মতে জড় হয়ে যাবে । তাই বলছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি। 

শিল্ক । কিন্ত মহাশয়, মনে যখন সত্বগুণের অত্যন্ত স্ফৃতি হয়, তখন মাছ- 
মাংসে স্পৃহা থাকে কি? 

স্বামীদী । ন!, তা থাকে না। সত্বপ্ুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ- 
মাংসে রুচি থাকে না। কিন্ত সত্বগুপ-প্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি-- 
পরের জন্ত সর্বন্ব-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানতা, 
অহংবুদ্ধিশুন্ততা। এইসব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal-food 
( আমিষাহার )-এব ইচ্ছ! হয় না। আর যেখানে দেখবি, মনে এসব 
গুণের স্ষৃতি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে--সেখানে 
জানবি হয় ভণ্ডামি, না হয় লোৌকদেখানে। ধর্ষ। তোর যখন ঠিক ঠিক 
সত্বগুণের অবস্থ। হবে তখন আমিযাছার ছেড়ে দিস। 

শিল্ত। কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তো আছে ‘আহারগুন্ধৌ সত্বগুকিঃ'- 
শুদ্ধ বন্ত আহার করিলে সতগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি । অতএব নত্বগুনী 
হইবার জন্তু রজঃ ও তমোগুণোন্দীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই 
ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নে? 

স্বামীজী। এ শ্রুতির অর্থ কয়তে গিয়ে শক্ষর়াচার্ধ বলেছেন--‘আহার’-অর্থে 
ইঞ্জিয়-বিষয়', আর শ্রীরামান্ৃজন্থামী ‘আহার'-অর্থে থাড ধঞেছেন। 
আমার মত হচ্ছে তাহাদের এ উদ্ধয় মতের সামঞ্রস্থ কয়ে নিতে হবে। 


স্বাদি-শিল্প-সংবাদ ১৫৩ 


কেবন দিনরাত খান্ডাখান্তেয় বাঁদবিচার ক'রে জীবনটা! কাটাতে হবে, 
না ইন্তিয়সংঘম করতে হবে? ইন্জিয়সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেস্ত ব'লে 
ধরতে হবে; আর এ ইজ্জিয়সংঘমের জন্তই ভাল-মন্দ খাাথাঘের অল্প- 
বিস্তয় বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাছ্য জিবিধ দোষে দুষ্ট ও 
পরিত্যাজ্য হয়ঃ (১) জাতিছুষ্ট- যেষন পেঁয্নাজ, রগুন ইত্যাদি। 
(২) নিমিত্তহুষ্ট--ঘেষন মক্পরার ঢ্রোকানের খাবার, দশগণ্ড। মাছি 
যর়ে পড়ে রয়েছে, রান্ডার ধুলোই কত উড়ে পড়ছে। (৩) আশ্রয়হুষ্ 
যেমন অসৎ লোকের দ্বার! স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাছ জাতিছুষ্ট ও 
নিমিততহ্ষ্ট হপ্পেছে কি না, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। 
কিন্ত এদেশে এদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে । কেবল শেষোক্ত 
দোষটি--য! যোগী ভিন্ন অন্ত কেউ প্রায় বুঝতেই পারে না, তা নিয়েই 
যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছয়োনা ছ'য়োনা' ক'রে ছুত্মাগীয় দল 
দেশটাকে ঝালাপাল1 করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই ; 
গলায় একগাছা। সুতে! থাকলেই হ’ল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুৎ্মাগী- 
দের আর আপত্তি নেই। খান্তের আশ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র 
ঠাকুরকেই দেখেছি । এমন অনেক ঘটনা! হয়েছে, যেখানে তিনি কোন 
কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেননি । বিশেষ অনুসন্ধানের পর 
জানতে পেরেছি-বাশুবিকই সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন 
বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাড়িয়েছে গিয়ে 
ভাতের হীাড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোয়া ভাতটা না খেলেই যেন 
ভগবান-লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্‌ সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা 
নিয়েই মারামারি চলছে। 

শিল্ত । মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাঁন, সকলের ম্পৃষ্ট অর খাওয়াই 
আমাদের কর্তব্য? 

শ্বানীজী । ত! কেন ব'লব? আমার কথ! হচ্ছে তুই বামুম, অপর জাতের 
অন্ন নাই খেলি? কিন্ত তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা 
রাচীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনেন্ন অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? 
আর বারেজ বামুনই বা ভোঁদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, 
তেলেঙ্গী ও কনোজী বামুমই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? 


১৫৪ 


" স্বামীজীর বাদী ও রচনা 


কলকাতায় জাতবিচারটা! আরও কিছু মজার । দেখা যায়, অনেক 
বামূম-কায়েতই হোটেলে ভাত মারছেন ঃ তারাই আবার মুখ পুছে 
এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্টের জন্য জাতবিচার ও অগ্ন- 
বিচারের আইন করছেন! বলি এসব কপটাদের আইনমত কি 
সমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন খবিদের 
শাপন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ। 


শিষ্ত। তবে কি মহাশয়, কলিকাতার অধুনাতন সমাজে খযিশাসন 


চলিতেছে না? 


দ্বামীজী। শুধু কলকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে 


দেখেছি, কোথাও খধিশাঁসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল 
লোকাচার, দেশাঁচার আর স্ত্রী-আচার--এতেই সকল জায়গায় সমাজ 
শাসিত হুচ্ছে। শাস্ত্ফাণ্র কি কেউ পড়ে--না, পড়ে সেইমত সমাজকে 
চালাতে চায়? 


শিষ্য । তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে? 
স্বামীজী। খধিগণের মত চালাতে হবে; মন্গ, যাজ্বন্ধ্য প্রভৃতি খধিদের 


মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু 
পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। এই দেখনা ভারতের কোথাও আর 
চাতুরবপ্য-বিভাগ দেখ! যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুত্র__ 
এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হুবে। সব বামুন 
এক ক'রে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব 
বৈশ্য, সব শুত্রদের নিয়ে অন্ত তিনটি জাত ক'রে সকল জাতিকে 
বৈদিক প্রণালীতে আনতে হুবে। নতুব। শুধু “তোমায় ছোব না, 
বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়। 


স্বামি-শিয্য-সংবাদ ১৫৫ 


২৭ 


স্থান-বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্যাণকালে ) ১৮৯৮ 

শিশ্কা। স্বামীজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা 
হইয়াছে কেন? 

স্বামীজী । তোরাই সে জন্য দায়ী। 

শিষ্ত। বলেন কি? কেমন করিয়া? 

স্বামীজী । বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না ক'রে ক'রে তোরা 
এখন জগতে ত্বণাভাজন হয়ে পড়েছিস ! 

শিষ্ত। কবে আবার আমরা! উহাদের ঘ্বণ। করিলাম ? 

'স্বামীজী। কেন? ভটচাষের দল তোরাই তো বোবেদাস্তাদি যত সারবান্‌ 
শান্্গুলি ব্রা্দণেতর জাতঢের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছু'সনি, 
তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছি, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো 
চিরকাল এরূপ ক'রে আসছিম। ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্মশাত্্গুলিকে 
একচেটে ক'রে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল ; আর ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত জাতগুলিকে নীচ ব'লে ব'লে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল 
যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে 
বদতে সর্বক্ষণ বলিস, ‘তুই নীচ, তুই নীচ'__-তবে সময়ে তার ধারণা হবেই 
হবে, ‘আমি সত্যসত্যই নীচ।” ইংরেজীতে একে বলে [05190090186 
( হিপ্নোটাইজ ) বা মন্ত্ৰমুষ্ধ করা। ব্রাক্ষণেতর জাতগুলির একটু একটু 
ক'রে চমক ভাঁঙছে। ব্রাহ্মণদের তত্্রেমষ্ে তাদের আস্থা! কমে যাচ্ছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তৃকতাক 'এখন তেঙে পড়ছে, 
পদ্মার পাড় ধসে যাবার মতো, দেখতে পাচ্ছিস তে! ? 

শিষ্য । আজ! হা, আচার-বিচারট। আজকাল ক্রমেই শিথিল হুইয়া পড়িতেছে। 

স্বামীজী। পড়বে না? ত্রাক্ষণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার 
আরম্ভ করেছিল! স্বার্থপর ছয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার 
জন্ত কত কি অদ্ভূত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল ! 
তার ফলও হাতে হাতেই পাচ্ছে। 


১৫৬ স্বানীজীয় বাণী ও রচন! 


শিঙ্প। কি ফল পাইতেছে, মহাশয় ? 
শ্বামীজী। ফলট। কি দেখতে পাচ্ছিল না? তোর! যে ভারতের অপর 
সাধারণ জাতগুলিকে ঘেরা! কয়েছিলি, তার জস্তই এখন তোদের হাজার 
বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদ্েশীয় স্বণাস্থল ও 
স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিদ। 
শিশ্ত। কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে; 
গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাঁপেই লোকে ব্রাহ্মণের! যেরূপ 
বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে | তবে আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন ? 
স্বামীজী। কোথায় চলছে? শাস্োক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? 
আমি তে। ভারতবর্ধটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্বতি-বিগহিত 
দেশাঁচারে সমাজ শাণিত হচ্ছে! লোকাঁচার, দেশাচার ও আী-আচাঁর-_ 
এই এখন সর্বত্র স্বতিশান্্ হয়ে দাড়িয়েছে ! কে কার কথা শুনছে? টাকা 
দিতে পারলেই ভটচাষের দল যা-ত] বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী 
আছেন! কগ্রজন ভটচাঁষ বৈদিক কল্প-গৃহ-ও শ্রোত-হুত্র পড়েছেন? 
তারপর দেখ্‌--বাঙলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি 
মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মহুস্থতির শাসন চলেছে! 
তোরা ভাবিস__সর্বন্র বুঝি একমত চলেছে | সেজজন্কই আমি চাই--বেদের 
প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের 
শাসন চালাতে । 
শিষ্য । মহাশয়, তাহা কি এখন আর চল! সম্ভবপর ? 
স্বামীজী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে ন! বটে, কিন্ত সময়োপযোগী 
বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে নৃতন ছাঁচে গড়ে সমাজকে দিলে 
চলবে না কেন? 
শিল্প । মহাশয়, আমার ধাক্সণ। ছিল অন্ততঃ মহুর শাসনটা তারতে নকলেই 
এখনও মানে। 
খ্বামীজী। কোথায় মানছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ, নাতে 
যামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে চুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব 
» ধর্ম-_য। মৃত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট--তাতেও ঘোর বাঁষাচাঁর চুকেছে। 
ওঁ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব করতে হযে। 


দ্বামি-শিল্ত-সংবাদ ১৫৭ 


শিল্প । মহাশয় এ পঙ্কোদ্ধার এখন সম্ভব ফি? 

স্বামীজী ৷ তুই কি বলছিল, ভীরু কাপুরুষ? অনস্ভব বালে ব'লে তোর! 
দেশট। যজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয়? 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, মগ যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খযিগণ দেশে পুনরায় ন! জন্মালে 
উহ্‌। সম্ভবপর মনে হয় না। 

স্বামীজী। আরে, পবিত্রত] ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্তই তো তীর মন্ছ-যাজ্বন্ধা 
হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টা করলে আমরাই যে মু-যাঁজ্বক্যের 
চেয়ে ঢের বড় হ'তে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে ন! 
কেন? 

শিষ্য। মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তে! বলিলেন, প্রাচীন আচারা'দি দেশে 
চালাইতে হইবে । তবে মম্বার্দিকে আমাদেরই মতে! একজন বলিয়। 
উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? 

দ্বামীজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে 
পারছিস না। আমি কেবল বলেছি যে প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি 
সমাজ- ও সময়োপযোগী ক'রে নৃতন ছাচে গড়ে নৃতনভাবে দেশে 
চালাতে ছবে। নয়কি? 

শিয্য। আজ্ঞা ই1। 

স্বামীদজী। তবে ও কি বলছিলি? তোর! শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা- 
ভরদা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে 
লেগে যা। 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহ! 
লইবে কেন? 

স্বামীজী। তুই হদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিন এবং খ্ব| বলবি তা! হাতে- 
নাতে ক'রে দেখাতে পারিস তো অবশ্ত নেবে। আর তোতাপাখীর 
নতো যদি কেবল প্লোকই আওড়াস, বাকাবাগীশ হয়ে কাঁপুরুষের মতো 
কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হ'লে তোর 
কথা কে শুনবে বল্‌ ? 

শিল্ত। সহাশয়, লমাজ-সংস্কার সঘন্ধে এখন সংক্ষেপে ছুই-একটি উপদেশ 
দিনা 


১৫৮ ত্বাীজীয় বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। উপদেশ তো! তোকে ঢের দিলুম ; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে 
পরিণত করু। জগৎ দেখুক যে, তোর শান্ত পড়! ও আমার কথ! শোনা 
সার্থক হয়েছে। এইযে মন্বাদি শান পড়লি, আরও কত কি পড়লি, 
বেশ ক'রে ভেবে দেখ্‌--এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি। দেই তিতিট! 
বজায় রেখে সার সার তত্বগুলি ও প্রাচীন খধিদের মত সংগ্রহ কর্‌ এবং 
সময়োপযোগী মতমকল তাতে নিবন্ধ কর্‌ ; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, 
যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই এসকল নিয়ম- 
পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লে. দেখি এরূপ একখানা স্বতি ; আমি 
দেখে সংশোধন ক'রে দেবো'খন। 

শিষ্য । মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নহে; কিন্ত এরূপে স্থৃতি লিখিলেও 
উহ! চলিবে কি? 

স্বামীজী। কেন চলবে না? তুই লেখ্‌ না। “কালো হয়ং নিরবধিবিপুল! 
চ পৃথ্বী--যদি ঠিক ঠিক লিখিস তো! একদিন না একদিন চলবেই। 
আপনাতে বিশ্বাস রাখ্‌ । তোরাই তে পূর্বে বৈদিক খবি ছিলি। শুধু 
শরীর বদলিয়ে এসেছিস বইতে! নয়? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের 
ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওহ, ওহ, লেগে পড়, 
কোমর বীধ্‌। কি হবে ছু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি 
জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কান্দ হচ্ছে তোদের 
ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া! ; একটা মাহুয তৈরি করতে লক্ষ 
জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও গ্রস্তত । 

শিল্ত । কিন্ত মহাশয়, এরূপ কার্ধে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু তো 
পশ্চাতে । 

স্বামীজী। দূর ছোঁড়া, মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মতো 
অহরহ; মৃত্যু-চিন্তা ক'রে বারে বারে মরবি কেন? 

শিশ্ত। আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু-চিন্তা ন! হয় নাই করিলাম, কিন্ত এই অনিত্য 
সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি? 

স্বামীজী। ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মতো! মরার চেয়ে 
বীরের মতে! মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে ছু-দিন বেশী বেচেই বা 
লাভ কি ? lItis better to wear out than rust ০১-জরাজীর্ণ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ + ১৫৯ 


হয়ে বকটু একটু ক'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো৷ অপরের 
এতটুকু কল্যাণের জন্কও লড়াই ক'রে মরাট। তাল নয় কি? 
শিশ্ত। আজে হ্যা। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম । 
শ্বামীজী। ঠিক ঠিক জিজ্ঞান্থর কাছে দু-রাত্মি বকলেও আমার শ্রাস্তি বোধ 
হয় না, আমি আহারনিত্র। ত্যাগ ক'রে অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা 
করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। 
আর আজকাল দেখছিল তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার 
ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে । তবে কেন এরূপ 
করি ন1? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও 
পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ 
হয়, “তুচ্ছং ব্রন্মপ্ং হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল-কা মন হচ্ছে আমার 
জীবনব্রত । যে দিন ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় 
মারব ! 
শিষ্য মস্্রমুদ্ধের মতো স্বামীজীর এ-সকল কথ শুনিয়া শুভিত হৃদয়ে নীরবে 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রছিল। পরে বিদাস্সগ্রহণের 
আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া! বলিল, “মহাশয়, আজ তবে আপি ।” 
স্বামীজী। আসবি কেন রে? মঠে থেকেই যা! না। সংসারীদের ভেতর 
গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ--কেমন হাওয়া, 
গঙ্গার তীর, সাধুর! সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর 
কলকাতায় গিয়েই ছাইভনম্ম ভাববি। 
শিষ্য সহর্ষে বলিল, 'আচ্ছ। মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব ।, 
স্বামীজী । ‘আজ’ কেন রে? একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি 
হুবে ফের সংসারে গিয়ে ? ৯ 
শিয় শ্বামীজীর এ কথা শুনিয়! মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে 
যুগপৎ নান। চিন্তার উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না। 


৯৬০ বাবীজীয় বাণী ও ঘচনা 


২৮ 


স্থান__বেলুড মঠ 
কাল--( এ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮ 


স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ ; মঠের নৃতন জবিতে যে প্রাচীন 
বাড়িটি ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাষোপধোগী কর! হইতেছে, 
কিন্ত এখনও লম্পূর্ব হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া! ইতঃপূর্বেই নমতল 
কর! হুইয়া গিয়াছে। স্বামীজী আজ অপরাহে শিল্তকে সঙ্গে করিয়া মঠের 
জমিতে ঘূরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ ঘটি, গাঁয়ে 
গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিশ্যের সঙ্গে গল্প 
করিতে করিতে দৃক্ষিণমূখে ফটক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় উততরাঁস্তে ফিরিতেছেন_ 
এইকপে বাড়ি হইতে ফটক ও ফটক হুইতে বাড়ি পর্যন্ত বারংবার পদচারণ। 
করিতেছেন। দক্ষিণ পার্খে বিধতরুমূল বাঁধানো হইতেছে ; এঁ বেলগাছের 
অদূরে দীড়াইয়। হ্বামীজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন £ 
গিরি, গণেশ আমার শুতকারী। 
বিশ্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবে! কত চণ্ডী, 
আনবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী ! 
গান গাছিতে গাছিতে শিষ্যকে বলিলেন : হেখ। ‘আসবে কত দণ্ডী যোগী 
জটাধারী’! বুঝলি? কালে এখানে কত সলাধু-সর্যাসীর সমাগম হবে! 
--বলিতে বলিতে বিষতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, “বিবঙরুমূল 
বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে ব’সে ধ্যানধারণা করলে শীত্র উদ্দীপন হুয়। 
ঠাকুর এ-কথ! বলতেন ৷’ 
শিষ্য । মহাশয়, যাহারা আত্মানাব্মবিচারে রত, তাছাদের স্থানাস্থান, কালা- 
কাল, শুদ্ধি-অশ্ুদ্ধি-বিচারের আবশ্যকতা আছে কি? 
স্বামীজী । যাদের আত্মজানে “নিষ্ঠা” হয়েছে, তদের এসব বিচার করবার 
প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু এ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই চুল? কত 
“ সাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হ্য়! ভাই প্রথম প্রথম এক-আধট। 


'ামি-শিষ্ত-মংবাদ ১৬১ 


বাহ অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। 
পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হ্য়, তখন কোন অবলম্বনের আর 
দরকার থাকে না। 
শাত্রে যে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, দে-সব কেবল 

এ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্ত । তবে অধিকাঁরিভেদে সাধন! ভিন্ন ভিন্ন। 
কিন্তু এ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম ; এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ 
আত্মার দেখা নেই । আত্ম-গ্রকাঁশের অস্তরায়গুলি শাস্বোক্ত সাধনরূপ 
কর্ম দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্ণের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি 
নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর ক'রে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা 
আপন গ্রভাঁয় আঁপনি উদ্ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাম্যকাঁর 
বলছেন, ব্রন্মন্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই ।, 

শিষ্য! কিন্ত মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্ম- 
প্রকাশের অস্তরায়গুলির নিরাঁস হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো 
জ্ঞানের কারণ হইয়া দাড়াইতেছে। 

স্বামীজী। কার্ধকারণ-পরম্পরা-দৃ্টিতে আপাততঃ এরূপ প্রতীয়মান হয় 
বটে। মীমাংসা-শাস্কে এরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই “কাম্য কর্ম নিশ্চিত 
ফল প্রসব করে*-_-এ-কথ। বলা হয়েছে । নিবিশেষ আত্মার দর্শন কিন্ত 
কর্মের দ্বার] হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞানপিপাস্থর পক্ষে বিধান এই 
ঘষে, সাধনাঁদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাকবে। 
তবেই হ'ল--এ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্রশুদ্ধির কারণ ভিন্ন 
আর কিছুই নয়; কারণ এ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শান্ত সাধককে এ-সব কর্মের ফল 
ত্যাগ করতে ব'লত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত ফলপ্রস্থ কর্মবাদের 
নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মধোগের অবতারণা কর! হয়েছে। 
বুঝলি? 

শিষ্ক। কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে 
কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? 

স্বামীজী। শরীরধারণ ক'রে সর্বক্ষণ একটা কিছু না ক'রে থাকতে পারা যায় 


না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে 
৪.১ ১ 


১৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্ম- 
যোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বললি ‘প্রবৃত্তি হবে কেন?” তার 
উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা পবই প্রবৃত্তিমূলক ; 
কিন্ত কর্ম ক'রে ক'রে যখন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জন্ম থেকে জন্মাস্তয়েই 
কেবল গতি হ'তে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা- 
আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে- এই কর্মের অস্ত কোথায়? তখনি 
সে গীতামুখে ভগবান 1! বলেছেন, ‘গহন! কর্মপো গতিঃ’--তার মর্ম 
বুঝতে পারে । অতএব যখন কর্ম ক'রে ক'রে আর শাস্তিলাভ হয় না, 
তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্ত দেহধারণ ক'রে কিছু একটা নিয়ে 
তো থাকতে হবে--কি নিয়ে থাকবে বল্‌? তাই ছু-চারটে সৎকর্ম 
ক'রে যায়, কিন্তু এ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, 
তখন তারা জেনেছে যে, এ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধ। অঙ্কুর নিহিত 
আছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞের৷ সর্বকর্মত্যাগী-_ লোক-দেখানো ছু-চারটে 
কর্ম করলেও তাতে তাদের কিছুমাত্র আট নেই। এরাই শাস্তে নিষ্কাম 
কর্ষষোগী ব'লে কথিত হয়েছেন। 
শিষ্ক । তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মাজের উদ্দেশ্হীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির 
সভায়? 
স্বামীজী। তা কেন? নিজের জন্ত, আপন শরীর-মনের সুখের জন্ত কর্ম না 
করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ কর! । ব্রদ্ষজ্জ নিজ স্থখান্বেষণই করেন না, 
কিন্ত অপরের কল্যাণ বা যথার্থ স্থখলাভের জন্ত কেন কর্ম করবেন না? 
তার! ফলাসঙ্গরহছিত হয়ে যা-কিছু কর্ম ক'রে যান, তাতে জগতের ছিত 
হয়--সে-সব কর্ম ‘বহুজ্জনহিতায় বহুজনস্থখীয়’ হয়। ঠাকুর বলতেন, 
“তাদের, পা কখনও বেচালে পড়ে না? তাঁরা ষা যা করেন, তাই অর্থবস্ত 
হয়ে দীড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি-_“ধাধীণাং পুনরাগ্ঠানাং বাচমর্থো- 
হস্থধাবতি ।_খধিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক 
বা মিথ্য। হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-গ্রায় হয়, তখনই 
[ ঠিক ঠিক ] ‘ইহামুত্ৰফলভোগবিরাগ’ জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর 
, পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে নাঁ_মনে 
আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্ত ব্যুখানকালে অর্থাৎ সমাধি 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৬৩ 


বা এ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার ‘আমি-আমার'’ 
রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস ব' প্রারদ্ধজনিত সংস্কারবশে 
দেছাদির কর্ম চলতে থাকে । মন তখন প্রাক্ই ৪০০০০950109 
(অতিচেতন ) অবস্থায় থাকে; ন! খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া 
থাঁকে- দেহার্দি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই অতিচেতন 
ভূমিতে পৌছে ঘা ঘা কর! যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায় ; 
সে-সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন 
আর স্বার্থপরতায় বা! নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না । 
ঈশ্বর superconscious state-4 (জানাতীত ভূমিতে ) সর্বদা 
অবস্থান করেই এই জগদ্রপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন ; এ সুষ্টিতে সেইজন্য 
কোন কিছু 17096:650৮ (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্তই 
বলছিলুম, আত্মজ্ঞের ফলাসঙ্গরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না 
তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়। 

শিষ্য । আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী । ব্রহ্মজ্ঞানে 
কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বার! অ্রহ্মজ্জান বা আত্মদর্শন হয় 
না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ--মধ্যে মধ্যে দেন 
কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, “কর্ম কর্ম কর্ম- নান্তঃ 
পন্থা! বিষ্যতেহয়নায় । 

স্বামীজী। আমি ছুনিয়া ঘুরে দেখলুষ, এদেশের মতো এত অধিক তামস- 
প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্বিকতার ভান, 
ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতে! জড়ত্ব--এদের দ্বারা জগতের 
কি কাজ হযে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্বোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় 
কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে 
দেখে আয়, পরে আমার এ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে 
কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! 
তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে 
যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে 28:515515 ( পক্ষাঘাত ) হয়ে 
যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে 
কর্মতৎপরত। দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে এহিক জীবনসংগ্রামে 
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সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে 
প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিওগুলো দ্বার? আমি নেড়ে 
চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই-_এজন্ত আমার প্রাণান্ত পণ। 
বেদান্তের অমোঘ মস্ত্রবলে এদের জাঁগাব। "উত্বি্ঠত জাগ্রত এই 
অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম । তোর! এ কাজে আমার সহায় 
হ। য! গীয়ে-গায়ে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচপ্তালত্রান্মণকে 
শোনাগে । সকলকে ধ'রে ধ'রে বল্গে যা--তোমর! অমিতবীর্ধ, 
অমৃতের অধিকারী । এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্‌ 
জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্‌, তারপর মুক্তিলাভের কথ! 
তাদের বল্‌ । আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে 
নিজের পায়ের ওপর দাড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম তোগ 
আগে করতে শিখুক, তাঁর পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে 
কি ক'রে মুক্ত ছ'তে পারবে, তা বলে দে। আলম্ত, হীনবুদ্ধিতা, 
কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির 
হয়ে থাকতে পারে? কানা পায় না? মান্দ্রাজ, বন্ধে, পাঞ্জাব, 
বাঙলা--ঘেদ্রিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি ন1। 
তোর] ভাবছিদ--আমর! শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছি? 
কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ ক'রে মাথার ভেতরে পুরে 
পাস ক'রে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম 
আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হ্য় কেরানিগিরি, 
না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, ন! হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই 
রূপান্তর একট! ডেপুটিগিরি চাকরি--এই তো! এতে তোদেরই বা 
কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ, 
্র্ণপ্রন্থ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারট! উঠেছে! তোদের 
এ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অগ্নের সংস্থান কর্‌-_চাকরি 
গুখুরি ক'রে নয়; নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নৃতন 
পন্থা আবিষ্কার ক’রে। এ অক্নবন্ত্রের সংস্থান করধার জন্তই আমি 
লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ’তে উপদেশ দিই। অক্নবস্্াভাবে 
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চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসম হয়ে গেছে--তার তোরা কি করছিস? 
ফেলে দে তোর শা্রফান্ত গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে 
অননসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। 
কর্মতৎপরত! দ্বারা এছিক অভাব দুর না হ'লে ধর্ম-কথায় কেউ 
কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তনিহিত 
আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্‌, তারপর দেশের ইতরসাঁধারণ সকলের 
ভেতর যতটা পারিস এ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অন্ন- 
সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তার্দের শেখা । আর বসে থাকবার 
সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে? 
কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব এক তেজের 
মিলনে শ্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্ি্ষুলিঙগ 
বাহির হইতে লাগিল। তাহার তখনকার সেই দিব্যমৃতি অবলোকন 
করিয়। ভয়ে ও বিশন্ময়ে শিষ্তের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে 
হ্বামীজী পুনরায় বলিলেন £ 
এরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে 
বেশ দেখতে পাচ্ছি ; There 19 700 650826 (গত্যস্তর নেই )7..'ঠাকুরের 
জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছেঃ কালে তার উদ্ভিয় 
ছটায় দেশ মধ্যাহু-হুর্বকরে আলোকিত হুবে। 
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২৯ 
্থান__বেলুড় মঠ 
কাল--( এ নির্মাপকালে ) ১৮৯৮ 
মঠ-বাঁটী নির্মাণ হইয়াছে, সামান্ত একটু-আধটু যাহা বাকি আছে, 
স্বা্মীজীর অভিমতে স্বামী বিজানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন । স্বামীজীর 
শরীর তত ভাল নয়, তাই ভাক্তারগণ তাহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে 
সকাল-সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি 
কিছুদিনের জন্য মঠের সামনে বাঁধা রহিয়াছে । হ্বামীজী ইচ্ছামত কখন 
কখন এ বজরায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 
আজ রবিবার । শিষ্য মঠে আগিয়াছে এবং আহারাস্তে স্বামীজীর ঘরে 
বসিয়া স্বামীজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে । মঠে এই সময় হ্বামীজী 
সন্যাসী ও বালব্রক্ষচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবন্ধ করেন, গৃহস্থদের 
সঙ্গ হুইতে দূরে থাকাই এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; ঘথা- পৃথক আহারের 
স্থান, পৃথক বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। এ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা 
হইতে লাগিল। 
স্বামীজী। গেরত্যদের গায়ে-কাঁপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীন্তার 
গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তর| সাধুদের বিছানায় না 
বসে, না শোয়। আগে শানে পড়তুম যে, এপ পাওয়া যায় এবং 
সেজন্য সন্ন্যাসীর! গৃহস্থদের গন্ধ সইতে পারে না। এখন দেখছি--ঠিক 
কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চললে বালত্রক্ষচারীদের কালে ঠিক 
ঠিক সন্যাস হবে। সন্গ্যাপ-নিষ্ট। দৃঢ় হ'লে পর ূর্স্থদের সহিত সমভাবে 
মিলে-মিহশ থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গপ্ডির 
ভেতর না রাখলে সন্যাসী-ব্রহ্ষচাযীর! সব বিগড়ে যাঁবে। যথার্থ 
ব্রহ্মচারী হ'তে হ'লে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন 
ক'রে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে তো দূরে থাকতেই হয়, 
তা ছাড়। স্বীসঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতেই হয়। 
গ্ৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়! স্তম্ভিত হইয়া! রহিল এবং মঠের 
সন্্যাসী-ত্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মতো সমভাবে মিশিতে পারিবে ন 
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ভাবিয়! বিমর্য হুইয়৷ কহিল, ‘কিন্ত মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ ঘাবতীয় লোককে 
আমার বাঁড়ি-ঘর ত্রী-পুত্রের অপেক্ষ। অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। 
ইহারা সকলে যেন কতকাঁলের চেনা! মঠে আমি যেমন দর্তোমুখী 
স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও আর তেমন করি ন! ! 
গ্বামীজী। যত শ্ন্ধদত্ব লোক আছে, সবারই এখানে এরূপ অন্ুদ্কৃতি হবে। 
যার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কত লোক হুজুগে 
মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রজ্মচর্ধবিহীন, 
দিনরাত অর্থ অর্থ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার 
ভাব কখনও বুঝতে পারবে না, কখনও মঠের লোককে আপনার ব'লে 
মনে করবে না। এখানকার সন্যাঁনীর। সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা, 
চিম্টে-ছাতে, ওধধ-দেওয়া সম্্যাসীদের মতে। নয়; তাই লোকে দেখে 
শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব-- 
সকলই নৃতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নৃতন রকমের ; কথন 
সেজে-গুজে বক্তৃতা দিই, আবার কখন ‘হর হয় ব্যোম্‌ ব্যোম্‌' ব'লে 
ছাই মেখে পাহাঁড়-জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই ! 
শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? 
এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্দেল প্রবাহ তর্তর্‌ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বনে 
যাচ্ছে । তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে কেবল পাহাড়ে 
বলে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে? এখন চাই গীতায় ভগবান 
ঘা] বলেছেন--প্রবল কর্মষোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ 
করা। তবে তো দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি ঘষে 
তিমিরে, তারাও সেই তিমিরে। 
বেলা প্রায় অবসান । হ্বামীজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোঁপযৌগী সাজ করিয়া নীচে 
নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্বদিকে এখন যেখানে পোস্ত 
গাথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। 
পরে বজরাঁখানি ঘাটে আনা হইলে স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ 
ও শিয়কে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। 
নৌকায় উঠিয়া খ্বামীজী ছাতে বিলে শিস্ত তাহার পাদমূলে উপবেশন 
করিল। গঙ্গায় ক্ষুত্্র ক্ষুত্র তরঙ্গ গুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হুইয়। 


১৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কলকল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের 
পশ্চিমদিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান মরীচিমালী 
অন্ত যাইতে এখনও অর্ধধণ্টী বাকি । নৌক। উত্তর দিকে চলিয়াছে। 
স্বামীজীর মুখে প্রফুল্পতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদ্দাসীনতা! সে এক 
ভাবপূর্ণ স্কপ--বুঝানে! অসম্ভব ! 

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকুল বায়বশে আরও উত্তরে অগ্রসর 
হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ত্যাসিছয় প্রণাম 
করিল। ম্বামীজী কিন্ত কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হুইয়! এলো- 
থেলে। ভাবে বষিয়। রহিলেন ! শিষ্য ও সন্গ্যাসীরা পরম্পরে দক্ষিণেশ্বরের 
কত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথা যেন তাহার কর্ণে প্রবিষ্টই 
হইল না। দেখিতে দেখিতে নোঁকা পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। 
পেনেটিতে “গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটার ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের 
জন্ত বাধা হইল। এই বাগানখানিই ইতঃপূর্বে একবার মঠের জন্ত ভাড়া 
করিবার প্রস্তাব হুইয়াছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটা 
বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “বাগানটি বেশ, কিন্তু কলকাতা 
থেকে অনেক দূর ; ঠাকুরের শিষ্য ( ভক্ত )দ্বের যেতে আঁসতে কষ্ট হ'ত 
এখানে মঠ ধে হয়নি, তা ভালই হয়েছে ।, 

এইবার নৌক1 আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রাক এক ঘণ্টাকাঁল নৈশ 
অন্ধকার ভেদ করিয়। চলিতে চলিতে মঠে আনিয়! উপস্থিত হইল। 


ামি-শিস্ক-সংবাদ ১৬৯ 


৩০ 


স্বান_ বেলুড় মঠ 
কাল--১৮৯৭ খু প্রারস্ত 
শিষ্য অদ্য নাগ-মহাঁশয়কে সঙ্গে লইয়া! মঠে আসিয়াছে। 
স্বামীজী। (নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়। ) ভাল আছেন তো ? 
নাগ-মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম । জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! 
সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হ'ল। 
কথাগুলি বলিয়! নাগ-মহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
ত্বামীজী। শরীর কেমন আছে? 
নাঁগ-মহাশয় । ছাই হাঁড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে 
আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম। 
এরূপ বলিয়া নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। 
ক্বামীজী। (নাগ-মহাঁশয়কে তুলিয়া ) ও কি করছেন? 
নাগ-মঃ। আমি দিবা চক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ ! 
স্বামীজী। ( শিয্যকে লক্ষ্য করিয়!) দেখছিস, ঠিক ভক্তিতে মাহয কেমন হয়! 
নাগ-মহাশয় তন্ময় ছয়ে গেছেন, দেহুবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি 
আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ- 
মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয় । 
নাগ-মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! ( খ্বামীব্জীর প্রতি করজোড়ে) আপনার 
দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে। 
মঠে ব্রহ্ষচারী- ও জন্যাসিগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। হ্বামীজী 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ ঠাকুরের একজন মহা ভক্ত এসেছেন। 
নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকলো! । সকলেই বই 
বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশয়ের চারিদিকে ঘিরিয়| বসিল। স্বামীজীও নাঁগ- 
মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন। 
স্বামীজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়।) দেখছিস! নাগ-মহাঁশয়কে দেখ; 
ইনি গেরস্ত, কিন্ত জগৎ আছে কি নেই, এর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তন্ময় 


১৭০ ত্বামীজীর বাণী ও বুচন। 


হয়ে আছেন! (নাঁগ-মহাঁশয়কে লক্ষ্য করিয়।) এই সব অগ্ষচারীদের 
ও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথ! শোনান । 

নাগ-মঃ | ওকি বলেন! ও কি বলেন ' আমি কি ব’লব ? আমি আপনাকে 
দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি; 
ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামক্রষ্ঃ! জয় রামকৃষ্ণ ! 

শ্বামীজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই 
মরলুম। 

নাগ-মঃ। ছি! ও-কথাকি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া--এপিঠ আর 
ওপিঠ ; যার চোখ আছে, সে দেখুক । 

ত্বামীজী। এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 

নাগ-মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি 
তাতে জগতের মঙ্গল হবে_ মঙ্গল হবে । 

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উন্মাদের 

মতো হইলেন। স্বামীজী সকলকে বলিলেন, ‘যাতে এর কষ্ট হয়, তা ক'রে! 

ন!’ শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন । 

ত্বামীজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের 
ছেলের! সব শিখবে । 

নাগ-মঃ। ঠাকুরকে এ কথা একবার জিজ্ঞাসা! করেছিলাম। তিনি বললেন, 
'গৃছেই থেকো।* তাই গৃছেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে 
ধন্য হয়ে যাই। 

স্বামীজী । আমি একবার আপনার দেশে যাব । 

নাগ-মঃ। (আনন্দে উন্মত্ত হইয়। ) এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে 
যাবে, কাশি হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি? 

স্বামীজী। আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়। 

নাগ-মঃ। আপনাকে কে বুঝষে-_কে বুঝবে ? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার 
জো নেই। একমাত্ৰ ঠাকুরই চিনেছিলেন ; আয় সকলে তার কথায় 
বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি । 

্বামীদী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি__-মহাঁবীর 
ঘেন নিজের শক্তিমতায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে-_সাড়া। নেই, শব্দ নেই । 


স্বামি-শিষ্য-মংবাদ ১৭১ 


সনাতন ধর্মভাবে একে ফোনক্ধপে জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও 
আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল এ ইচ্ছাট! আাছে--মুক্তি-ফুক্তি 
তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া ধায় । 

নাগ-মঃ | ঠাকুরের আশীর্বাদ । আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও 
দেখি না; যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে। 

স্বামীজী। কই কিছুই হয় না--তীর ইচ্ছ। তিন্ন কিছুই হয় না। 

নাগ-মঃ। তার ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা 
ইচ্ছা, ত! ঠাকুয়েরই ইচ্ছা । জয় রামষ! জয় রামকৃষ্ণ ! 

স্বামীজী। কাজ করতে মজবুত শরীর চাই ; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি 
শরীর ভাল নেই ; ওদেশে বেশ ছিলুয়। 

নাগ-মঃ। শরীর ধারণ করলেই- ঠীকুর বলতেন--“ঘরের টেক্স দিতে হ্য়।' 
রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; এ বাক্সের খুব 
যত্বচাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। 
জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ ! 

ত্বামীজী। মঠের এর! আমায় যত্বে রাখে। 

নাগ-মঃ। যারা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার 
কমতি হ'লে দেহ রাখ! ভার হবে। 

স্বামীজী। নাঁগ-মহাশিয়! কি যে করছি, কি না করছি-_কিছু বুঝতে 
পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই 
মতো কাজ ক'রে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে 
পারছি না। 

নাগ-মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন_ “চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন বুঝতে 
দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে। | 
স্বামীজী একদৃষ্টে কি তাঁবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ 

ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্যান্ত সকলকে দিলেন। 

নাগ-মহাশয় ছুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ” বলিয়! 

নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক ৷ প্রদাদ পাইয়া সকলে 

বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে হ্বামীজী একখানি কোদাল 

লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতেছিলেন- নাগ-ম্হাশয় 


১৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


দর্শনমাজ তাছার হস্ত ধরিয়! বলিলেন, ‘আমর! থাকতে আপনি ও কি করেন? 
স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন :. 
ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগ-মহাঁশয় চার-পাচ দিন 
উপোস ক'রে তার কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি 
ভাই ও আর একজন মিলে তো! নাগ-মহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির? 
দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম-_-আপনার এখানে আজ 
ভিক্ষ। পেতে হবে । অমনি নাগ-মহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ 
প্রভৃতি এনে রাঁধতে শুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম- আমরাও 
খাব, নাগ-মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্নাবান্না ক'রে তো আমাদের দেওয়। 
হ'ল; আমর! নাগ-মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বললুম। আহারের 
পর, ওঁকে খেতে যাই অনুরোধ কর! আর তখনি ভাতের হাড়ি ভেঙে ফেলে 
কপালে আঘাত ক'রে বলতে লাগলেন-_-যষে দেহে ভগবান-লাভ হ'ল 
না, সে দেহকে আবার আহার দিব? আমরা তে! দেখেই অবাক! অনেক 
ক'রে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমর! ফিরে এলুম। 
স্বামীজী। নাগ-মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি? 
শিষ্য । না। ওর কি কাজ আছে, আজই যেতে হুবে। 
স্বামীজী। তবে নৌকা ঘেখ। সন্ধ্যা হয়ে এল। 
নৌক1 আনিলে শিষ্য ও নাগ-যহাশয় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া 
কলিকাতা অভিমুখে রওন! হইলেন। 


স্বামি-শিষ্ণ-সংবাঁদ ১৭৩ 


৩১৯ 


স্থান- বেলুড়, ডাড়াটিয়া মঠ-বাটী 
কাল--( ওয় সপ্তাহ ) জানুআরি, ১৮৯৯ 
আলমঘাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাঁবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া আসে, 
তাহার অল্পদিন পরে ব্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন ঘে, 
ঠাকুরের ভাব জনসাধাণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি লংবাদ- 
পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহু! বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির 
করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হুইল এবং স্বামী ত্রিগুণাঁতীতের উপর 
উহার পরিচালনের ভার অপিত হইল । স্বামী ব্রিগুণাতীত এইরূপে কার্ধভার 
গ্রহণ করিয়! ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ এ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন । শ্বামীজী 
এ পত্রের ‘উদ্বোধন’ নাম মনোনীত করেন। 
পত্রের প্রস্তাবন! হ্বামীজী নিজে লিখিয়৷ দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের 

সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধার্দি লিখিবেন। লঙ্ঘরূপে পরিণত 
রামকৃষ্ণ মিশনের” সভ্যগণকে ত্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধীদি লিখিতে এবং 
ঠাকুরের ধর্মসন্বন্ীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । পত্রের প্রথম সংখ্য! প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে 
উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়া! উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহার সহিত 
‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন £ 
স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়! পরিহা সচ্ছলে ) ‘উদ্বন্ধন’ দেখেছিস? 
শিষ্য । আজে হ্যা? সুন্দর হয়েছে। 
স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা--সব নূতন ছীচে গড়তে ইবে। 
শিষ্য। কিরণ? 
ত্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তে! সব্বাইকে দিতে হবেই ; অধিকস্ধ বাঙল। ভাষায় 

নৃতন ওজস্বিতা আনতে হবে । এই যেমন--কেবল ঘন ঘন verb use 

(ক্ৰিয়াপদের ব্যবহার ) করলে, ভাষার দম কমে যায় । বিশেষণ দিয়ে verb 

(ক্রিয়াপদ )-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই এরূপ প্রবন্ধ লিখতে 

আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি। 


১৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শিষ্য | মহাশয়, স্বামী ভ্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম 
করিতেছেন, তাহা অন্তের পক্ষে অসম্ভব । 

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সম্তানেরা কেবল 
গাছতলায় ধুনি জালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্ভম দেখে লোকে অবাক হবে । এদের 
কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ্‌, আমার আদেশ 
পালন করতে ত্রিপ্ুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণ! পর্যস্ত ছেড়ে দিয়ে 
কাজে নেবেছে। এ কি কম 520:1605 (শ্বার্থত্যাগ )-এর কথা! 
আমার প্রতি কতটা ভালবানা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্‌ দেখি ! 
958০০893 ( কাজ হাসিল ) ক'রে তবে ছাড়বে |! তোদের কি এমন 
রোক আছে? 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, গেরুয়াপর! সন্যালীর গৃহীদের ঘারে হারে এরূপে 
ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে ! 

শ্বামীজী। কেন? পত্রের প্রচার তোগৃহীদেরই কল্যাণের জন্ত । দেশে নবভাঁব- 
প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হুবে। এই ফলাকাঁজ্ষারহিত 
কর্ম বুঝি তুই সাঁধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের 
উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জম্াবার 
মতলব আমাদের নেই । আমর] সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাঁগছেলে নেই যে, 
তাদের জন্ত কিছু রেখে যেতে হুবে। 500০659 (কাজ হাসিল) হয় 
তো এর in০০দ॥e ( আয়টা) সমস্তই জীবনসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। 
স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি ছিতকর কাজে 
এর উদ্ধত্ত অর্থের সহ্যয় হ'তে পারবে। আমর! তো গৃহীদের মতো 
নিজেদের, রোজগারের মতলব এটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই 
আমাদের সকল 10০৩6176176 ( কাজকর্ম )-_এটা জেনে রাখবি। 

শিষ্য । তাহা হইলেও-_সকলে এভাব লইতে পারিবে না। 

স্বামীজী। নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা 
০0157) (সমালোচনা ) গণ্য ক'রে কাজে অগ্রসর হইনি । 

শিল্প । মহাশয়, এই পত্ৰ ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা 
সাধাহিক হয়। 


গ্বাষি-শিস্য-সংযাদ ১৭৫ 


ত্বামীদী । তা তো! বটে, কিন্ত £॥॥৭৪ (টাকা ) কোথায় ? ঠাকুরের ইচ্ছায় 
টাকার যোগাড় হ’লে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। 
রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution 
(বিনামূল্যে বিতরণ ) কর! যেতে পারে। 
শিষ্য । আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম। 
শ্বামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দীড় করিয়ে দিয়ে তোকে 
edit০r ( সম্পাদক ) ক'রে দেবো । কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাড় 
করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি । সেট] করতে এইনব সর্বত্যাগী 
সাধুরাই সক্ষম। এর] কাজ ক'রে ক'রে মরে যাবে, তৰু হটবার ছেলে 
নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু c০১i৷i০i5০ ( সমালোচনা ) 
শুনলেই দুনিয়া আধার দেখিস! 
শিশ্ত । সেদিন দেখিলাম, স্বামী ব্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজ! 
করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্ধের সফলতার জন্য আপনার 
কৃপা প্রার্থণ৷ করিলেন। 
স্বামীজী । আমাদের centre ( কেন্দ্র) তো ঠাকুরই । আমর! এক একজন 
সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি 7৪5 (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা! 
ক'রে কাজটা আরম্ভ করেছে-বেশ করেছে । কই আমায় তে 
পূজোর কথা কিছু বললে না। 
শিল্ত । মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ব্রিগুণাতীত স্বামী আমায় 
কল্য বলিলেন, “তুই আগে হ্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের 
১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি 
তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।, 
দ্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে 
আমার স্ষেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোর! প্রত্যেকে যতট! পারবি, 
তাঁকে সাহাধ্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই কর! হবে। 
কথাগুলি বলিয়াই ম্বামীজী ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন 
এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে "উদ্বোধনে'র জন্য ব্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও 
টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ও দিন রাত্রে আহারাস্তে শ্বামীজী পুনরায় 
শিষ্তের সহিত ‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এরূপ আলোচন! করিয়াছিলেন ঃ 
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'্যামীজী। ‘উদ্বোধনে’ সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক 
ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব ) 
মানুষকে weak ( দুর্বল ) ক'রে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ 
ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাঁড়। দেয়, বলে ‘এটার কিছু হবে 
না, বোকা, গাধা” তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দীড়ায়। 
ছেলেদের ভাল বললে--উৎনাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের 
পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts 
(ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যার! শিশু, তাদের ) সম্বন্ধেও তাই । Positive 
10689 ( গঠনমূলক ভাবগুলি ) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে 
ও নিজের পায়ে দাড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প 
সকল বিষয়ে ঘা চিন্ত। ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল ন! দেখিয়ে 
এ-সব বিষয় কেমন ক’রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, 
তাই ব'লে দিতে ছবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মান্ছষের feeling wounded 
(মনে আঘাত দেওয়। ) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি -__যাঁদের আমরা হেয় 
মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে 
দিতেন। তার শিক্ষ। দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত ! 

কথাগুলি বলিয়। স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার 
বলিতে লাগিলেন : 
ধর্মগ্রচাঁরটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তাঁর উপর নাকসি'টকাঁনো 
ব্যাপার ব'লে যেন বুঝিনি । Physical, mental, spiritual 
(শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ) সকল ব্যাপারেই মাম্যকে 
positive ideas ( গঠনমূলক ভাব ) দিতে হুবে। কিন্ত ঘেয়| ক'রে 
নয়। পরস্পরকে ঘেন্না ক'রে ক'রেই তোদের অধঃপতন হয়েছে । এখন 
কেবল positive thou€h€ (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে 
তুলতে হবে। প্রথমে এরূপে সমস্ত ছি'দুদ্াতটাকে তুলতে হবে, তারপর 
জগৎ্টাকে তুলতে হুবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। 
তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহী-অধঃপতিত মানুষকেও 
তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তীর 
পদানুসয়ণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে । বুঝলি? 


স্বামি-শিষ্য-সংৰাদ ১৭৭ 


তোদের history, literature, mythology ( ইতিহাস, সাহিত্য, 

পুরাণ ) প্রভৃতি সকল শাত্তগ্রন্থ যাস্থবকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে? 
মান্ছষকে কেবল বলছে-_“তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই! 
তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই 
জন্ত বেদ-বেদাস্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদ! কথায় মানুষকে বুঝিয়ে 
দিতে হুবে। সদাচার, সধ্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও 
চণ্ডালকে এক ভূমিতে দীড় করাতে হবে। ‘উদ্বোধন’ কাগজে এই- 
সব লিখে আবালবৃদ্ধববনিতাকে তোল্‌ দেখি। তবে জানব- তোর 
বেদ-বেদাস্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস--পারবি? 

শিষ্য। আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হুইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব 
বলিয়া! মনে হয়! 

দ্বামীজী। আর একটা কথা--শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে 
হবে ও সকলকে শেখাতে হুবে। দেখছিমনে এখনও রোজ 
আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক 
পরিশ্রম করবি । Body and mind must run parallel (দেহ 
ও মন সমানভাবে চলবে )। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে 
চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়ত! বুঝতে পারলে 
নিজেরাই তখন ও বিষয়ে যত্ব করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধের 
জন্তই এখন ৪৫০৪৫০:-এর ( শিক্ষার ) দরকার । 
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স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--"১৯০৩ 


এখন হ্বামীজী বেশ স্বস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে । 
খ্বামীজীর পাদপন্ন-দর্শনান্তে নীচে আসিয়! স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদবাস্ত- 
শাস্ত্রের আলোচন! করিতেছে । এমন সময়ে স্বামীজী নীচে নামিয়া আদিলেন 
এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, “কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল ?' 
শিষ্য । মহাশয়, তুলপী মহারাঁজ বলিতেছিলেন, ‘বেদাস্তের ব্রহ্মবাদ কেবল 
তোর শ্বামীজী আর তুই বুঝবিস। আমরা কিন্তু জানি--কৃষ্স্ত ভগবান্‌ 
বয়ম্‌। 
ত্বামীজী। তুই কি বললি? 
শিল্প । আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রন্মজ্ পুরুষ ছিলেন মাত্র। 
তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদাস্তবাদী, বাহিরে কিন্ত দ্বৈতবাদীর পক্ষ 
লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্কিবিশ্ষ বলিয়া কথা অবতারণ! 
করিয়া ক্রমে বেদাস্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাহার অভিপ্রায় 
ধলিয়! মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় ‘বৈষ্ণৰ’ বলিলেই আমি এ কথা 
ভুলিয়া যাই এবং তাহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই। 
শ্বামীজী। তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই এরূপ ব’লে তোকে খ্যাপায়। 
তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, ‘আপনি শুন্তবাদী নান্তিক ৷” 
শিষ্য। মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্‌ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে 
কি? লোকে কিন্তু এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌। 
্বামীজী। , সর্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হ'তে পারেন না। জীব হচ্ছে বাষ্টি, 
আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর । জীবের অবিষ্য! প্রবল; ঈশ্বর 
বিদ্ভা ও অবিস্ভার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত ক'রে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে 
এই স্থাবরজঙ্গমা ত্বক জগৎট1 নিজের ভেতর থেকে 2:০1০ ( বাহির ) 
করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু এ ব্যট্ট-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে 
বর্তষান। ব্রদ্ষের অংশাংশভাগ হয় না। বোঝাবার জন্ত তার ত্রিপাদ, 
চতুল্পাদ ইত্যাদি কল্পন| কর! হয়েছে মাত্র । যে পাদে স্বষ্টি-স্থিতি-লয় 


শ্বামি-শিফ্-সংবাদ ১৭৯ 


'অধ্যাঁস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র ‘ঈশ্বর’ ব’লে নির্দেশ করেছে। অপর 
ত্রিপাদ কুটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই বরহ্ধ। 
তা ব'লে এরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রহ্ম__জীবজগৎ থেকে একটা 
স্বতন্ত্র বস্তু । বিশিষ্টাদ্ৈতবাদীর! বলেন, ব্ৰহ্মই জীবজগতৎরূপে পরিণত 
হয়েছেন। অদ্তবাদীর! বলেন, ত নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত 
হয়েছে মাত্র ; কিন্ত বস্তুতঃ ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হুয়নি। 
অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, 
ততক্ষণই জগৎ আছে । ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে 
যায়, তখন এক ব্ৰহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের 
্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই নিত্য- 
শুন্ধ-ুদ্ধ প্রত্যক্‌-চৈতন্ত বা ব্রন্ম। জীবের স্বন্ধপই হচ্ছেন ব্রহ্ম ; ধ্যান- 
ধারণায় নাঁমরূপের আবরণট। দূর হয়ে এ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। 
এই হচ্ছে শ্ুন্ধাদৈতবাদের সারমর্ম । বেদ-বেদাস্ত শাস্তর-ফান্ এই কথাই 
নান! রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে। 

শিষ্য । তাহা হইলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্‌ ব্যক্তিবিশেষ--একথা আর সত্য 
হয় কিরূপে ? 

শ্বামীজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মানুষ । মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় 
ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা 1170; ( সীমাবদ্ধ ) 
হবেই । এ-জন্য নিজের চpersonality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের 
personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা কর! জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব । 
মানুষ তার 10621 (আদর্শ )-কে মান্ষরূপেই ভাবতে সক্ষম । এই 
জরামরণসঙ্কুল জগতে এলে মানুষ দুঃখের ঠেলায় “হা হুতোহস্বি’ 
করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, ধার উপর নির্ভর ক'রে 
সে চিস্তাশৃন্ত হ'তে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ 
আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় ন।! 
বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেট! ক্রমে 
টের পায়। কিন্ত যে যে-তাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই 
অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে 
'আলদ্বন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। যাঁর 061501591 G০৭ ( ব্যক্তিবিশেষ 


৯৮৩ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঈশ্বর )-এ বিশ্বাস আছে, তাকে এ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হুয়। 
এঁকান্তিকতা এলে এ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে 
ওঠেন । ব্রহ্মজানই হচ্ছে জীবের 6০৭! (লক্ষ্য )। তবে নানা পথ-_নান। 
মত। জীবের পারমাধিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান 
থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সথখ-ছুঃখ ভোগ করে। কিন্ত 
নিজের হ্বরূপলাভে আব্রহ্গস্তস্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ ন! 
‘অহং ব্রন্ধ” এই তত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে 
কারুরই নিস্তার নেই। মাঁহ্ধজন্ম লাভ ক'রে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে 
ও মহাঁপুরুষের কপালাভ হ'লে-_তবে মাছষের আত্মজ্ঞানম্পূহ! বলবতী 
হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় ন। 
মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে ব'লে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি 
ক'রে ব্রহ্ম-বিবিদ্বিষা! হবে? যে লব ত্যাগ করতে প্রস্তত, যে সুখ-দুঃখ 
ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞানলাঁভে 
যত্বপর হয়। সেই ‘নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিগ্তরাদিব কেশরী”_মহাঁবলে 
জগজ্জাল ছিন্ন ক'রে মায়ার গণ্ডি ভেঙে সিংহের মতে। বেরিয়ে পড়ে। 


শিষ্য । তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ত্রহ্ষজ্ঞান হইতেই পারে না? 
্বামীজী। তা একবার বলতে? অন্তর্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন 


শিষ্য 


কর! চাই । আচার্য শঙ্করও উপনিষদের ‘তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ’’__-এই 
অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্্যাসের বাহ্‌ চিহ্নন্বরূপ 
গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না ক'রে তপস্যা করলে দুরধিগম্য 
ব্ৰহ্মতত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা- 
ত্যাগ না হ’লে কি কিছু হবার জো আছে? ‘সে যে ছেনের হাতে 
মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে। 

। কিন্ত সাধন করিতে করিতে ক্রমে তে ত্যাগ আনিতে পারে? 


স্বামীজী। যার ক্রমে আদে তার আস্বক। তুই ত! ব'লে বসে থাকবি কেন ? 


এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, “হচ্ছে-হবে 


১ সুওক উপ.--৩২।৪ মন্ত্রের ভাস ভরষ্টবা 
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--ও-সব মেদাটে ভাব।’ পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, 
না, জলের জন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, তাই 
বসে আছিস । বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার 
করছিস। 

শিষ্য । বাস্তবিক কেন যে এখনও এরূপ সর্বন্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা 
বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একট! উপায় করিয়া দিন। 

আ্বামীজী। উদ্দেশ্য ও উপায়-_সবই তোর হাতে । আমি কেবল stimulate 
(উদ্ছদ্ধ) ক'রে দিতে পারি। এইসব সংশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মা 
সাধুদের সেবা ও সঙ্গ করছিস__এতেও যদি ন! ত্যাগের ভাব আসে, 
তবে জীবনই বুথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল 
তেড়েফু ডে বেরুবেই বেরুবে। 

শিল্ত। ( অধোমুখে বিষণ্রভাবে ) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার 
মুক্তিলাভের পন্থা! খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্বজ্ঞ হইতে 
পারি। : 

স্বামীজী। (শিপ্তের অবমন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্বদা বিচার 
করবি--এই দেহগেহ, জীবজগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, স্বপ্নের মতো; 
সর্বদা! ভাববি--এই দেহটা একট! জড় যন্ত্রমাত্র। এতে যে আত্মারাঁম 
পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ । মনরূপ উপাধিটাই তার 
প্রথম ও সুন্ম আবরণ, তারপর দেহটা] তার স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। 
নিফল নির্বিকার শ্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে 
আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছি না। এই 
রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অস্ত্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে 
মারতে হবে। দেহুট! তো স্থুল-_এট] ম'রে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্ত 
সংস্কারের পু্টলি--মনটা। শীগগীর মরে না। বীঙ্জাকারে কিছুকাল থেকে 
আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ ক'রে জন্মমত্যুপথে 
গমনাগমন করে, এইরূপ যতক্ষণ না৷ আত্মজ্ঞান হয় । সেজন্ত বলি, ধ্যান- 
ধারণ! ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা ম'রে 
গেলেই সব গেল-_ব্রদ্মসংস্থ হলি। 

শিশ্ । মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্ধাবগাঁহী করা মহা কঠিন। 


১৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী। বীরের কাছে আবার কঠিন ব’লে কোন জিনিস আছে? 
কাপুরুষেরাই ও-কথ! বলে। বীরাণামেব করতলগত। মুক্তিঃ, ন পুনঃ 
কাপুরুষাণাম্‌ ৷৷ অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর্‌। গীতা 
বলছেন, ‘অভ্যাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে | চিত্ত 
হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হদ। রূপরসা্দির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, 
তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্লাত্মক। এঁ সহ্বন্প- 
বিকল্প থেকেই বাসন! ওঠে। তারপর এওঁ মনই ক্রিয়াশক্তিরপে পরিণত 
হয়ে সুলদেহরপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনস্ত, 
কর্মের ফলও তেমনি অনস্ত। সুতরাং অনস্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে 
মন সর্বদা দুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশুন্ত ক'রে দিতে হবে- পুনরায় 
স্বচ্ছ হদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিক্প তরঙ্গ আর একটিও ন! 
থাকে ; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শান্কার এ অবস্থারই আভাস 
এই ভাবে দিচ্ছেন-_“ভিগ্যতে হৃদয়গ্রস্থিঃ ইত্যাদি । বুঝলি? 
শিষ্য। আজে হা। কিন্ত ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়! চাই? 
স্বামীজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা__এটিই মনন 
ও ধ্যান করবি । আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্থূল নই, সুন্ম নই 
__এইক্পে ‘নেতি নেতি” ক'রে প্রত্যকূচৈতন্তরূপ স্ব-স্বর্পে মনকে 
ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে 
ফেলবি। তবেই বোধন্বরূপের বোধ ব৷ স্ব-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা- 
ধ্যোয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জাঁতা-জেয়-জান এক হয়ে যাবে। 
নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে “ত্রিপুটিভেদ” | 
. এরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, 
তখন তাকে আবার জানবি কি ক'রে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতন্ত, 
আত্মাই লচ্চিদানন্দ। যাঁকে সৎ বা অসৎ কিছুই ব'লে নির্দেশ করা যায় 
না, মেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্ি-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রদ্ধের ভেতরে জাতা- 


১ মুক্তি বীরগণেরই করতলগত, কাপুরুষের নয় ৷ 
১২ গীতা, ৬।৩৫ 
৩ মুণ্ডক উপ. ২২৮ 


স্বামি-শিয়া-সংবাদ ১৮৩ 


জেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মাহ conscious 
state (চেতন বা জ্ঞানের অবন্থ।) বলে। আর যেখানে এই ছৈত- 
সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্বে এক ছয়ে বায়, তাকে শান sহuperconscious 
9080 ( সমাধি, সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা। ) ঝ'লে এইরূপে 
বর্ণনা করেছেন--‘স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিছীনম্‌ ৷’ 

(গভীর ভাবে মগ্ন হইয়। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ) 

এই জ্ঞাতা-জেয় বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শান্র বিজ্ঞান 
সব বেরিয়েছে। কিন্ত মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষ। জানাজানির 
পারের বস্তকে সম্পূর্ণকূপে প্রকাশ করতে পারছে ন!। দর্শন-বিজঞানাদি 
partial truth ( আংশিক সত্য )। ওরা ।সেজন্ত পরমার্থতত্বের সম্পূৰ্ণ 
expression (প্রকাশ) কখনই হ'তে পারে ন!। এই জন্য পরমার্থের দিক 
দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়- ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি 
মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা । তখনই বোধ হয় যে আমিই লব, আমিই 
সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই । আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য 
আবার প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা কোথায় ? শাস্ত্রে যেমন 'বলে, “নিত্যমন্মৎ- 
প্রসিদ্ধম-__নিত্যবস্তরূপে ইহ! শ্বতঃসিদ্ব-_-এইভাবেই আমি সর্বদা ইহ! 
অন্গভব করি। আমি এ অবস্থ। সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি। 
তোরাও দেখ, অনুভূতি কর্‌ আর জীবকে এই ব্রদ্ষতত্ব শোনাগে। 
তবে তো শাস্তি পাবি। ্‌ 
ওঁ কথা বলিতে বলিতে শ্বামীজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং 


তাহার মন যেন কোন্‌ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়! কিছুক্ষণের জন্ত স্থির 
হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন £ 


এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্স। বরহ্মবিদ্ঠা নিজে অনুভব কর্‌, আর জগতে 


প্রচার কর্‌ । এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে 
আজ সারকথা বললাম $ এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই। 


শিষ্য। মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথ! বলিতেছেন ; আবার কখন বা 


তক্তির, কখন কর্মের এবং কখন যোঁগের প্রাধাস্ত কীর্তন করেন। 
উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়। যায়। 


$৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শ্বামীজী। কি জানিস্‌-_এই বর্ষ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। 'তবে 
মানুষ তো আর সর্বদা] ক্রক্মনংস্থ হয়ে থাকতে পায়ে না! বুখানি- 
কালে কিছু নিয়ে তে। থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, 
যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদ- 
বুদ্ধিতে জীবসেবাক্ধপ কর্ম কর্‌। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাচ 
থে বড় বড় সাধুরাঁও এতে বন্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাঁকাজ্ষাহীন 
হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় এ কথাই বলেছে। কিন্ত জানবি, 
্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই ; সৎকর্ম দ্বার! বড়জোর চিত্তশুদ্ধি 
হয়। এ-জন্তই ভাষ্যকার’ জানকর্মসমূহ্র প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ 
- এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হ'তে পারে । এও একট] উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ব্রহ্ষজানলাভ। এ কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ. _বিচারমার্গ ও অন্ত 
সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজত। লাভ কর!। 

শিষ্য । মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়। আমার 
জানিবার আকাজ্ষা দূর করুন। 

শ্বামীজী। এ সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ 
হয়ে যাঁয়। ভক্তিমার্গ_-510৬ [9:95655 (মন্থর গতি ), দেরীতে ফল 
হয়, কিন্ত সহজদাধ্য। যোগে নান! বিদ্র ; হয়তো বিভূতিপথে মন 
চলে গেল, আর স্বরূপে পৌছুতে পারলে না। একমাত্র জানপথই 
আশুফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক ব'লে সর্বকালে সর্বদেশে সমান 
আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ 
হয়ে যেতে পারে। এইজন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার 
ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্যে বা! ত্রহ্ষতত্বে পৌছুতে হবে। এইভাবে সাধন 
করলে &০৪1-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌছানো ধায়। আমার মতে, এই 
পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ । 

শিষ্য। এইবার আমায় আ্বতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন । 

শ্বামীজী। তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাঁন্‌! 


কী 


nee J 


১ শঙ্করাচার্ষ 


্বামি-শিষ়-সংবাধ ১৮৫ 


শিল্ত। মহাশয়, মনের ধাধ! একদিনে মিটিয়। যাক তো বারবার আর 
আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না । 

্বামীজী। যে-আত্মার এত মহিমা শান্্রমুখে অবগত হওয়া হায়, সেই 
আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ-_ 
অবতারপুরুষ। তীর! আজন্ম ব্রদ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রন্মজে কিছুমাত্র 
তফাত নেই--ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰহ্মেৰ ভবতি ৷’ আত্মাকে তো! আর জান! যায় 
না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাত! ও মস্ত! হয়ে রয়েছেন-_এ কথা পূর্বেই 
বলেছি। অতএব মাহযের জানাজানি এ অবতার পর্যন্ত--ধার। 
আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে 1,181,256 0681 ( সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
আদর্শ ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা এ পর্যস্ত। তারপর আর জানাজানি 
থাকে না। এরূপ ব্রদ্ষজ্জ কদাচিৎ জগতে জন্মায় । অল্প লোকেই তাদের 
বুঝতে পারে। তারাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল--ভবসমুত্ররে আলোক- 
স্তভম্বরপ। এই অবভারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের 
অন্ধকার দূর হয়ে যায়__-সহস। ব্রহ্মজ্ঞানের শ্ষুরণ হুয়। কেন বা কি 
Pr০ces5-এ ( উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় কর! যায় না.। তবে হয়-_ 
হ'তে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হয়ে গীত বলেছিলেন । গীতার যে 
যে স্থলে ‘অহং’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা ‘আ'ত্মপর’ ব'লে জানবি। 
‘মামেকং শরণং ব্ৰজ’ কিন। 'আত্মপংস্থ হও’ । এই আত্মজানই গীতার 
চরম লক্ষ্য । যোগাদির উল্লেখ এ আত্মতত্বলাভের আমুযঙ্গিক 
অবতারণ!। এই আত্মজ্ঞান যাদের হুয় না, তারাই আত্মঘাতী । 
‘বিনিহস্ত্যসদ্গ্রহাৎ’--রূপরসাঁদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও 
তে মাম্য--দুদিনের ছাই-ভম্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবিনি ? 
'জায়ন্ব অিয়শ্বে'র দলে যাবি? ‘শেয়ঃ’কে গ্রহণ কর, “প্রেয়ঃ'কে 
পরিত্যাগ কর্‌। এই আত্মতত্ব আচগাল সবাইকে বলবি। বলতে 
বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর “তত্বমসি” “সোহছ- 
মস্মি’, “দর্বং থব্বিদং ব্রহ্ম” প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা! উচ্চারণ করবি এবং 
হৃদয়ে সিংহের মতো বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু-ভয়ই 
মহাঁপাতক | নররূগী অজু নের তয় হয়েছিল--তাই আত্মসংস্থ ভগবান্‌ 
শ্রক্ণ তাকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে 


১৮৬ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অভু্ন যখন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জানাগ্রিদকর্মী 
হয়ে যুদ্ধ করলেন। 

শিষ্য | মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে? 

স্বামীজী। জ্ঞানলাভের পর সাঁধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। 
তখন কর্ম “জগদ্ধিতায়” হয়ে দাড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই 
জীবের কল্যাখসাধন করে । ঠাকুরকে দেখেছি “দেহস্থোহপি ন দেহম্থঃ১, 
-এই ভাব! এরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র 
বল! যায়--“লোকবত্ত, লালা-কৈবল্যম্‌।»২ 


৬ও) 


স্থান__বেলুড মঠ 

কাল--১৯০১ 
কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাত। বাৰু, 
রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়। শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে । 
রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও ম্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ- 
পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিদ্য| সম্বন্ধে নান! প্রসঙ্গ করিতে 
লাগিলেন $ রণদাবাঁবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন 
যাইতেও ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । কিন্ত ন নান! অস্থবিধায় স্বামীজীর তথায় 

যাওয়া ঘটিয়া! উঠে নাই । 

্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন ঃ 
পৃথিবীর প্রায় সকল সত্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্ত 
বৌদ্ধধর্মের প্রাদর্তাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, 
তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও এ বিস্তার 


১ দেহেতে ধাকিয়াও দেহবুদ্ধিশৃষ্ত । 
২ বেদান্তদুত্র,২অ, ১ পা, ৩৩ শু 
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বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীতিস্তস্তরূপে আজও তাজমহল, 
জুম্মা মসঞ্জিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দীড়িয়ে রয়েছে। 
মাচ্ছষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express 
(মনোভাব প্রকাশ) করার নামই ৪1 (শিল্প )। যাতে idea-র expression 
(ভাবের প্রকাশ ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে 
প্রকৃত ৪: ( শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়াল। প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ 
জিনিসপত্রগুলিও এরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি করা 
উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূতি দেখেছিলাম । 
মৃতিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখ], ‘Art unveiling nature’ 
অর্থাৎ শিল্প কেমন ক'রে প্রকৃতির নিবিড় অবগুঠন শ্বহস্তে মোচন ক'রে 
ভেতরের র্ূপসৌন্দর্য দেখে। মৃতিটি এমনভাবে তৈরি করেছে যেন 
প্রকতিদেবীয় রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি ; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু 
সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করেছেন, তার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। এ রকমের 
০riinal ( মৌলিক ) কিছু করতে চেষ্টা করবেন। 
রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে সময়মত original modelling 
(নূতন ভাবের মুতি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই 
না। অর্থাভাব, তাঁর উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের 
অভাঁব। 
স্বামীজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাটি জিনিস করতে পারেন, ' 
বদি ৪:৮এ (শিল্পে ) একটি ভাবও যথাষথ 31653 ( প্রকাশ ) করতে 
পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation ( সয়াদর ) হবে। খাঁটি 
জিনিসের কখনও জগতে অনাদর হয়নি । এরূপও শোনা যায়, এক-এক 
জন 2:05: (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার 
appreciation (সমাদর ) হ'ল ! 
রণদাবাবু। ত! ঠিক। কিন্ত আমর! যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 
‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে” সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ 
বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ’ক কিছু কতকার্ধ হয়েছি । আশীর্বাদ করুন 
যেন উদ্ভম বিফল না হয়। 


১৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ত্বামীজী। যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় 88০5655601 ( সফল ) 
হবেন। যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success 
(সফলতা ) তে! হয়ই, তারপর চাই কি এ কাজের তন্ময়তা থেকে 
্রন্মবিদ্যা পর্যন্ত লাভ হয়। যে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান 
তার সহায় হন। 

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন? 

স্বামীজী। প্রায় সবই সমান, 0:1810911 ( মৌলিকত্ব ) প্রায়ই দেখতে 
পাওয়া যায় না। এসব দেশে ফটোযস্ত্রের সাহায্যে এখন নান! চিত্র 
তুলে ছবি আকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে নিলেই originality 
( মৌলিকত্ব ) লোপ পেয়ে যায়; নিজের idea-র expression নিতে 
( মনোগত ভাব প্ৰকাশ করতে ) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ 
নিজেদের মাথা থেকে নৃতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে 
বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন ; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা 
খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে । তবে এক-একট! জাতের 
এক-একট! characteristic ( বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, 
আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাক্কর্ধে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়। 
যায়। এই ধরুন-_ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expres5i০n ( বাহ 
বিকাশ )-গুলি সবই Pointed ( তীব্র, তীক্ষ ); নাচছে যেন হাত পা 
ছুড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙীনের খোঁচা দিচ্ছে! 
গানেরও এরূপ । এদেশের নাচ আবার যেন ছেলেছুলে তরঙ্গের মতো 
গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্ছনাতেও এরূপ rounded movement 
(মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই । অতএব 2 
(শিল্প) সম্বন্ধে বিভিয্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে 
জাতট! বড় materialistic ( জড়বাদী ), তার! nature ( প্রক্কৃতি ) 
টাকেই 169] (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদমুরূপ ভাবের expression 
(বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির 
অতীত একট! ভাবপ্রাপ্থিতেই 159] (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা এ 
প্ভাবই 1590:০-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিনহায়ে শিল্পে ০301655 (প্রকাশ) 
করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের Natu (প্রকৃতি )-ই হচ্ছে 
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primary basis 0f art ( শিল্পের মুল ভিত্তি); আর ছিতীয় শ্রেণীর 
জাতগুলোর 10621165 ( প্রকৃতির অতীত একট] ভাব ) হচ্ছে শিল্প- 
বিকাশের মূল কারণ । এরূপে ছুই বিভিন্ন উদ্দেপ্ত ধ'য়ে শিল্পচর্চায় 
অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাড়িয়েছে, উভয়েই নিজ 
নিজ ভাবে শিল্পোয়তি করছে। ও-সব দেশের এক একটা! ছবি দেখে 
আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্ ব’লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও 
তেমনি-_পুরাকালে স্থাপত্য-বিস্তার হখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার 
এক-একটি মুতি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে 
একটা নৃতন ভাবরাঁজ্যে নিয়ে ফেলবে । ওদেশে এখন যেমন আগেকার 
মতে! ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে 
ভাস্করগণের আর চেষ্ট। দেখা! যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট 
স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expresঃi0n ( ভাবের বিকাশ ) নেই। 
আপনার! হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মৃতিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক 
22055101) ( বহিঃপ্রকাশ ) দিয়ে আকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়। 
রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহ! উৎসাহ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখব, 
আপনার কথামত কাজ করতে চেষ্টা ক'রব। 
ক্বামীজী বলিতে লাগিলেন £ 
এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমস্করী ও ভয়ঙ্করী 
মৃতির সমাবেশ । এ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক 
expression (প্রকাশ) দেখ! যায় না। তা দুরে যাক, একটাও চিত্রে 
এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই! আমি মা 
কালীর ভীম! মুতির কিছু 1962 ( ভাব ) ‘Kali the Mote?” (কালী দি 
মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাঁটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। 
আপনি এ ভাবটা একখান! ছবিতে 6301655 (প্রকাশ ) করতে পারেন কি? 
রণদাবাৰু। কি ভাব? 
স্বামীজী শিষ্বের পানে তাকাইয়! তাহার এ কবিতাটি উপর হইতে 
আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আপিলে হ্বামীজী রপদাবাবুকে পড়ি! 
শুনাইতে লাগিলেন £ ‘The stars are blotted out’ 8০০১, 
১ উষ্টব্য ৫ বীরবাণী কবিত। পুস্তক বা Complete Works 


১৯৩ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


খ্বামীজীর এ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন 
মহাগ্রলয়ের সংহারমূতি তাহার কর্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে । রপদাবাবু 
কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হুইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে 
রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে এ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া ‘বাপ’ বলিয়। 
ভীত-চকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন। 
স্বামীজী। কেমন, এই 169. ( ভাবট!) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন 
তে? 
রণদাবাবু। আজ্ঞে, চেষ্টা ক'রব।১ কিন্ত এ ভাবের কল্পনা করতেই যেন 
মাথা ঘুরে যাচ্ছে। 
্বামীজী। ছবিখানি একে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহ! 
নর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা য! দরকার, তা আপনাকে ব'লে দেবো। 
অতঃপর হ্বামীজী রামক্রষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত- 
কমলদলযুক্ত হদমধ্যে হুংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত ষে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, 
তাহা আনাই য়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বদ্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে 
বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই 
উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন £ 
চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি--কর্মের, কমলগুলি--ভক্তির এবং উদীয়মান 
হূর্ঘটি-_জ্ঞানের প্রকাশক । চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি-_-ধোগ এবং জাগ্রত 
কুগুলিনীশক্তির পরিচায়ক । আর চিত্রমধ্যস্থ হংসগ্রতিকতিটির অর্থ পরমাত্মা। 
অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোৌগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার 
সন্দর্শন লাভ হয়- চিত্রের ইহাই অর্থ। 
রণদাবাঁৰু চিত্ৰটির এরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়! রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে বলিলেন, ‘আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবি্যা শিখতে পারলে 
আমার বাস্তবিক উন্নতি হ'তে পারত | 
অতঃপর ভবিষ্যতে শ্ররামরুঞ্চ*-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাহার 
ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র ( D:awin৪ ) আনাইলেন । চিন্রধানি 


১ শিল্প তখন রণদাবাধুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিয়াছিলেন, রণদাধাবু বাড়ি ফিরিয়! 
পরদিন হইতেই এ প্রলয়তাওবোন্মত চত্তীমুতি আঁকিতে আরপ্ত করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ 
হয় নাই, এবং স্বামীজীকে দেখানোও হয় নাই। 


স্বামি-শিষ্ক-সংবাদ ১৯১ 


শ্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত আকিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে 
দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন: 

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার 
একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার । পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসন্বদ্ধে 
যত সব 1৫68 (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে 
বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব। বছনংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড 
নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে 
থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব'সে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি 
এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর অীরামকষ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি 
এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক ‘ওঁকার’ বলে 
ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের যুতি থাকবে । 
দোরে দুদিকে ছুটি ছবি এইভাবে থাঁকবে- একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধু্ভাবে 
উভয়ে উভয়ের গা চাটছে-_অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানভ্রতা যেন প্রেমে এক 
সম্মিলিত হয়েছে । মনে এই সব 199 (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে 
কুলোয় তো কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা! ভাবী generation 
( বংশীয়ের! ) এগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার 
মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্তা ও ভাবের ভেতরেই 
প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম কর্ম বিদ্ধ! জ্ঞান ভক্তি-__সমত্তই যাতে এই 
মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে 
তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনার! আমার সহায় হউন। 

রপদাবাঁবু এবং উপস্থিত সম্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ হ্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া 
অবাক হুইয়। বসিয়া রহিলেন। খাছার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল 
প্রকার মহান্‌ ভাবক্াশির অদৃষটপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই শ্বামীজীর মহথের 
কথা ভাবিয়া সকলে একট! অব্যক্তভাবে পূর্ণ হুইয়! শ্তন্ধ হইয়া রহিলেন। 

অল্পক্ষণ পরে গ্বামীজী আবার বলিলেন £ 

আপনি শিল্পবিষ্ভার যথার্থ আলোচন! করেন বলেই আজ এ সম্বন্ধে এত 
চর্চ। হচ্ছে। শিল্পসহন্ধে এতকাল আলোচন! ক'রে আপনি এ বিষয়ের যা 
কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন । 


১৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নৃতন কথা কি শোনাব, আপনিই 
এ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বদ্ষে এমন জানগর্ড 
কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি । আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট 
যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি। 


অতঃপর স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্তত: বেড়াইতে 
বেড়াইতে শিস্তকে বলিলেন, “ছেলেটি খুব তেজস্বী”। 

শিষ্য । মহাশয়, আপনার কথা! শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে 

স্বামীজী শিস্তের এ কথার কোন উত্তর না দিয়া! আপন মনে গুনগুন করিয়া! 
ঠীকুরের একটি গান গাহিতে লাগ্রিলেন--'পরম ধন সে পরশমণি’ ইত্যাদি । 

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর ম্বামীজী মুখ ধুইয়া শিশ্যসন্ধে উপরে 
নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ‘Encyclopaedia Britannica’ পুস্তকের 
শিল্প-সন্বন্বীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন । পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ববঙ্গের 
কথা এবং উচ্চারণের ঢং অনুকরণ করিয়া শিশ্তের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা- 
তামাস! করিতে লাগিলেন । 


৩৪ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--মে (শেষ ভাগ ), ১৯৪১ 

স্বামীন্ী' কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হুইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়। মঠের উপর তলায় ত্বামীজীর 
কাছে গিয়! প্রণাম করিল। শারীরিক অস্ুস্থতাসত্বেও স্বামীজীর সহান্য 
বদন ও লেহমাখা দৃষ্টি সকল দুঃখ ভুলাইয়। সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত। 
শিষ্য। হ্বামীজী, কেমন আছেন ? 
স্বামীজী । আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। 

বাঙললাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই 


শ্বামি-শিয্য-সংবাদ ১৪৩ 


আছে। এদেশের চhy৪i৫খu০ (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল 
নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে ঘে-কট। 
দিন দেহ আছে, তোদের জন্ত খাটব। খাটতে খাটতে ম'রব। 

শিস্ত। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়। থাকুন, তাহা 
হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল। 

স্বামীজী। বসে থাকবার জে! আছে কি বাবা! এ যে ঠাকুর যাকে “কালী, 
কালী” ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দ্রেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে 
নেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক 
কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের 
সুখের দিক দেখতে দেয় না! 

শিশ্ত। শক্তি-প্রবেশের কথাট! কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন? 

ক্বামীজী। নারে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চার দিন আগে তিনি আমাকে 
একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বলিম্বে আমার 
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক 
অন্থভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একট! সুক্ষ তেজ electric 
5০০৮ ( তড়িৎ্-কম্পন )-এর মতে! এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে 
আমিও বাহজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এরূপভাবে 
ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্‌ চেতন! হ'ল, দেখি 
ঠাকুর কাদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সন্গেহে বললেন, “আজ 
যথানর্বন্ব তোকে দিয়ে ফকির হুলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের 
অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি। আমার বোধ হয়, এ 
শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার 
জন্য আমার এ দেহ হয়নি । . 
শিষ্য অবাক হইয়। শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, এসকল কথা সাধারণ 

লোকে কিভাবে বুবিবে, কে জানে ! অনস্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উখাপন করিয়া 

বলিল, ‘মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ ( পূর্ববঙ্গ ) আপনার কেমন লাগিল ? 

হ্বামীজী । দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শন্ক ফলেছে। আবহাওয়াও 
মন্দ নয় ; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর । ব্রহ্মপুত্র ৮৪1165-র 
(উপত্যকার ) শোভা অতুলনীয় । আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলে। 


a-১৩ 


১৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিছু মজবুত ও কর্মঠ । তাত কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব 
খায়; যা করে, খুব গোৌয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চনি 
দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চবি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে । 

শিশ্ত । ধর্মভাব কেমন দেখিলেন ? | 

ত্বামীজী। ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম--দেঁশের লোকগুলে! বড় conservative 
(রক্ষণশীল )$ উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic 
(ধর্যোন্সাদ ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন 
একটি ছেলে একখান! কার 21১০০ (প্রতিকৃতি) এনে আমায় 
দেখালে এবং বললে, “মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কি না?" 
আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ‘তা বাবা, আমি কি জানি? 
তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ 
ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, “বাবা, এখন 
থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তা হ'লে মস্তিফ্ের বিকাশ হুবে। 
পুষ্টিকর থান্ঠাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে। এ-কথ! শুনে 
বোধ হয় ছেলেটির অসস্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি ক’রব বাবা, 
ছেলেদের এরূপ না বললে তাঁরা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাড়াবে। 

শিষ্য । আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে ! 

স্বামীজী। গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই ব’লে ধারণা 
করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্ত ভগবানের অবতার খন তখন 
যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি 
অবতার দাড়িয়েছে! 

শিষ্য । ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন ? 

স্বামীজী। মেয়ের! সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবট! ঢাকায় বেশী 
দেখলুম। “হ--'র স্ত্রীকে খুব 106111661: ( বুদ্ধিমতী ) ব'লে বোধ 
হ’ল। সে খুব যত্ব ক'রে আমায় রেধে খাবার পাঠিয়ে দিত। 

শিষ্ক । গুনিলাম, নাগ-মহাঁশয়ের বাড়ি নাকি গিয়াছিলেন ? 

শ্বামীজী। হা, অমন মহাপুরুষ ! এতদূর গিয়ে তার জন্মস্থান দেখব না? 
নাগ-মহাশয়ের শ্রী আমায় কত রেধে খাওয়ালেন! বাড়িখানি কি 
অমনোরম--যেন শাস্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাতার 


স্বামি-শিষ্ত-সংবাদ ১৪৫ 


কেটে নিয়েছিলুষ । তারপর, এসে এমন নিত্রা দিলুম যে বেল! ২1টা। 
আমার জীবনে যে-কয় দিন স্থনিভ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ির 
নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ- 
মহাশয়ের শ্রী একখান! কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেধে 
ঢাকায় রওনা হুলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটে। পৃজ। হয়, দেখলুম । তার 
সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও--যেমন হওয়। 
উচিত, তেমন হুয়নি। 


শিষ্য। মহাশয়, নাগ-মহাঁশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে 


নাই। 


ক্বামীজী। ও-সব মহাঁপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে? যাঁর তার সঙ্গ 


পেয়েছে, তারাই ধন্ত। 


শিশ্ত। কামাখ্যা (আসাম ) গিয়া কি দেখিলেন ? 
স্বামীজী। শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর । সেখানে চীফ কমিশনার কটন 


( Chief Commissioner Mr. Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল । তিনি আমায় জিঙ্ঞাস। করেছিলেন--“শ্বামীজী ! ইওরোপ 
ও আমেরিকা! বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে 
এমেছেন ? কটন সাহেবের হতো অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা 
যায় না। আমার অনুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
ছুবেল। আমার খবর নিহেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে 
পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব নেব! 
করেছিল। 


শিল্ত। সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখলেন ? ৃঁ 
স্বামীজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক “হস্কর'দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে 


অবতার ব'লে পূজিত হন। শুনলুম, তার সম্প্রদায় "খুব বিস্তৃত। এ 
হস্কর'দেব শঙ্বরাচার্ষেরই নামাস্তর কি না বুঝতে পারলাম না। ওর! 
ত্যাগী-বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্ধেরই সম্প্রদায়- 
বিশেষ। 

অতঃপর শিষ্য বলিল, ‘মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ- 


মহাশয়ের মতো আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই ! 


১৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজী | আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক--এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে 
কিন্ত তাদের রজোগুণ প্রবল; কানে সেট আরও বিকাশ হকে। 
যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সত্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেট! এখনও 
ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি । সেট! ক্রমে হবে। সকল সময়ে 
০87108]1 (রাজধানী ) থেকেই ক্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদব- 
কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ- 
মহাশয়ের মতে! মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তার 
আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, সাধারণ লোক তাহাকে তত জানিত না; তিনি বড় 
গুপ্তভাবে ছিলেন। 

স্বামীজী। ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল ক'রত। ব'লত-_ 
ওট! কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে 
হ'ত--আমি তো সন্গ্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? 
তোদের শাস্ত্রেই না বলছে, 'চরেন্সাধুকরীং বৃত্তিমপি শ্নেচ্ছকুলাদপি ৷? 
তধে অবশ্য বাইয়ের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম 
প্রথম চাই? শাস্্রজানটা নিজের জীবনে practical (কার্ধকর) 
ক'রে নেবার জন্ত চাই। ঠাকুরের সেই পাজি নেওড়ানো জলের 
কথা, শুনেছিম তো? আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহা- 
শক্তিদ্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে 
মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্ের উদ্দেস্ত। 
উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্বক । উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া 
করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি 
চলেছে । উদ্দেষ্তের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর এটি দেখাতেই 
এসেছিলেন ।' “অন্থভূতি'ই হচ্ছে সার কথা । হাজার বৎসর গলাঙ্গান 
কক, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা-ওতে যদি আত্মবিকাশের 


১ মাধুকরী ভিক্ষা ফ্লেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে। 

২ পাজিতে লেখ! খাকে--এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে' কিন্তু পীঁজিখান! নেওড়ালে এক 
কৌটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘এইরূপ এইরূপ করলে ঈশ্বরার্শন হয়' । 
না ক'রে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কিছুই ফল পাওয়। বায় না। 


খামি-শিষ্া-সংবাদ ১৯৭ 


সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বেব বৃথা হ'ল। আর আচার-বর্জিত 
হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ 
আচাঁর। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু 
কিছু মান! ভাল । মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাঁই। এক বিষয়ে 
নিষ্ঠা হ’লে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিপ্তলি নিবে গিয়ে 
এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের--বাহ আচার বা বিধিনিষেধের 
জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিস্তা আর করা হুয় না। দিনরাত 
বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি ক'রে? 
যে যতটা আত্মান্ভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে 
যায়। আচার্য শহ্বয়ও বলেছেন, ‘নিস্বৈগ্ণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি: 
কে! নিষেধঃ ?১ অতএব মূলকথা হচ্ছে--অন্ুভূতি। তাই জানবি 
£০৪1 ( উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ); মত-_পথ, রাস্ত! মাত্র । কার কতটা ত্যাগ 
হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির 6630 ( পরীক্ষা ), কষ্টিপাথর । কাম- 
কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি--লে যে-মতের যে-পথের 
লোক হোক ন! কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার 
আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্‌, 
হাজার গ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব ন! এনে থাকে তো 
জানবি-জীবন বৃথা । এই অন্ভূতিলাভে তৎপর হু, লেগে ঘা। শান্ত- 
টান তো! ঢের পড়লি। বল্‌ দিকি, তাতে হ’ল কি? কেউ টাকার 
চিন্তা ক'রে ধনকুবের হয়েছে, তুই ন! হয় শান্রচিস্তা ক'রে পণ্ডিত 
হয়েছিণ। উভয়ই বন্ধন। পরাবিষ্ঠালাতে বিষ্যা-অবিষ্ভার পারে চলে যা। 

শিশ্ত। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা 
করিতে পারি না। ৪ 

স্বামীজী। কর্ম-ফর্স ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম ক'রে এই দেহ 
পেয়েছিস--এ-কথা৷ যদি সত্য হয়, তবে কর্মদ্বারা কর্ম কেটে তুই আবার 
কেন না এ দেহেই জীবমুক্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর 
নিজের হাতে রয়েছে । জানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যার! 


পারার এরর 


১ গুণাতীত অবস্থায় বাহার] বিচরণ করেন, তাহাদের কোন বিধিনিষেধ নাই। 


১৯৮ স্বামীজীয বাণী ও রচনা 


জীষনুক্ত হয়েও কাজ করে, তার জানবি “পরহছিতায়+ কর্ম করে। 
তার! ভাল-মন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বালনা-বীজ তাদের 
মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রিমে থেকে এরূপ যথার্থ 'পরহিতায়” কর্ম 
করা একপ্রকার অসভ্ভব--জানবি। সমগ্র হিন্দুশান্ত্রে ধ-বিধয়ে এক 
জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে 
জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে ‘জনক’ হ'তে চাস্‌। 

শিষ্য । আপনি কপা করুন, যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়। 

ামীজী। ভয় কি? মনের একাস্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, 
এ জন্মেই হবে; তবে পুক্রষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? 
আত্মজ্ঞান লাভ করবই ক’রব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, ত! 
কাটাবই কাটাব--এইবূপ দৃঢ় সংকল্প । মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র 
মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে 
চাইব না, ঘতক্ষণ না৷ আমার আত্মদর্শন ঘটে-_এইরূপে সকল বিষয় 
উপেক্ষা ক'রে একমনে নিজের £০৭] ( লক্ষ্য )-এর দিকে অগ্রসর হবার 
চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্ত পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও 
করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞানলাভের 
জন্ত। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা 
ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তে। 
মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস । মহাঁবীরের মতো 
অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর ? 
ক-দিনের জন্তই বা সখ-ছুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের 
আত্মাকে জাগা আর বল্‌--আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল্‌--আমি 
সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে । এই ভাবে সিদ্ধ 
হয়ে যা) তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্ধ- 
প্রচ নির্ভয় বাণী শোন!--“তত্বমসি’, ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত।’ এটি হ’লে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগু য়ে বাঙাল । 
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স্থান- বেলুড় মঠ 
কাল--( জুন ), ১৯*১ 
শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আমিয়াছে। ম্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, 
শিলং পাহাড় হইতে অনুস্থ হুইয়া অল্প দিন হুইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
তাহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুভ্রাতাগণ 
সেই জন্য বড়ই চিন্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ওঁষধ খাইতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। 
আগামী মঙ্গলবার হইতে মুন ও জল বন্ধ করিয়া “বাধা, উধধ খাইতে হুইবে। 
আজ রবিবার । 
শিষ্ত । মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল ! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪1৫ 
বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ওঁষধ 
খাওয়া আপনার অসহা হইবে । 
স্বামীজী। তুই কি বলছিস? ওষধ খাওয়ার দিন প্রাতে ‘আর জলপান 
ক'রব ন!’ ব'লে দৃঢ় সংকল্প ক'রব, তারপর সাধ্যি কি জল আর 
কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে 
পারছেন না। শরীরট1 তো মনেরই খোঁলস। মন যা বলবে, সেইমত 
তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞনের অনুরোধে 
আমাকে এটা করতে হ'ল, ওদের ( গুরুভ্রাতাদের ) অনুরোধ তে! 
আর উপেক্ষা করতে পারিনে । 
বেলা প্রায় ১০ট1। হ্বামীজী উপরেই বলিয়া আছেন। শিয্যের সঙ্গে 
গ্রস্নবদনে মেয়েদের জন্ক ষে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেন £ 
মাকে কেন্দ্র ক'রে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে 
হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাঁধু--সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের 
মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধবী-_সব তৈরী হবে। 
শিষ্য । মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্য তে] কোন মঠের কথা| 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বোঁদ্ধযুগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। 
কিন্ত উহ! হইতে কালে নান! ব্যভিচার আসিয়! পড়িয়াছিল, ঘোর 
বাঁমাচার়ে দেশ পযুদত্ত হইয়া গিয়াছিল। 


২৪৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা! তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা! 
কঠিন। বোস্তশান্ত্রে তে! বলেছে, একই চিৎসত! সর্বভূতে বিরাজ 
করছেন। তোর মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্ত তাদের উন্নতির জন্য 
কি করেছিস বল্‌ দেখি ? স্থতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ ক'রে 
এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine 
(উৎপাদনের যন্ত্র ) ক'রে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব 
মেয়েদের এখন ন! তুললে বুঝি তোদের আর উপায়াস্তর আছে ? 

শিশ্ত । মহাশয়, হ্বীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মৃতি। মানুষের অধঃপতনের জন্তু 
যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আত্রীজাতিই মায়া ছারা মানবের জ্ঞান- 
বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শার্থবকাঁর 
বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কখনও হুইবে না। 

স্বামীজী । কোন্‌ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়ের! জ্ঞান-তক্তির অধিকারিণী 
হবে না? ভারতের অধঃপতন হ'ল ভটচায-বামুনর! ব্রাহ্ধণেতর 
জাতকে যখন বেদপাঁঠের অনধিকাঁরী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই 
সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক 
যুগে, উপনিযদ্নের যুগে দেখতে পাবি-_মৈত্রেয়ী গাগ প্রভৃতি প্রাতঃ- 
ত্মুরণীয়া মেয়ের! ব্রহ্মবিচারে খধিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন । হাজার 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গাঁ সগর্বে যাজবন্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান 
করেছিলেন । এ-সব আদশঙ্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার 
ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? 
একবার যা ঘটেছে, তা আবার অব্য ঘটতে পারে। History 
repeats itself ( ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় )। মেয়েদের পূজা করেই 
সব জাতে বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, 
সে-দেশ- সে-জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কশ্মিন কালে পারবেও 
না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ 
এইসব শক্তিমৃতির অবমাননা করা । মম বলেছেন, ‘যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে 
রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতান্ত ন পুজ্যন্তে সর্বাপ্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥' 


*১ যেখানে নারীগণ পুজিত। হন, সেখানে দেবতার! প্রসন্ন । যেখানে নারীগণ সম্মানিত! 
হন না, সেখানে সকল কাজই নিক্ষল।--মনুমংহিতা। ৩1৫৬ 
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যেখানে স্বীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকের! নিরানন্দে অবস্থান করে, 
সে লংসারের--সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই । এ-জন্য এদের 
আগে তুলতে হবে--এদের অন্ত আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে। 

শিষ্য । মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়! আপনি স্টার থিয়েটারে 
বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন 
আবার তন্ত্র-সমধিত স্বরী-পূজার সমর্থন করিয়। নিজের কথা নিজেই 
যে বদলাইতেছেন। 

স্বামীজী। তন্ত্রের বামাচার-মতট। পরিবর্তিত হয়ে এখন ষা হয়ে দাড়িয়েছে, 
আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাঁতৃভাবের অথবা! ঠিক ঠিক 
বামাচারেরও নিন্দা করিনি । ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পুজা করাই 
তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধংপতনের সময় বামাচারটা ঘোর 
দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবট1 এখনকার বামাচারে এখনও 
রয়েছে ; এখনও ভারতের তত্ত্রশান্ত্র এ ভাবের দ্বারা influenced 
(প্রভাবিত ) হয়ে রয়েছে । এঁ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দ! 
করেছিলুম-_এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক 
বাহবিকাশ মানুষকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, তাঁরই জান-তক্তি-বিবেক- 
বৈরাগ্যাদি আস্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ মিদ্ধনংকল্প ব্র্মজ 
ক'রে দিচ্ছে__সেই মাতৃরূপিণীর ক্ফুরছিগ্রহন্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে 
আমি কখনই নিষেধ করিনি । “টসষা প্রসন্না বরদা নৃণাঁং ভবতি মুক্তয়ে”১ 
_-এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রপন্ন। না করতে পাঁরলে সাধ্য 
কি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তার হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন ? গৃহলক্মীগণের 
পুজাকল্ে__তাদের মধ্যে ব্রদ্মবিষ্াবিকাঁশকল্পে মেয়েদের মঠ ক'রে যাব। 

শিষ্প। আপনার উহ! উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্ত মেয়ে কোথায় 
পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে 
অনুমতি দিবে? 

স্বামীজী ৷ কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। 
তাদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ 902৮ (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে যাব। 
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স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ীশ্রমাতাঠাকুরানী তীরের central figure (কেঅ্রশ্বরপ|) হয়ে 
বসবেন। আর শ্রীরামরফ্দেবের ভক্তদের শ্্রী-কন্তারা ওখানে প্রথমে 
বাস করবে। কারণ, তারা এরূপ দ্বী-মঠের উপকারিতা সহজেই 
বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্ে 
সহায় হবে। 


শিষ্ত। ঠাকুরের ভক্তের! এ কার্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্ত সাধারণ 


লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়! মনে হয় না। 


স্বামীজী। জগতের কোন মহৎ কাজই 5৭crifi€০ (ত্যাগ ) ভিন্ন হয়নি। 


বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে--কালে উহ! প্রকাণ্ড 
বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন ক'রব। পরে দেখবি, এক- 
আধ ৪eneration (পুরুষ ) বাদে এ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে 
পারবে । এই যে বিদেশী মেয়ের! আমার চেলী হয়েছে, এরাই একাজে 
জীবনপাত ক'রে ষাবে। তোর! ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাঁজে 
সহায় হ। আর এই উচ্চ £8] ( আদর্শ ) সকল লোকের সামনে ধরু। 
দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জল হয়ে উঠবে। 


শিষ্য । মহাশয়, মেয়েদের জন্ত কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ 


বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবাঁর বড়ই উৎসাহ হইতেছে। 


্বামীজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হুবে। তাতে 


অবিবাহিতা কুমারীর1 থাকবে, আর বিধবা ব্রন্মচারিণীর! থাকবে। 
আর ভক্তিমতী গেরম্তর মেয়ের মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। 
এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ 
সাধুর! দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্ধতার চালাবে । শ্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি 
স্থুল থাকবে ; তাতে ধর্মশান্তর, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি-_-অল্প- 
বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রারা, গৃহকর্মের 
যাবতীয় বিধান এবং শিশুপাঁলনের স্থূল বিষয়গুলিও' শেখানে! হুবে। 
আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তে! শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই । যার! বাড়ি 
ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে 
দেওয়া ছবে। যার! তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে 
এসে পড়াশুনা! করতে পারবে । চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ২৪৩ 


মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের 
বরক্ষচ্ধকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধ ব্রক্ষচারিণীর! ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। 
এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকের! তাদের বিয়ে 
দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী ব’লে বিবেচিত হু'লে অভিভাবকদের 
মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে 
পারবে। যারা চিরকুমারীত্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের 
শিক্ষপ্লিত্রী ও গ্রচারিকা হয়ে দীড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
centres (শিক্ষাকেন্দ্ৰ ) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ব করবে। 
চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপরা! এরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার 
বিস্তার হুবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের 
অলঙ্কার হবে ; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হছবে। এইরূপ আদর্শ 
জীবন দেখলে কে তাদের না! সম্মান করবে__কেই বা তাদের অবিশ্বাস 
করবে ? দেশের স্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো 
তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গাঁগার আবার অভ্যুখান হবে। দেশাচারের 
ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন সপন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়ের এখন কি মে হয়ে 
দাড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। 
মেয়েদের এ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের 
পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে । তাই বলছি, কাজে 
লেগে ধা । কি হুবে ছাই শুধু কতকগুলে৷ বোবেদান্ত মুখস্থ ক'রে? 

শিত্ত | মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়ের! বিবাহ করে, তবে 
আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে 
পাইবে ? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে 
শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না? 

্বা্মীজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হুবে। 
তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে ক'রে সংসারী হলেও 
এরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণ। দেবে 
এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্ত স্ত্ী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকের! 
১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে শা--এ 
নিয়ম রাখতে হবে । 


২০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শিষ্য । মহাশয়, তাহ! হইলে সমাজে এ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই 
তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না। 

স্বামীজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। 
এই সব বিদুষী ও কর্মতৎপর! মেয়েদের বরের অভাব হবে না। দশষে 
কন্তকাপ্রাণ্িঃ’--সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি 
দেখতে পাচ্ছিসনে ? 

শিশ্য। যাছাই বলুন, কিন্ত প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর 
আন্দোলন হুইবে। 

শ্ৰামীজী। তা হোক না; তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকাজে 
বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাঁদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, 
প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle 
( বাধাবিত্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই ) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস? 

শিষ্য । আজে হা। 

শ্বামীজী । পরমত্রশ্মবতব্বে লিঙ্গভেদ নেই । আমরা! “আমি-তুমি'র plane-এ 
(ভূমিতে ) লিঙ্গভেদট! দেখতে পাই ; আবার মন যত অস্তমূথ হ'তে 
থাকে, ততই এ ভোদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন অমরস 
্রহ্মতত্বে ডুবে যায়, তখন আর ‘এ স্ত্রী, ও পুরুষ'__এই জ্ঞান একেবারেই 
থাকে না। আমরা ঠাকুরে এরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি । তাই বলি, মেয়ে- 
পুরুষে বাহা ভেদ থাকলেও স্বর্ূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ 
যদি ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন? তাই 
বলছিলুম-_মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তার 
প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের 
কল্যাঁণ্ছবে। বুঝলি? 

শিল্ত। মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া! গেল। 

স্বামীজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভামক আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করবি, 
তখন দেখবি-_-এই শ্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে ; তখনই 
মেয়েদের ব্রহ্মরপিণী ব'লে বোধ হুধে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই 
মাতৃভাব-_তা যে-জাতির যেরূপ স্বীলোকই হোক না. কেন। 
দেখেছি কি না !-_তাই এত ক'রে তোদের এরূপ করতে বলি এবং 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ২০৫ 


মেয়েদের জন্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। 
মেয়ের! মানুষ হ’লে তবে তো কালে তাদের সম্ভান-সম্ভতির দ্বার! 
দেশের মুখ উজ্জল হবে-__বিদ্া, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। 
শিশ্ন । আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ 
হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই 
শিখিতেছে, কিন্ত ত্যাগ-সংযম-তপস্তা-বহ্ধচর্ধাদি ব্রহ্মবিস্ঠালাভের উপযোগী 
বিষয়ে কতট! উন্নত যে হইতেছে, তাহা! বুঝিতে পারা যাইতেছে ন।। 
শ্বামীজী। প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে । দেশে নৃতন 106৪-র (ভাবের ) 
প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ওঁ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে 
না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আমে 
যায়? কিন্ত যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্ত ত্বীশিক্ষার জন্তও প্রথম 
উদ্যোগী হয়েছিলেন, তীরের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহে আছে? তবে 
কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হ'লে তাতে 
গলদ থাকবেই থাকবে । এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) ক'রে রেখে 
সত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্ত শিক্ষাটা secondary 
(গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ক্রহ্ষচর্যব্রত-উদ্যাপন-_এ আন্ত 
শিক্ষার দরকার । বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার 
হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই 5০০০৭৭০7 (গৌণ ) ক'রে রাখ! হয়েছে, 
তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্ত 
তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্‌ ? সংস্কারকের] নিজে ব্রহ্ম না হয়ে 
সত্রীশিক্ষ! দিতে অগ্রসর হুওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। 
সকল সৎকার্ধের প্রবর্তকেরই অভীপ্সিত কার্যাহুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর 
তপন্তাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়। চাই । নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। 
বুঝলি। 
শিষ্য। আজে হা। দেখিতে পাওয়! যায়, অনেক শিক্ষিত মেয়ের! কেবল 
নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায় ; পূর্ববঙে কিন্ত মেয়ের! শিক্ষিত! 
হুইয়াও নান! ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে এক্সপ করে কি? 
ক্বামীজী। ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে । আমাদের 
কাঞ্দ হচ্ছে--নিজের জীবনে ভাল কাঁজ ক'রে লোকের সামনে 


শি 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


example (দৃষ্টান্ত ) ধর!। Condemn (নিন্দাবাদ ) ক'রে কোন 
কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে ষায়। যে য! বলে বলুক, 
কাঁকেও ০01715010০0 (অস্বীকার) করবিনি। এই মায়ার জগতে 
যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাকবে। 'অর্বারভা হি দৌষেণ 
ধূমেনাগিরিবাবৃতাঃ,১__ আগুন থাকলেই ধূম উঠবে । কিন্ত তাই ব'লে 
কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতট। পারিস, ভাল কাজ ক'রে 
যেতে হুবে। 

। ভাল কাজটা কি? 


্বামীজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাঁজ। সব কাজই 


শিষ্য 


প্রত্যক্ষ ন! হোঁক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে 
করা যায়। তবে খষিপ্রচলিত পথে চললে এ আত্মজ্ঞান শীগগীর ফুটে 
বেরোয্ন। আর যাকে শান্ত্রকারগণ অন্তায় ব'লে নির্দেশ করেছেন, 
সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্মজন্মাস্তরেও 
সেই মোহবদ্ধন ঘোচে না। কিন্তু স্বদেশে সর্বকালেই জীবের মুক্তি 
অবশ্থন্ভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ 
নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই 
করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিম? সে তোর সঙ্গে থাকবেই। 

। কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জানের পরিপন্থী 
জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা! খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন 
করিয়! জ্ঞানের প্রকাশক হুইবে? 


খ্বামীজী। আচার্য শঙ্কর এরূপ ব'লে আবার জ্ঞানবিকাঁশকল্পে কর্মকে 


আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্শুদ্ধির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। 
তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অন্ধ্প্রবেশ নেই-_ভাস্তকারের এ সিদ্ধান্তের আমি 
প্রতিবাদ করছি ন!। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্মবোধ যতকাল মানুষের 
থাকবে, ততকাল সাধ্য কি--সে কাজ না ক'রে বসে থাকে? অতএব 
কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই 
আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে খা না? 


ররর 


১ গীতা, ১৮৪৮ 
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কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক--এ-কথ| পারমাথিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে 
কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করবি, 
তখন কর্ম করা বা ন! করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দীড়াবে। সেই অবস্থায় 
তুই যা করবি, তাই সৎ কর্ম হবে? তাতে জীবের, জগতের কল্যাণ 
হবে। ব্রহ্ষবিকাশ হ’লে তোর শ্বাসগ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের 
সহায়কারী হবে। তখন আর an (মতলব ) এঁটে কর্ম করতে হবে 
না। বুঝলি? 
শিশ্ত। আহা, ইহা বেদীস্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয্রকারী অতি স্বন্দর 
মীমাংসা । 
অনস্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা! বাঁজিয়। উঠিল এবং স্বামীজী শিশ্তকে 
প্রসাদ পাইবার জন্ত যাইতে বলিলেন। শিশ্ও যাইবার পূর্বে শ্বামীজীর 
পাদপন্ধে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, ‘মহাশয়, আপনার স্ষেছাশীর্বাদে 
আমার যেন এ জন্মেই ব্রদ্ষজান অপরোক্ষ হয়। শিশ্কের মস্তকে হাত 
দিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ | 
ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক- না গেরস্ত, ন! 
সন্যাসী ! এই এক নৃতন ঢং । 


৩৬ 


স্থান-_বেলুড় মঠ 
কাল-_( জুন ? ), ১৯০১ 

স্বামীজীর শরীর অস্থস্থ । আজ ৫1৭ দিন যাবৎ স্বামীজী কবিরাজী ওুঁষধ 
খাইতেছেন। এই ওঁষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়! 
তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে। 

শিষ্য গ্রাতেই মঠে আলিয়াছে। আঁনিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের 
ভোগের জন্ত আনিয়াছে। মাছ দেখিয়! স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, 
‘আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ রবিবার, তার উপর স্বামীজী অসুস্থ 


২০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


-শুধু ছুধ খেয়ে আজ ৫1৭ দিন আছেন। শিস্ত অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ 
ফেলিয়া স্বামীজীয় পাদপদ্ম-দর্শনমানসে উপরে গেল। শিষ্তকে দেখিয়! খ্বামীজী 
লন্ষেছে বলিলেন, ‘এসেছিস ? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম। 
শিল্প । শুনিলাম, শুধু ছুধমাআ পান করিয়। নাকি আজ পাঁচ-সাঁত দিন 
আছেন? 
স্বামীজী। হা, নিরঞ্জনের একান্ত অনুরোধে কবিরাজী এধধ খেতে হ'ল। 
ওদের কথা তে এড়াতে পারিনে। 
শিষ্য । আপনি তে! ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া 
একেবারে উছা ত্যাগ করিলেন? 
স্বামীজী । যখন শুনলুম এই ওঁধধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সন্ধল্প 
করলুষ- জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না। 
শিয্য। উধধে রোগের উপশম হইতেছে তে? 
্বামীজী। উপকার অপকার- জানিনে। গুকুভাইদের আজ্ঞাপালন ক'রে 
যাচ্ছি। 
শিষ্য । দেশী কবিরাঁজী ওষধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক 
উপযোগী । 
স্বামীজী। আমার মত কিন্ত একজন 5cieni£i০ ( বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান- 
বিশারদ ) চিকিৎসকের ছাঁতে মরাও ভান ; layman ( হাতুড়ে )- 
যার! বর্তমান ৪০12০০ ( বিজ্ঞান )-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে 
পাীজিপু'থির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছে, তারা! যদি ছু-চাঁরটে 
রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাত আশ! 
করা কিছু নয়। 
এইরূপ কথাবার্ত| চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী গ্রেষানন্দ স্বামীজীর কাঁছে 
আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য ঠাকুরের ভেঁগের জন্য একটা বড় মাছ আনিয়াছে, 
কিন্ত আঙ্গ রবিবার, কি কর! যাইবে। ম্বা্মীজী বলিলেন, ‘চল্‌, কেমন 
মাছ দেখব ।, 
অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জামা পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাঁছ যষ্টি হাতে 
লয়| ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামীজী আনন্দ 
প্রকাশ করিয়! বলিলেন, ‘আজই ভাল ক'রে মাছ রেধে ঠাকুরকে ভোঁগ 
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দে।’ স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় 
না যে।' তদুততরে শ্বামীজী বলিলেন, ভক্তের আনীত ভ্রব্যে শনিবার- 
রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা। স্বামী প্রেমানন্দ আর আপত্তি ন! 
করিয়া স্বামীব্দীর আজ! শিরোধার্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও 
ঠাকুরকে মৎস্যভোগ দেওয়া স্থির হইল । 

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের তোগের জন্ত অগ্রভাগ রাধিয়! দিয়! স্বামীজী 
ইংরেজী ধরনে রীধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং 
আগুনের ভাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয় মঠের সকলে তাহাকে রীধিবার 
সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা ন! শুনিয়! ছধ ভারযিসেলি 
দধি প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ প্রকারে এ মাছ রাধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ 
পাইবার সময় স্বামীজী এসকল মাছের তরকারি আনিয়। শিষ্যকে 
বলিলেন, “বাঙাল মৎস্থপ্রিয়। দেখ. দেখি কেমন রান্না হয়েছে । এ কথ! 
বলিয়া! তিনি এ-দকল ব্যঞ্চনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া 
শিষ্তকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হ্বামীজী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হয়েছে? শিশ্ত বলিল, ‘এমন কখনও খাই নাই !' 
তাহার প্রতি স্বামীজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার 
প্রাণ পূর্ণ! ভারমিসেলি € ৮e০দ৷i০০!]; ) শিষ্য ইছজন্মে খায় নাই। ইহা কি 
পদার্থ জানিবার জন্ত জিজ্ঞাস! করায় স্বামীজী বলিলেন, “ওগুলি বিলিতী 
কেচো। আমি লগ্ন থেকে শুকিয়ে এনেছি’ মঠের সন্গ্যাসিগণ সকলে 
হাৰিয়৷ উঠিলেন ; শিষ্য রহন্ত বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হুইয়া বসিয়। 
রহিল। 

কবিরাজী গুধধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়। স্বামীজীর এখন 
আহার নাই এবং নিজ্রাদেবী ত্বাহাকে বহুকাল হুইল একরূপ ত্যাগই 
করিয়াছেন, কিন্ত এই জনাছার-অনিত্রাতেও প্বামীজীর শ্রমের বিরাম নাই। 
কয়েক দিন হুইল মঠে নৃতন 0০521022015, Britannica (এনসাইক্রো- 
পেডিয়! ব্রিটানিক। ) ক্রয় করা হুইয়াছে। নৃতন ঝকবকে বইগুলি দেখিয়। 
শিশ্ত স্বামীঞ্জীকে বলিল, ‘এত বই এক জীবনে পড়! ছূর্ঘট ।* শিল্ত তখন 
জানে না যে, স্বামীজী এ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ 
করিয়া! একাদশ খওখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। 


৯-১৪ 
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গ্বামীজী। কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা! জিজেদ 
কর্‌--সব ব'লে দেবো। 
শিশ্ত। (অবাক হইয়া ) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন? 
ত্বামীজী। না পড়লে কি বলছি? 
অনন্তর স্বামীজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য এ-সকল পুস্তক হইতে বাছিয়। 
বাছিয়! কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্বের 
বিষয়, স্বামীজী এ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম তে! বলিলেনই, তাহার 
উপর স্থানে স্থানে এ পুস্তকের ভাষ! পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! 
শিষ্য এ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই-একটি 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং ম্বামীজীর অসাধারণ ধী-ও স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়া অবাক হুইয়! বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, ‘ইহ! মাহুযের শক্তি 
নয়!” 
হ্বামীজী।. দেখলি, একমাত্র ব্রহ্ছচর্যহপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা 
মুহূর্তে আয়ত হয়ে ঘায়- শ্রতিধর, স্থবতিধর হুয়। এই ব্রক্গচর্যের 
অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল। 
শিষা। আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রন্ধচর্যরক্ষার ফলে এরূপ 
অমানুষিক শক্তির ক্ষরণ কখনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই। 
' উত্তরে স্বামীজী আর কিছুই বলিলেন না । 
অনন্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়মকলের বিচার ও নিদ্ধাস্তগুলি 
শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে এ পিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া 
দিবার জন্তই যেন আজ তিনি এগুলি এরূপ বিশদভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। , 
এইস্ধপ কথাবার্ত। চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ হ্বামীজীর ঘরে 
প্রবেশ করিয়া! শিষ্যকে বলিলেন, ‘তুই তে| বেশ! হ্বামীজীর অসুস্থ 
শরীর- কোথায় গল্পসল্প ক'রে স্বামীজীর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা না তুই কি 
না এ-সব জটিল কথ! তুলে স্বামীজীকে বকাচ্ছিস 1 শিষ্য অগ্রত্তত হইয়া 
আপনার ভ্রম' বুঝিতে পারিল। কিন্ত স্বামীজী ব্ৰহ্মানন্দ মছারাজকে 
বলিলেন, ‘নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিহ্নম-ফিয়ম। এর! আমার 
পসন্তান, এদের সতুপঢেশ দিতে দিতে আযার দেহটা যায় তো বয়ে গেল ।, 
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শিশ্ত কিন্ত অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া বাঙালদেশীয় 
কথ! লইয়া! হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। স্বামীজীও শিয়ের সঙ্গে রজ- 
রহন্তে যোগ ছিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বঙ্গসাহিত্যে 
ভারতচন্ত্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। 
প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া! নান! ঠা্টাতামামা! আরম্ভ 
করিলেন এবং তখনকার সামাঞ্জিক আচার-বাবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও 
নানান্ধপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাছ-সমর্থনকারী 
ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অঙ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত কোন দেশের 
সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া! বলিলেন, 
“ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা৷ উচিত ।* পরে মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের কথা তুলিয়া! বলিলেন £ | 
এ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 
“মেঘনাদবধে'র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তে! নেই-ই, সমগ্র 
ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লত। 
শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, মাইকেল বড়ই শবাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়! বোধ হয়। 
স্বামীজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে 
তাড়া করিস। আগে ভাল ক'রে দেখ লোকট1 কি বলছে, তা না, 
যাই কিছু আগেকার মতো না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু 
লাগলে! । এই “মেঘনাদবধকাব্য'-_-যা তোদের বাঙলা! ভাষার মুকুটমণি 
তাঁকে অপদস্থ করতে কিনা ‘ছু চোবধকাবা' লেখা হ'ল! তা যত 
পারিস লেখ না, তাতে কি? সেই “মেঘনাদবধকাব্য; এখনও 
হিমাঁচলের মতো অটলভাবে দীড়িয়ে আছে। 'কিন্ত তার খুঁত 
ধরতেই ধার] ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব ০10০ (সমালোচক )দের মত ও 
লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নৃতন ছন্দে, ওজদ্ষিনী 
ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, ত! সাধারণে কি বুঝবে? এই 
ধে জি. সি. কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল 
লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise 
(বমালোঁচনা ) করছে--দোষ ধরছে! জি. সি. কি তাতে ভ্রক্ষেপ 
করে? পরে লোকে এসব বই appreciate (আদর ) করবে। 
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এইরূপে মাইকেলের কথ! হইতে হইতে তিনি বলিলেন, “ঘা, নীচে লাইব্রেরী 
থেকে মেঘনাদবধকাব্য-খান। নিয়ে আয়।' শিষ্য মঠের লাইবৱেরী হইতে 
‘মেঘনাদবধকাব্য’ লইয়া আসিলে বলিলেন, ‘পড়, দিকি--কেমন পড়তে 
জানিস? 

শিল্প বই খুলিয়। প্রথম স্গের খানিকট। সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্ত 
পড়া স্বামীজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি এ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া 
শিল্পকে পুনরায় উহ! পড়িতে বলিলেন। শিষ্ক এবার অনেকটা কুতকার্ধ 
হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজাসা করিলেন, ‘বল্‌ দিকি--এই কাব্যের 
কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট ?” 

শিল্প কিছুই বলিতে না পারিয়! নির্বাক হুইয়া রহিয়াছে দেখিয়! স্বামীজী 
বলিলেন ঃ 

যেখানে ইন্ত্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্মান। মন্দোদরী রাবণকে 
যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে 
ফেলে মহাবীরের স্তায় যুদ্ধে রুতমন্বল্প-_ প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে শ্ত্ী-পুত্র 
সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোগ্ভত__সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 
“ঘা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি তুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর 
যাক' এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়ে কাব্যের এ অংশ লিখেছিলেন । 

এই বলিয়া স্বামীজী মে অংশ বাহির করিয়া! পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজীর 
সেই বীরদর্পগোতক পঠন-তঙ্গী আজও শিস্তের হৃদয়ে জলস্ত-_জাগরূক 
রহ্য়াছে। 


স্থানি-শিষ্-সংবাদ ২১৩ 


৩৭ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--১৯০১ 
গ্বামীজীর অসুখ এখনও একটু আছে । কবিরাজী ওঁষধে অনেক উপকার 
হইয়াছে । মানাধিক শুধু দুধ পান করিয়। থাকার শ্বামীজীর শরীরে আজকাল 
যেন চন্দরকান্কি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি 
অধিকতর বর্ধিত হুই্য়াছে। 
আজ ছুই দিন হুইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য ম্বামীজীর সেবা 
করিতেছে । আঙ্গ অমাবন্তা। শিষ্ক নির্তয়ানন্দ-স্বামীর সহিত তাগাভাগি 
করিয়া! স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হুইয়াছে। এখন সন্ধ্যা 
হইয়াছে। 
স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে শিয়া জিজ্ঞানা করিল, “মহাশয়, যে 
আত্মা সর্বগ, লর্ব্যাপী, অণুপরমাঁণুতে অনুস্যত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়। 
তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাহার অনুভূতি হয় না কেন? 
স্বামীজী। তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের 
কথা বলে, তখন ‘আমার চোখ আছে’ ব'লে কতকটা ধারণা হয়; 
আবার চোখে বালি পড়ে যখন চোখ কর্কর্‌ু করে, তখন চোখ যে 
আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অস্তরতম এই 
বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না । শাস্ত্র ব! গুরুমুখে শুনে 
খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকহুঃখের 
কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়ত্বজনের বিয়োগে 
জীব আপনাকে অবলঘ্বনশৃন্ত জান করে, যখন ভাবী জীবনের ছুরতি- 
কমনীয় দুর্তেস্ক অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই 
"আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্য ছখ আত্মজানের অহুকুল। কিন্ত 
ধারণা থাকা চাই । হুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মতে! যার! মরে, 
তার! কি আর মানুষ ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই সৃখছুঃখের হন্দ- 
প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে এ-সকলকে নশ্বর ধারণা ক'রে 
'আভত্বরতিপর হয়। মানুষে ও অন্ত জীধ-জানোয়ারে এইটুকু প্রতেদ। 


২১৪ স্বানীজীর বাণী ও রচন। 


যে জিনিসটা! যত নিকটে, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর 
হ'তে অস্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত জীব তার সন্ধান পায় না। 
কিন্তু সমনস্ক, শান্ত ও জিতেন্দ্ৰিয় বিচাঁরশীল জীব বহির্জগৎ উপৈক্ষা 
ক'রে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা 
উপলব্ধি ক'রে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ কয়ে এবং 
‘আমিই সেই আত্মা” 'তত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি বেদের মহাবাকা- 
সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি ? 

শিষ্ত। আজ্ঞা, হ!। কিন্ত মহাশয়, এ দুঃখকট্ট-তাড়নার মধ্য দিয়া 
আত্মজানলাঁভের ব্যবস্থা কেন? সষ্ট না হইলেই তো বেশ ছিল। 
আমর! সকলেই তে! এককালে ব্রঙ্ে বর্তমান ছিলাম। ব্রদ্দের এইরূপ 
নিহ্ুক্ষাই১ বা কেন? আর এই হন্দ-ঘাত-প্রতিঘাঁতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মন্নপ 
জীবের এই জন্ম-মরণসঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন? 

জ্বামীজী। লোকে মাতাল হ'লে কত খেয়াল দেখে । কিন্তু নেশ! যখন 
ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝতে পারে। অনাদি 
অথচ সাস্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত স্থাষ্ট-ফিষ্ট যা কিছু দেখছিস, সেট! তোর 
মাতাল অবস্থার কথ; নেশা ছুটে গেলে তোর এ-সব প্রশ্নই থাকবে না। 

শিশ্ত । মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই? 

স্বামীজী। থাকবে ন! কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে “আমি 
আমি’ করছিস, ততক্ষণ সবই আছে । আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি 
আত্মক্রীড়, তখন তোর পক্ষে এসব কিছু থাকবে না; হুষ্টি জন্ম মৃত্য 
প্রভৃতি আছে কি না এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন 
তোকে বলতে হবে 

ক গতং কেন বা নীতং কু লীনমিদং জগৎ । 
অধুনৈব ময়! দৃষ্টং নান্তি কিং মহদতূতম্‌ ॥২ 

শিষ্য। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে ‘কুত্র লীনমিদং জগৎ কথাই বা 
কিরূপে বল! যাইতে পারে? 
১ স্বজনের ইচ্ছা 
ই বিবেকচুড়ামণি, ৪৮৪ 


স্বামি-শিস্য-সংবাদ ২১৫ 


স্বামীজী। ভাষায় এ ভাবটা প্রকাশ ক'রে বোঝাতে হচ্ছে, তাই এরূপ বল! 
হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার মেই, সেই অবস্থাটা 
ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা 
যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যাবহারিকরূপেই বলেছেন; পাঁরমাখিক সত্তা 
জগতের নেই, সে কেবলমাত্র ‘অবাঙ্মনসোগোচরম্‌' ব্রহ্মের আছে। বল্‌, 
তোর আর কি বলবার আছে। আঙ্গ তোর তর্ক নিরস্ত ক'রে দেবো। 
ঠাঁকুবঘরে আরাত্রিকের ঘণ্ট! বাজিয়া উঠিল । মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে 
চলিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 
‘ঠাকুরঘরে গেলিনি ? 
শিষ্য । আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে। 
ত্বামীজী। তবে থাক্‌ । 
কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ‘আঙ্গ অমাবস্যা, 
আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।__ আজ কালীপুৃজার দিন ।, 
স্বামীডকী শিষ্যের এ কথায় কিছু ন! বলিল্না জানাল। দিয়া পূর্বাকাশের পানে 
একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়! বলিলেন, ‘দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত 
গম্ভীর শোভ11 কথা কয়টি বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে 
দেখিতে স্তভিত হুইয়। দাড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে 
ঠীকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকষ্ত্তবমাঅ শিষোর কর্ণগোচর হইতেছে । 
স্বামীজীর এই অৃষ্পূর্ব গাস্তীর্য ও গাঢ় তিমিরাবগ্রঠনে বছিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ 
স্থির ভাব দেখিয়া শিষোর মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হুইয়া উঠিল। 
কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আস্তে আস্তে গাঁছিতে লাগিলেন ঃ 
“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥+ 
গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে 
মধ্যে, ‘মা, মা, কালী কালী’ বলিতে লাগিলেন । ঘরে তখন আর কেহই নাই। 
কেবল শিষ্য স্বামীন্গীর আজ্ঞাপাঁলনের অন্ত অবস্থান করিতেছে । 
স্বামীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া! শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি ষেন 
এখনও কোন এক দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার এ প্রকার 
ভাব দেখিয়! পীড়িত হুইয়। বলিল, ‘মহাশয়, এইবার কথাবার্তা বলুন ।" 


২১৬ স্বামীজীর বাণী ও ঘ্চন। 


স্বামীজী.তাহার মনের ভাব বুবিয়াই ঘেন মৃতু হাসিতে হানিতে বলিলেন, 
“হার লীল! এত মধুর, লেই আত্মার সৌন্দর্য ও গান্ডীর্ধ কত দুর বল্‌ দিকি ?' 
শিষ্য তখনও তাহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক্‌ অপগত হয় নাই দেখিয়! বলিল, 
“্রহাশয়, ও-সব কথায় এখন আর দরকার নাই ; কেনই বা.আছ আপনাকে 
অমাবন্ত! ও কালীপুজার কথ! বলিলাম--সেই অবধি আপনার যেন কেমন 
একট! পরিবর্তন হইয়া গেল! 
গ্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়! গান ধরিলেন : 
“কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা মৃধা -তরঙ্গিণী, 
- কালী সুধা-তরঙ্গিণী |? 
গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন: 
এই কালীই লীলাক্গী ব্রহ্ম । ঠাকুরের কথা, ‘সাপ চলা, আর সাপের 
স্থির ভাব গুনিস নি? 
শিষ্য । আজে হ1। 
স্বামীজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো ক’রব ! রঘুমন্দন 
বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েং দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম-_এবার তাই 
ক'রব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ন! 
হন। মা'র ছেলে বীর হবে মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রনয়ে, 
মহাঁপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে। 
এইরূপ কথ! হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। 
ত্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, ‘যা, নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগগীর আসিস ।, 
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৩৮ 


স্থান_ বেলুড় মঠ 
কাল---১৯০১ 


স্বামীজী আজকাল মঠেই আছেন । শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে 

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির ছন। শিশ্ত আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। 

স্বামীজীর পাদপয্পে প্রণত হইয়া তীহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাস! 

করিয়াছে । 

স্বামীজী। এ শরীরের তো এই অবস্থা! তোর! তো কেউই আমার কাঁজে 
সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না। আমি একা কি করব বল্‌? বাউলা 
দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা! হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী 
কাজ-কর্ম চলতে পারে? তোর! সব এখানে আসিস- শুদ্ধ আধার, 
তোর! যদি আমার এইসব কাজে সহায় না হ’ল তে! আমি একা কি 
করব বল্‌? 

শিষ্য । মহাশয়, এইসকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাড়াইয়! 
রহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্ধে ইহার! প্রত্যেকে জীবন 
দিতে পারেন; তথাপি আপনি এ কথা বলিতেছেন কেন? 

স্বামীজী। কি জানিস, আমি চাই a band of young Bengal ( একদল 
যুবক বাঙালী ) ; এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্‌, বুদ্ধিমান, 
পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞান্ুবতাঁ যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ 
ভরসা--আমার 169 (ভাব )গুলি যারা! ০1: ০0 (কাজে পরিণত) 
ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। 
নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের 
ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্ভমশূন্ত, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্ত । এদের 
দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো! শ্রদ্ধাবান্‌ দশ-বাঁরোটি ছেলে 
পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে চালন। ক'রে দিতে 
পারি। 

শিষ্য। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আমিতেছে, ইহাদের ভিতর এরূপ 
ত্বভাঁববিশিষ্ট কাছাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন ন1? 


২১৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে 
ক'রে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মাঁন-হশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় 
বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তারপর বাকি অধিকাংশই 
উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোর! আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, 
কিন্ত তোরাও তো! কা্ধক্ষেত্রে সে-সকল এখনও বিকাশ করতে 
পারছি না। এইসব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে 
হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ ক'রে কোন কাজই ক'রে ঘেতে পাঁরলুম 
না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা! হ’লে 
এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মধীর বেরুতে পারে 
বার! ভবিষ্যতে আমার 176৪ ( ভাব) নিয়ে কাঁজ করবে। 

শিষ্য । আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন ন। একদিন 
লইতে হুইবে। এটি আমার দৃঢ় ধারণ1। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে 
পাঁইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার 
চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ত্রহ্মবিষ্ঠা- 
চর্চা, কি ব্রহ্ষচর্ধ-_দর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়! উহাদের ভিতর 
একট! অভিনবত্ধ আনিয়। দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা 
আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়।, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন 
করিয়া নিজেদের নামে আপনার এ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ 
করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে। 

স্বামীজী। আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার 
1068 (ভাব) নিলেই হু’ল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা 
নিরানব্বই জন সাধু নাম-ঘশে বন্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last 
infirmity of noble mind’? ( যশের আকাজ্ষাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ 
দুর্বলতা )--পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশুন্ত হয়ে কাজ ক'রে 
যেতে হবে। ভাল-মন্দ_লোকে ছুই তো বলবেই, কিন্তু ideal 
( উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের পিঙ্গির মতো কাজ ক'রে যেতে হবে; 
তাতে “নিন্স্ক নীতিনিপুণাঃ যদি বাঁ স্ববস্ত'ং ( পণ্ডিত ব্যক্তির। নিন্দ! ব! 

* স্ততি যাছাই করুক )। 

১ Lyidas—Milton ২ লীতিশতকম্‌, ভর্তৃহরি 


স্বামি-শিয্য-সংবাদ ২১৯ 


শিস্ত। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ কর! উচিত? 
ত্বামীজী। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হুবে। 
দেখ না, রামের আজায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে' 
দৃক্পাত নেই--মহ| জিতেন্জিয়, মহ] বুদ্ধিমান! দাস্তভাবের ওঁ মহ! 
আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। এরূপ হলেই অন্তান্য ভাবের 
ক্ষুরণ কালে আপনা-আপনি হুয়ে যাঁবে। দ্বিধাশৃন্ত হয়ে গুরুর 
আজ্ঞাপালন আর ব্রন্মচর্য-রক্ষা-_.এই হচ্ছে s৫cret 0৫6 5U€০e5$5'।( সফল 
হবার একমাত্র রহস্য ); ‘নান্তঃ পন্থা বিদতেংয়নায়’ (এ ছাড়! আর দ্বিতীয় 
পথ নেই )। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি 
ত্রিলোকসম্বাসী সিংহবিক্রম। রামের ছিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র 
ছিধা রাখে না! রামসেব! ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা- ্বত্ব- 
শিবত্ব-লাঁভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের 
একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল-করতাল বাজিয়ে 
লম্ষঝম্প ক'রে দেশটা উৎসন্ন গেল। একে তে! এই dyspeptic 
( পেটরোগা ) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে-বাঁপালে সইবে 
কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশট! ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গায়ে যেখানে, যাবি, 
দেখবি খোঁল-করতালই বাজছে! ঢাঁকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? 
তৃরীতেরী কি ভারতে মেলে না? এ-সব গুরুগন্ভীর আওয়াজ ছেলেদের 
শোনা । ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানধি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে 
শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল । এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে 
যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙা 
বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হুবে, ‘মহাবীর, 
মহাবীর’ ধ্বনিতে এবং ‘হর হুর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ শব্দে দিগদেশ কম্পিত 
করতে হুবে। যে-সব ॥৷॥৪i€-এ (গীতবাছ্যে ) মাধ্রযের soft 
£5611083 (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ ) উদ্দীপিত করে, নে-সব 
কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হুবে। খেয়াল-টপ্া বন্ধ ক'রে পদ 
গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমজে। 
দেশটার প্রাণনঞ্চার করতে, ছবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর 


স্বামীনীর বাণী ও রচন। 


মহাপ্রাণতা আনতে হবে । এইরূপ 11581 £০11০৯ ( আদর্শ অহ্সরণ ) 
করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি এক 
এ-ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হ’লে তোর দেখাদেখি হাজার 
লোক এরূপ করতে শিখবে। কিন্ত দেখিস, 1069] ( আদর্শ ) থেকে 
কখন যেন এক পা-ও হুটিননি। কখন সাহুসহীন হুবিনি। খেতে- 
শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সৎসাহসের 
পরিচয় দিবি । তবে তো মহাশক্তির কৃপা হুবে। 


শিষ্যা । মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহুস হুইয়! পড়ি । 
স্বামীজী। তখন এরূপ ভাবধি-_-“আমি কার সম্ভান? তার কাছে গিয়ে 


আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস 1 হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় 
লাথি মেরে ‘আমি বীরধবান্, আমি মেধাবান্‌, আমি ব্রক্ষবিৎ, আমি 
প্রজাবান, বলতে বলতে দীড়িয়ে উঠবি। “আমি অমুকের চেলা, 
কামকাঁঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'-_এইব্ধপ অভিমান খুব রাখবি। 
এতে কল্যাণ হবে । এ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন 
না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, “এ সংসারে ডরি 
কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ৷ এইরূপ অভিমান সর্ধদ1 মনে জাগিয়ে 
রাখতে হবে। তা হ'লে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। 
কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মছাবীরকে স্মরণ করবি 
মহাষায়াকে স্বরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষত। তখনই 
চলে ঘাবে। 


এরূপ বলিতে বলিতে শ্বামীজী নীচে আমিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে 


যে আমগাছ আছে, তাহারই তালায় একখান! ক্যাম্পথাটে তিনি অনেক সময় 
বদিতেন ; অদ্য সেখানে আসিয়া পশ্চিমান্তে উপবেশন করিলেন । তাহার 
নয়নে মহাবীরের ভাব ষেন তখনও ফুটিয় বাহির হইতেছে। উপবিষ্ট ছইয়াই 
উপস্থিত সন্ধ্যা সি-ও ব্রন্মচারিগণকে দেখাইয়া তিনি শিহ্তকে বলিতে লাগিলেন £ 


এই যে প্রত্যক্ষ বন্ধ! একে উপেক্ষা ক'রে যার! অন্ত বিষয়ে মন দেয়, ধিক্‌ 


তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিসনে 1--এই--এই ! 


এন হৃদয়স্পর্শী ভাবে ব্বামীজী কথাগুলি বলিলেন থে, শুনিয়াই উপস্থিত 


সকলে “চিজাপিতারভ ইবাবতন্ছে 1--সহস! গভীর ধ্যানে মগ্ন । কাহারও মূখে 


স্বামি-শিষ্ণ-সংবাদ ২২১ 


কথাঁটি নাই! স্থামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্জ। হইতে ক্মগুলু করিয়া জল লইয়। 
ঠাকুরথরে উঠিতেছিলন। তাহাকে দেখিয়াও স্বামীজী ‘এই প্রত্যক্ষ ত্র, 
এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম’ বলিতে লাগিলেন। এ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের 
কমণ্ডলু হাতে বন্ধ হুইয়া রহিল, একটা মহা! নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া 
তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হুইয়া পড়িলেন! এইরপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে 
স্বামীভী স্বামী প্রমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘বা, এখন ঠাকুরপুজায় 
যা৷’ স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতন! হয় ! ক্রমে সকলের মনই আঁধার ‘আমি- 
আমার’ রাজ্যে নামিয়া আনিল এবং সকলে যে যাহার কার্ধে গমন করিল। 
সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভূলিতে পারিবে না। 


কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমতিব্যাছারে স্বামীজী বেড়াইতে গেলেন। খাইতে 

যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, “দেখলি, আজ কেমন হ'ল? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে 

হ'ল। এরা সব ঠাকুরের সম্ভান কি না, বলবামাত্র এদের তখনই তখনই 

অনুভূতি হয়ে গেল ।" 

শিশ্ত। মহাশয়, আমাদের মতো লোকের মনও যখন নিবিষয় হুইয়া গিয়াছিল, 
তখন গুদের কা কথ1। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে ছিল। 
এখন কিন্তু এ ভাবের আর কিছুই মনে নাই-_ফেন স্বপ্নবৎ হুইয়! 
গিয়াছে । 

স্বামীজী। সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর্‌। এই মহামোহগ্রস্ত 
জীবসযূহের কল্যাণের জন্তু কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সব 
আপনা-আপনি হয়ে যাবে। 

শিষ্য । মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়-_-লে সামর্থ্যও নাই। 
শাস্ত্রে বলে 'গহনা কর্মণে। গতি: ৷” 

স্বানীজী ! তোর কি ভাল লাগে? 

শিশ্ত। আপনার মতে সর্বশান্বার্থদশীর সঙ্গে বাস ও তত্ববিচার করিধ, আর 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ছারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ব প্রত্যক্ষ করিব । এ ছাড়া 
কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় যেন অন্ত কিছু 
করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই । 

স্বামীজী। ভাল লাগে তো তাই করে যা। আর তোর সব শাস্ব-পিদ্ধান্ত 


২২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


লোকেদের জানিয়ে দে, ত! হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর 
যতদিন আছে, ততদিন কাজ না ক'রে তো! কেউ থাকতে পারে নী. 
সুতরাং ঘে কাজে পরের উপকার হয়, তাই কর! উচিত। তোর নিজের 
অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় নিদ্ধাস্তবাক্যে অনেক বিবিদিযুর উপকার হ'তে 
পারে। এ-সব লিপিবদ্ধ ক'রে য।। এতে অনেকের উপকার হ'তে পারে। 


শিশ্ত। অগ্রে আমারই অঙ্গুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, 


চাপরাস না পেলে কেহ কাহারও কথ! লয় না। 


স্বামীজী। তুই যে-সব সাধনা ও বিচারের 50৭62 ( অবস্থা!) দিয়ে অগ্রসর 


হচ্ছিল, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা এ 5688০ 
(অবস্থা)-এ পড়ে আছে ; এ অবস্থ! পার হয়ে অগ্রসর হ'তে পারছে না । 
তোর experience (অনুভূতি ) ও বিচার-প্রণালী লিপিবন্ধ হ’লে 
তাদেরও তো উপকার হুবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে-সব চর্চা করিস, 
সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলে অনেকের উপকার 
হ'তে পারে। 


শিষ্য । আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। 
স্বামীজী। যে সাধনভজন ব! অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, 


মহামোহগ্রন্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় ন, কাঁমকাঞ্চনের গণ্ডি 
থেকে মান্ছষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল 
কি? তুই বুঝি মনে করিস-_একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি 
আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম 
নিতে হবে তাকে সাহাধ্য করতে, তাকে ব্রদ্ষান্ভূতি করাঁতে। প্রতি 
জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজন্তই পরার্থে কর্ম। তোর শ্ত্রী-পুত্রকে 
আপনার জেনে তুই যেমন 'তাদের সর্বাগীণ মঙ্গলকামনা করিস, 
প্রতি জীবে যখন তোর এরূপ টান হবে, তখন বুঝব--_তোর. ভেতর ব্রহ্ম 
জাঁগরিত হচ্ছেন, not a moment before ( তার এক মুহূর্ত আগে 
নয় )। জাতিবর্ণ-নিষিশেষে এই সর্বাঙীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে 
তৰে ৰুঝব, তুই ide৭!=এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রসর হুচ্ছিস। . 


শিষ্য ।' এটি তে| মহাশয় তয়ানক কথা--সকলের মুক্তি না হুইলে ব্যক্তিগত 


মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অস্ভুত দিদ্ধান্ত শুনি নাই !; 


. গ্ামি-শিষা-সংযাদ ২২৩ 


স্বামীজী । এক ০1895 (শ্রেণীর ) বেদাস্তবাদীদের একপ মত আছে। তারা 
, বলেন, “ব্যষ্টিগত মুক্তি-মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নয়, সমট্টিগত মুক্তিই 
মুক্তি" অবশ্ত এ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখানো। যেতে পারে। 
শিষ্য। বেদাস্তমতে ব্যহিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত 
চিৎসতাই কামকর্মাদিবশে বন্ধ বলিয়া! প্রতীত হুন। বিচারবলে 
উপাধিশুন্ত হইলে, নিবিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে 
কিরূপে? যাহার জীবজগদাদিবোৌধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে 
সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন 
নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগৃত্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই 
বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায় {কিছুই থাকে না। তাহার 
মুক্তিতত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না। 
ব্বামীজী। হা, তুই যা বলছিস, তাই অধিকাংশ বেদাস্তবাদীর সিদ্ধান্ত । 
উহ! নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু 
যে মনে করে- আমি আব্রক্ম জগৎ্টাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত 
হবো» তার মহা প্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি। 
শিশু । মহাশয়, উহ! উদ্ারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্ত শাত্ববিরুদ্ধ বলিয়! 
মনে হয়। 
স্বামীজী শিষ্তের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্তমনে কোন বিষয় 
ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়। উঠিলেন, 
‘ওরে, আমাদের কি কথ! হচ্ছিল ?' যেন পূর্বের সকল কথ! তুলিয়া গিয়াছেন ! 
শিষ্য এ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামীজী বলিলেন, ‘দিনরাত ব্রক্ষবিষয়ের 
অনুধ্যান করবি। একাস্তমনে ধ্যান করবি। আর বুখান্কালে ছয় কোন 
লোকছিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি--জীবের, 
জগতের উপকার হোক, সকলের দৃষ্টি ব্রক্ষাবগাহী হোক । এরূপ ধারাবাছিক 
চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন অন্ষ্ঠানই 
নিরর্থক হয় না, তা সেটি কাঁজই হোক, আর চিন্তাই ছোক। তোর 
চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয়তে। আমেরিকায় কোন লোকের চৈতন্ত হবে ।, 
শিশ্ত। মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নিধিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে 
আশীর্বাদ করুন--এই 'জন্মেই যেন তাহা হয়। 


২২৪ ত্বামীজীর বাদি ও রচনা 


ক্বামীজী। তা হবে বইকি। এঁকাস্তিকতা থাকলে নিশ্চয় হবে। | 
শিল্ত। আপনি মনকে একাস্তিক করিয়া দিতে পারেন; সে শক্তি আছে, 
আমি জানি। আমাকে এরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা । 
এইরূপ কথাবার্ত। হইতে হইতে শিশ্তসহ স্বামীজী মঠে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎসার রজতধারায় মঠের উদ্ভান ঘেন প্লাবিত 
হুইতেছিল। 


৩৯ 


স্থান--বেলুড় মঠ 

কাঁল--১৯০১ 
বেলুড় মঠ স্থাপিত হুইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্মুগণের মধ্যে অনেকে মঠের 
আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত শ্বামীজী- 
কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথ! প্রতিপালিত হয় না এবং 
ভক্ষভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই-_গ্রধানতঃ এই বিষয় লইয়। নান! 
স্থানে আলোচনা চলিত এবং এ কথায় বিশ্বাণী হুইয়া শান্ত্রানভিজ্ঞ 
হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সম্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ 
করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিশ্ সময়ে সময়ে 
এরূপ সমালোচনা! স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামীজী কখন কখন 
এ-সকল সমালোচন! শুনিয়া বলিতেন, ‘হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোকে 
হাজার। সাধুন্‌কো ছর্ভাৰ নহি, ঘব নিন্দে সংসার ॥+* কখনও বলিতেন, “দেশে 
কোন নৃতন ভাব প্রচার হওয়ার সময়- তার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের 
আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম । জগতের ধর্ম-সংস্থাপকমাজকেই এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে । আবার কখনও বলিতেন, 'Persecuti০n ( অন্ঠায় 
অত্যাচার ) না হ'লে জগতের হিতকর তাবগুলি সমাজের অন্তত্তলে সহজে 
প্রবেশ করতে পারে না।” স্থতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে 


১ তুলসীদান 
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স্বামীজী তীঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন, কখনও 
উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন ন! বা তাহার আশ্রিত গৃহী ও 
ষ্র্যাসিগণকে প্রতিবাধ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাঁভি- 
সন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে 
স্বার্মীজীর শ্রীমূখে একথাও সর্বদা শুনা যাইত, ‘ন ছি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ 
ছুর্গতিং তাঁত গচ্ছাতি ৷ : 
হিন্দুপমাজের এই তীব্র সমালোঁচন। স্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বে কিরূপে' 
অস্তহিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে । ১৯০১ গ্রষ্টাবের 
মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আনিক়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে 
দেখিয়াই বলিলেন : ওরে, একখান! রঘুনন্বনের ‘অষ্টাবিংশতি-তত্ব’ ঈগগীর 
আমার জন্যে নিয়ে আসবি । 
শিষ্য । আচ্ছা মহাশিয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্বতি--যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি 
বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া 
আপনি কি করিবেন? 0 
স্বামীজী। কেন? রঘুনন্ধন তদানীস্তন কালের একজন দিগ্গজ পণ্ডিত 
ছিলেন; প্রাচীন স্বতিসকল সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর দেশকালোপযোগী 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমস্ত বাঁওল। 
দেশ তো তার অনুশাননেই আজকাল চলছে। তবে তার তৈরী 
হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্বশানাস্ত আচার-প্রণাঁলীর কঠোর বন্ধনে 
সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রশ্বাবে, খেতে-স্ততে, অন্ত সকল 
বিষয়ের তো! কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বন্ধ করতে প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হ'তে 
পারলো নাঁ। স্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আঁচার- 
প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত . হয়ে যায়। একমাত্র জানকাওই 
পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিম্নাকাঁও ক্রমেই 
পরিবতিত হয়ে গেছে। কিন্ত উপনিষদের জানগ্রকরণ আজ পর্যন্ত 
একভাবে রয়েছে । তবে ভার interpreters (ব্যাখ্যাত) অনেক 
হয়েছে-_এইমাজ। 
শিশ্ত। আপনি রঘুদন্বনের স্থৃতি লইয়। কি করিবেন ? 


৪-১% 


২২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ব্বামীজী। এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঞ্চুলান 
হয়, তো মহামায়া পূজো ক'রব। তাই ছুর্গোৎসব-বিধি পড়বার 
ইচ্ছে হয়েছে। তুই , আগামী রবিবারে যখন আসবি, তখন এ 
পু'থিখানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবি। 
শিষ্য । যে আজ।। 
পরের রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত “অষ্টাবিংশতি-তন্ব' ক্রয় করিয়া! স্বামীজীর 
জন্য মঠে লইয়া আমিল। গ্রন্থথানি আজিও মঠের লাইব্রেরিতে রহিয়াছে। 
স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন এবং এ দিন হুইতে উহ! 
পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া চার পাচ দিনেই গ্রন্থথানি আন্তোপাস্ত পাঠ 
করিয়া ফেলিলেন। শিষ্ের সঙ্গে সপ্তাহাত্তে দেখ! হইবার পর বলিলেন : 
তোর দেওয়া রখুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি 
তো এবার মার পূজেো| ক’রব। রঘুনন্বন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ 
'দেবীং কৃত্ব৷ রুধিরকর্মম-_মার ইচ্ছ। হয় তো তাও ক'রব। 
ত্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা! করিলে শ্রীরামকভক্ত-জননী 
প্রশ্রীমাতাঠাকুরানীর অন্থ্মতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহারই নামে সংকল্প করিয়া 
পূজা হইবে । কলিকাত। কুমারটুলী হইতে প্রতিমা! আনা হইল। ব্রহ্মচারী 
কৃষ্লাল পূজক, স্বামী রামকষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বর ভট্টাচার্য 
তন্ত্রধারক হুইলেন। যে বিষবৃক্ষমূলে বসিয়! স্বামীজী একদিন গান গাহিয়া- 
ছিলেন, “বিববৃক্ষমূলে পাঁতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরার আগমন’ 
সেইখানেই বোধনাধিবাঁসের সান্ধাপূজা সম্পন্ন হইল। যথাশাস্ব মায়ের পৃজা 
নির্বাহিত হুইল শ্রীপ্রীমাভাঠাকুরানীর অনভিমত বলিয়া পশুবলিদান হয় নাই। 
গরীব-ছুঃখীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানে। ছুর্গোৎসবের 
অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত 
অনেক ব্রান্মণপপ্ডিত নিমন্ত্ৰিত হইয়াছিলেন $ তাঁহার! সানন্দে পূজায় যোগদান 
করেন এবং পূজা দর্শন করিয়। তাহাদের ধারণ! জন্মে যে মঠের সঙ্্যাসীর! 
বার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী । 
‘মহাষ্টমীর পূর্বরাজে স্বামীজীর জয় হওয়ায় পরদিন পূজায় যোগদান করিতে 
পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদ্দান 
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করেন। নবমীরাত্রে শ্রীরামকৃফের গাওয়া! ছু-একটি গান গাঁছিলেন। পৃজা- 
শেষে এশ্রমাতাঠাকুরানীর দ্বার! বজদক্ষিণাস্ত কর! হইল। দুর্গাপূজার পর 
মঠে লক্মী- ও শ্তামাপুজাও যথাশাঘ্ব নির্বাহিত হয়। 

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে হ্বামীজী তাহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছায় বাল্য- 
কালের এক ‘মানত’ পূজা! সম্পন্ন করিতে কালীঘাঁটে গিয়। গঞ্জানানাস্তে ভিজা- 
কাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মায়ের পাদপন্মের সম্মুখে তিনবার 
গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমদ্দিরের পশ্চিমপার্ে 
অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। এই-সকল কথা বলিবার পর 
স্বামীজী শিষ্ককে বলিলেন, কাঁলীঘাঁটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম ; 
আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ 
মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি ; বরং পরম সমাদরে যন্দিরমধ্যে 
নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন!” 

বেদাস্তবাদী বা ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইয়াঁও স্বামীজী আচার্য শহ্বরের মতো 
পৃজানষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ও অনুরাগী ছিলেন। 


৪০ 


স্থান-_বেলুড় মঠ 
কাল- মার্চ, ১৯০২ 


আজ শ্রীরামকষ্ণদেবের মহামহোৎসব-_-এই উৎসবই ম্বাম়ীজী শেষ দেখিয়! 
গিয়াছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে দ্বামীজীর শরীর অন্ুম্থ। উপর হইতে 
নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারের! বেশী কথাবার্তা 
বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

শিস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহ! 
ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই শ্বামিপাদপন্স দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। 
স্বামীজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই 
স্বামীজীর শ্রীপাদপয্স হৃদয়ে ও সমস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আসন্তে পায়ে 


২২৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হাত বুলাইয়! দিতে লাগিল। স্বামীজী শিল্ত-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম 
করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, ‘খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা 
ভারি টাটিয়েছে। শিষ্য তাগ্নরূপ করিতে লাগিল। 
স্যব-পাঠান্তে স্বামীজী হষ্টচিত্তে বলিলেন, ‘বেশ হয়েছে ।, 
স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাহাকে দেখিয়া 
শিষ্বের বুক ফাটিয়! কানন! আসিতে লাগিল । 
স্বামীজী। (শিষ্কের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া! ) কি ভাবছি? শনীরটা 
জন্মেছে, আবার মরে যাবে । তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু- 
কিছু ও যদি ঢুকতে পেরে থাকি,ত1 হলেই জানবো দেহটা ধর! সার্থক হয়েছে। 
শিষ্ত। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আঁধার ? নিজগুণে দয়! করিয়া 
যাহ! করিয়! দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে হয়। 
স্বামীজী। সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত ন! 
হ’লে ব্রন্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই। 
শিল্ক। মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে এ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও 
উহার ধারণা হুইল না, সংসারাসক্কি গেল না-_ইহা। কি কম পরিতাপের 
কথা! আশ্রিত "দীন সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শীদ্র উহ! 
প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়। 
স্বামীজী। ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস 'কালেনাত্মনি বিন্দতি’_ 
সময়, না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগৃজন্-সংস্কার কেটে গেলেই 
ত্যাগ ফুটে বেরোবে । 
কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া 
বলিতে লাগিল, ‘মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দিন-- 
ইহাই একান্ত প্রার্থনা । আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রন্ষজ্ঞানলাভেও আমার 
ইচ্ছা হয় না।' 


স্বামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া! অন্তমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন । 
শিল্তের মনে হইল, তিনি যেন দূরদৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি 
দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ‘লোকের গুলতোন দেখে কী 
আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্‌। আর নিরঞ্জনকে ডেকে মোরে 


| ক্বামি-শিষা-সংবাদ ২২৪ 


বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে। শিষ্য দৌড়িয়। 
গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও সকল 
কার্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর 
ঘরের দরজার, সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। 

অনস্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামীজীর কাছে আনিল। 
মনের সাধে আজ স্বামীজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে 
উৎফুল্ল! স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের 
কথ! স্বামীজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাপ্তমুখে তাহার প্রশ্নাদির 
উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন । এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল। 


স্বামীজী। আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অস্ত- 
ভাবে হয় তে বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে । 
১ম দিন হয়তো শাস্াদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। ২য় দিন বেদবেদাস্তাদির 
বিচার ও মীমাংসা হু'ল। ৩য় দিন 0023607-01835 (প্রশ্নোত্তর ) 
হ’ল। তার পরদিন চাই কি [৫০0৪6 (বক্তৃতা ) হ’ল। শেষ দিনে 
এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হ'ল। ছুর্গাপূজ। যেমন চার দিন ধ'রে 
হয়, তেমনি । এরূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য 
ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে 
পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই যে 
ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হ'ল, তা তো নয়। 

শিল্ক। মহাশয়, ইহা! আপনার সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই কর! 
যাইবে । আপনার ইচ্ছা হইলে স্ব হুইবে। . 

স্বামীজী। আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোর! 
ও-সব করিস। 

শিষ্ক । মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে । 

এ কথ শুনিয়। ব্বামীজী উহা! দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের 
জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং সমাগত অগণিত ভক্ত-মগ্ডলীর 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দ্াড়াইয়। কষ্ট 
হইয়াছে বুবিয়। শিশ্ত তাহার মন্তকে আস্তে আন্তে ব্যজন করিতে লাগিল । 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বাসীজী। তোর! হচ্ছিল ঠাকুরের লীলার ৪০0০5 ( অভিনেত!)। এর 
পরে আমাদের কথা তে ছেড়েই দে, লোকে তোদের নাম করবে। 
এই যে-সব স্তব লিখছিল, এর পর লোকে ভক্তিমুক্তিলাঁভের অন্ত এইসব 
স্তব পাঠ করবে। জাঁনবি, আত্মজানলাভই পরম সাধন। অবতার- 
পুরুষরূপী জগদ্গুরুর প্রতি ভক্তি হলেই এও জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে 
বেরোবে । 

শিশ্ত । ( অবাক হুইয়া ) মহাশয়, আমার এ জ্ঞান লাভ হুইবে তে? 

ক্বামীজী। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্কি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে 
তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না। 

শিষ্য । ( বিষণ্ন ও চিন্তিত ভাবে ) আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি 
কাটিয় দেন তবেই উপায় ; নতুবা এ দাসের উপায়াস্তর নাই। আপনি 
শ্রীমুখের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই। 

স্বামীজী। তয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে। 

শিষ্য । (ন্বামীজীর পাদপদ্ম ধরিয়া! কাদিতে কাদিতে ) এবার আমায় উদ্ধার 
করিতে হুইবেই হুইবে । | 

স্বামীজী। কে কার উদ্ধার করতে পারে বল্‌? গুরু কেবল কতকগুলি, 

' আবরণ দূর ক'রে দিতে পারে। এ আবরণগুলে। গেলেই আত্মা 

আপনার গৌরবে আপনি জোতিম্ান্‌ হয়ে সুর্যের মতে! প্রকাশ পান। 

শিষ্য । তবে শান্বে পার কথ! শুনতে পাই কেন? 

স্বামীজী। কপ] মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, 
তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে । তাকে centre (কেন্দ্র) ক'রে 
কিছুদূর পর্বস্ত radius ( ব্যাসার্ধ ) নিয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, 
সেই ০$:০16-এর ( বৃত্তের ) ভেতর যার! এনে পড়ে, তারা এ আত্মবিৎ. 
সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ এ সাধুর ভাবে তার! অভিভূত হয়ে 
পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তার! অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের 
অধিকারী হয়। একে যদি কৃপ! বলিম তে বল্‌। 

শিষ্য । এ ছাড়া আর কোনরূপ রুপা নাই কি, মহাশয়? 

স্বামীজী।' তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত- 
মুমুক্কু পুরুষেরা সব তার লীলার সহাক্গত। করতে শরীর ধারণ ক'রে' 
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আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত ক'রে দেওয়া 
কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন । এরই মানে কপা। বুঝলি? 

শিষ্ত। আজে ইহা। কিন্তু যাহার! তাছার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় 
কি? র 

স্বামীজী । তাঁদের উপায় হচ্ছে--তাঁকে ডাক।। ডেকে ডেকে অনেকে তার 
দেখ! পায়, ঠিক এমনি আমাদের মতো শরীর দেখতে পায় এবং তার 
কৃপা পায়। 

শিশ্ত । মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাহার দর্শন পাইয়াছেন 
কি? 

স্বামীজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহাযী 
বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একট! বাগানে 
& সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বলত । কিন্ত 
আমার তাতে ভয় হ'ত না? জানিস তে| আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের 
ভয় বড় রাখিনি। এ বাগানে অনেক নেবুগাঁছ, বিস্তর - ফ'লত। 
আমার তখন অত্যন্ত পেটের অস্থথ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি 
ভিন্ন অন্ত কিছু ভিক্ষা! মিলত না। কাজেই হজমের জন্ত খুব মেৰু 
খেতৃম। পওহান্ী বাবার কাছে যাতায়াত ক'রে তাকে খুব ভাল 
লাগলো। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে 
হ’ল, শ্রীরামকফদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় 
করবার কোন উপায়ই তে পাইনি । পওহারী বাব! শুনেছি, হঠযোগ 
জানেন।. এর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় 
ক'রে নেবার জন্ত এখন কিছুদিন সাধন ক'রব। জানিস তো আমার 
বাঙালের মতে। রোক। যা মনে ক’রব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা 
নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় গুয়ে ভাবছি, 
এমন সময় দেখি-_ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দীড়িয়ে একদৃষ্টে আমার 
পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ ছুঃখিত. হয়েছেন। তার কাছে মাথা! 
বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু ক'রব--এই কথা মনে হওয়ায় 
লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইক্ষপে বোধ হয় ২৩ ঘণ্টা 
গত হ’ল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল 'না। 
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তারপর হঠাৎ তিনি অস্তহিত হুলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রফম 
হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মতে দীক্ষা নেবার সঞ্চন্ন গিত রাখতে 
হ'ল। দু-এক দিন বাদে আবার পওহারী বাঁধার নিকট মন্ত্র নেবার 
সক্ষল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব ছল--ঠিক 
আগের দিনের মতো । এইভাবে উপযুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন 
পাবার পর, দীক্ষ| নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করলুম । মনে হ'ল, 
যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র 
নিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না। 
শিল্ত। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাহার সঙ্গে আপনার 
কোন কথা হয়েছিল কি? 
স্বামীজী সে কথার কোন উত্তর ন! দিয়! নির্বাক হুইয়া রছিলেন। খানিক 
বাদে শিশ্ককে বলিলেন £ ঠাকুরের যার! দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য ! “কুলং 
পবিভ্রং জননী কৃতাৰ্থ ৷ তোরাও তার দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে 
পড়েছিস, তখন তোরা এখানকার লোক । “রামকৃষ্ণ নাম ধ'রে কে যে 
এসোছলেন, কেউ চিনলে না। এই যে তার অন্তরঙ্গ, সাঙেঁপাজ-_এরাও তীর 
ঠাওর পায়নি । কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝাবৈ। 
এই যে রাখাল-টাখাল যারা তার সঙ্গে এসেছে-_এদেরও ভুল হয়ে যায়। 
অন্যের কথ! আর কি ব’লব ! 
এইরূপ কথ! হইতেছে, এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় 
শিশ্ উঠিয়া তাহাকে জিজঞাস। করিল, ‘কে এসেছে ? তিনি বলিলেন, ‘ভগিনী 
নিবেদিত! ও অপর ছু-চার জন ইংরেজ মহিলা । শিশ্যের 'মুখে এ কথা 
শুনিয়া শ্বামীজী বলিলেন, ‘এ আলখাল্লাট। দে তে1।, শিষ্য উহা! আনিয়া দিলে 
তিনি সর্বাঙ্গ 'ঢাকিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন এবং শিষ্য ছার খুলিয়া দিল। 
ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন 
এবং স্বাঁমীজীর' শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্ত কথাবার্তার 
থরে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিস্তকে বলিলেন, 'দেখছিস্, এর! 
কেমন সত্য! বাঙালী হ'লে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা 
বকাত। শিষ্য আবার দরজ। বন্ধ করিয়া! স্বামীজীকে তামাক সাজির! 
দিল। 
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বেলা প্রায় ২!ট1; লোকের খুব ভিড় হুইয়াছে। মঠের জমিতে তিল- 
পরিমাণ স্থান নাই । কত কীর্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে--তাহার 
সীমা নাই! ক্বামীজী শিয্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, ‘একবার নয় দেখে আয়, 
খুব শীগগীর আসবি কিন্ত” শিশয্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে 
গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়। রহিলেন। 

আন্দাজ দশ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের 
ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল। 
স্বামীজী। কত লোক হবে? 
শিষ্য । পঞ্চাশ হাজার । 

শিযোর কথা শুনিয়! শ্বামীজী উঠিয়া দাড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়! 
বলিলেন, “বড়জোর তিরিশ হাজার ।, 

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা গাটার সময় স্বামীজীর 
ঘরের দরজা! জানাল! সব খুলিয়। দেওয়া হইল । কিন্ত তাহার শরীর অন্ুস্থ 
থাকায় কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দেওয়। হইল ন]। 


৪৯ 


স্থান-বেলুড় মঠ 
কাল---১৯*২ 


পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর ম্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের 
তত্বাবধান করিতেন ; কখন কখন কোন কাজ স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক 
সময় অতিবাহিত করিতেন । কখন নিজ হুন্ডে মঠের জমি কোপাইতেন, 
কখন গাছপালা! ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখন বা চাকর- 
বাকরের ব্যারাম হওয়ায় .ঘরছ্বারে বাঁট পড়ে নাই দেখিয়া! নিজ হস্তে বাঁটা 
ধরিয়া এসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহ! দেখিয়া! বলিতেন, 
‘আপনি কেন! তাহা হইলে হ্বামীজী বলিতেন, ‘ত! হ'লই বা। অপরিষ্কার 

থাকলে মঠের সকলের যে অন্থখ করবে!” ' 
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এ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়া- 
ছিলেন। বড় একট] ছাগলকে ‘হংসী’ বলিয়া ডাকিতেন ও তারই ছুধে 
গ্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে “মটরু' বলিয়া ডাকিতেন 
ও আদর করিয়া তাছার গলায় ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা 
আদর পাইয়! স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইভত এবং শ্বামীজী তাহার সঙ্গে 
পাচ বছরের বালকের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেল! করিতেন । মঠদর্শনে 
নবাগত ব্যক্তির! তাহার পরিচয় পাইয়া এবং তাহাকে এরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত 
দেখিয়া অবাক হইয়া বলিত, ‘ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ !’ কিছুদিন 
পরে ‘মটরু’ মরিয়! যাওয়ায় স্বামীজী বিষগ্চিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন’ ‘দেখ্‌, 
আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায় ৷ 

মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি 
স্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া! কত রঙ্গ করিতেন 
এবং তাহাদের স্থথ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। 

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “কেষ্ট । ম্বামীজী কেষ্টাকে 
বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আপিলে কেষ্ট কখন কখন ম্বামীজীকে 
বলিত, “ওরে শ্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেল! এখানকে আসিন না, 
তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়োবাব। এসে 
বকে। কথা শুনিয়! স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, ‘ন! না, 
বুড়োবাবা ( স্বামী অদ্বৈতানন্দ ) বকবে না) তুই তোদের দেশের ছুটো কথা 
বল্‌।’ ইহ! বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন। 

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, “ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি ? 
কে্া বলিল, ‘আমর! যে তোদের ছোয়া এখন আর খাই না) এখন ষে বিয়ে 
হয়েছে, তোদের ছোয়া সুন খেলে জাত যাবেরে বাপ৷’ ম্বামীজী বলিলেন, 
‘হুন কেন খাবি? মুন না দিয়ে তরকারি বেঁধে দেবে। তা হ'লে তো 
খাবি? কেষ্টা ও কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর গ্বামীজীর আদেশে মঠে এ 
সাঁওতালদের জন্ত লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ড, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা 
হুইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া। খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে 
কেষ্ট! বলিল, ‘হারে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিস্ট! কোথা পেলি? হাঁমব। 
এমনটা কখনো খাইনি ।' স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া! খাওয়াইয়। 
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বলিলেন, ‘তোরা যে নারায়ণ ) আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ’ল 
স্বামীভী যে দরিদ্্র-নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাঁহা তিনি নিজে এইন্ধপে 
অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। 

আহারাত্তে সীওতালর] বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিশ্তকে বলিলেন, 
‘এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম 
ভালবাসা আর দেখিনি 1, অনস্তর মঠের সম্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিলেন £ 

দেখ, এরা কেমন সরল ! এদের কিছু ছুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা 
গেরুয়া প’রে আর কি হ'ল? পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ--এরই নাম যথার্থ 
সন্যাস । এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি । ইচ্ছা হয়--মঠ-ফঠ 
সব বিক্রি ক'রে দিই, এইসব গরীবছুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, 
আমরা! তো গাছপালা সার করেইছি। আছা! দেশের লোক খেতে পরতে 
পাচ্ছে না! আমরা কোন্‌ প্রাণে মুখে অল্প তুলছি ? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, 
মাকে কত বললুম, ‘মা! ' এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চ্স্ত 
খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে 
পেয়ে মরে যাঁচ্ছে। মা! তাঁদের কোন উপায় হবে না? ওদেশে ধর্ম- 
প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একট! উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের 
লোকের জন্ত যদি অয়সংস্থান করতে পারি। 

দেশের লোকে দুবেলা ছুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে 
হয়-_ফেলে দিই তোর শীখবাজানেণ ঘণ্টানাড়া) ফেলে দিই তোর লেখাপড়া 
ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা ; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা- 
বলে বড়লোঁকদের বুঝিয়ে, কড়িপাঁতি যোগাড় ক’রে ঘিয়ে আলি এবং দরিত্র- 
নারায়ণদের দেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই। 

আহা, দেশে গরীব-ছুঃখীর জন্ত কেউ ভাবে না! রে! যার! জাতির মেরুদণ্ড, 
যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুন্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে 
শহুরে হাহাকার রব ওঠে,ছায়! তাদের সহাঙ্গৃভূৃতি করে, তাদের ছুখে হুঃখে' 
সাত্বন! দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখনা- হিন্দুদের সহানুভূতি 
ন! পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়। কশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে 
করিনি কেবল পেটের দায়ে কৃম্চান হয়, আমাদেয় সহাহভূতি পায় না 
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ব’লে। আমর! দিনরাত কেবল তাদের বলছি--'ছু'স্নে ছু'স্নে'। দেশে :কি 
আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুত্মাগাঁর দল! অমন আচারের মুখে 
মার ঝাঁটা, মার লাখি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুৎ্মার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি 
যাই--'কে কোথায় পতিত-কাঁডাল দীন-দরিদ্র আছিস্‌ ব'লে তাঁদের সকলকে 
ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি । এরা ন! উঠলে মা জাগবেন না। আমরা 
এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি ন! করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! 
এর! ছুনিয়াঁদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান 
করতে পারছে না। দে সকলে মিলে এদের চোখ খুলে । আমি দিব্য চোখে 
দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ধ-_একই শক্তি রয়েছেন, কেবল 
বিকাশের তারতম্য মাত্র । সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ’লে কোন দেশ কোনও 
কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস ? একট! অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্ত অঙ্গ সবল 
থাকলেও এ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না _এ নিশ্চয় জানবি। 
শিষ্য । মহাশয়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব! 
ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার। 
স্বামীজী। (সক্রোধে) কোন কাজ কঠিন ব'লে মনে করলে হেথায় আর 
আসিসনি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে ষায়। তোর কাজ 
হচ্ছে দীনছুঃখীর সেবা কর! জাতিবর্ণনিধিশেষে । তার ফল কিহবেন৷ 
হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কাজ ক'রে যাওয়া, 
পরে সব আপনা-আঁপনি হয়ে যাবে । আমার কাজের ধার হচ্ছে 
গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙা নয়! জগতের ইতিহাস পড়ে 
দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক-একট] সময়ে এক-একট! দেশে যেন 
কেন্ত্রহ্বরূপ হয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। তাদের ভাবে অভিভূত হয়ে শতমহন 
লোক ন্জগতের হিতসাধন ক'রে গেছে। তোর! সব বুদ্ধিমান্‌ ছেলে, 
হেথায় এত দিন আঁপছিস। কি করলি বল্‌ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম 
দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদাস্ত-ফেদাস্ত পড়বি। 
এবার পরসেবায় দ্েহট। দিয়ে যা, তবে জানবো-_আমার কাছে আসা 
সার্থক হয়েছে। 
কথাগুলি বলিয়। স্বামীজী এলোথেলোভাবে বলিয়া তামাক খাইতে খাইতে 
গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন : 
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আমি খত তপস্তা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান 
হয়ে আছেন; তা ছাড়! ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই ।--'জীবে প্রেম করে 
যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1 

বেল! প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ্বামীজী দোতলায় উঠিলেন এবং 
বিছানায় শুইয়া শিশ্তকে বলিমেম, “পা ছুটো একটু টিপে দে।” শিষ্য অন্যকার 
কথাবার্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া শ্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন: 
সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে দ্বামীজীর পদসেব! করিতে বপিল। কিছুক্ষণ পরে 
স্বামীজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘আজ যা বলেছি, সে-সব কথা! 
মনে গেঁথে রাখবি। ভূলিসনি যেন ।, 
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কাল--১৯০২ 

আজ শনিবার । সন্ধ্যার প্রাকাঁলে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন 
সাধন-ভজন জপ-তপস্তার খুব ঘট।। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন--কি 
্রন্ষচারী, কি সন্যাসী সকলকেই অতি গ্রত্যুষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান 
করিতে হইবে । স্বামীজীর তো নিন্্া একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি 
তিনটা হইতে শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিয়। থাকেন। একটা ঘণ্টা কেন! 
হইয়াছে ; শেষরাত্রে নকলের ঘুম ভাঁঙাইতে এ ঘণ্ট! মঠের প্রতি ঘরের নিকট 
সজোরে বাজানো হয়। 

শিষ্য মঠে মানিয়! স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন £ 

ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভঞ্জন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার 
সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। এ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে) এ 
দিয়ে সবার ঘুম ভাঙানো হয়।' সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে 
উঠতে হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্বভাবাপন্ন থাকে, 
তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়৷” 
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ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমর! বরানগরের মঠে কত জপধ্যান করতুম । 
তিনটার সময় সব সজাগ হুতুম। শৌচান্তে কেউ চান ক'রে, কেউ না কারে 
ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে ষেতুম। তখন আমাদের ভেতর ,কি 
বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তাঁর হুশই ছিল না। শশী, 
চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ির গিক্নীর মতো! ছিল। 
ভিক্ষাশিক্ষ। ক'রে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো -দাওয়ানোর 
যোগাড় ওই সব ক'রত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা! ৪1৫ট1 
পর্যন্ত জপধ্যান চলেছে । শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ ব’নে থেকে শেষে 
কোনরূপে টেনে-হিচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! 
শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি ! 
শিষ্ক । মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়! চলিত ? 
স্বামীজী। কি ক'রে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্যাসী লোক। 
ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে ধা আসত, তাতেই সব চলে যেত। আজ সুরেশ- 
বাবু বলরামবাবু নেই; তারা ছু-জনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ 
করতেন! স্থরেশবাবুর নাম শুনেছি তো? তিনি এই মঠের এক- 
রকম প্রতিষ্ঠাভা। তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন 
করতেন। এ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত। তার 
ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না। 
শিষ্য । মহাশয়, শুনিয়াছি-মৃত্যুকালে আপনারা তাহার সহিত বড় একটা 
দেখা করিতে যাইতেন না। 
শ্বামীজী। যেতে দিলে তে যাব। যাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে 
জেনে রাখবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয় 
পরিজনদের বড় একট! কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয়- 
আশয় রেখে যেতে পারিস তো। তোর মরবার আগেই দেখতে পাবি, তা 
নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর যৃত্যুশয্যায় সাস্বন! দেবার 
কেউ নেই_-গ্রী-পুত্র পর্যস্ত নয়। এরই নাম সংসার ! 
মঠের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন ঃ 


১ স্বামী রামকৃফ্ণানন্দ 


স্গামি-শিস্ত-সংবাদ ২৩৯ 


' “্গ্নচপত্জের অনটনের জন্তু কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। 
শ্শীকে কিন্ত কিছুতেই এ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না । শশীকে আমাদের 
মঠে central figure ( কেন্দশ্বরূপ ) ব'লে জানবি। এক একদিন মঠে 
এমন অভাব হয়েছে থে, কিছুই নেই । ভিক্ষা ক'রে চাল আনা হ'ল তে। ছন 
নেই। এক একদিন শুধু স্ন-ভাত চলেছে, তবু কারও জরক্ষেপ নেই ) জপ- 
ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাদছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, 
কুন-ভাত--এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে 
কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে ঘেত-_মান্ধষের কথা কি! এ কথাটা কিন্ত 
এব সত্য যে, তোর ভেতর যদি বসন্ত থাকে তো যত circumstances 
against (অবস্থা প্রতিকূল ) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হুবে। 
তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার 
কারণ আমর! ঘতট। সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্যাসী হ'তে 
আসছে তার] পারবে? আমর! ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় 
একটা গ্রান্থের ভেতর আনতুম না । এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে 
পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠে। অন্্ের বন্দোবস্ত করা 
মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং 
জীবহিতকয্পে জীবনপাত করতে শিখবে ।” 
শিল্প । মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছান। দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি 
বলে! 

শ্বামীজী। বলতে দে ন1। ঠাট্টা করেও তে এখানকার কথা একবার মনে 
আনবে! শক্রভাবে শীগগীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘লোক না 
পোক’। এ কি বললে, ও কি বললে--তাই গুনে বুঝি চলতে হবে ? 
ছিঃ ছিঃ! 

শিষ্য । মহাশয়, আপনি কখন বলেন, “সব নারায়ণ, দীন-ছুঃখী আমার 
নারায়ণ আবার কখন বলেন, ‘লোক না পোক'-ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারি না। 

স্বামীজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্ত সকল 
নারায়ণে তে ০100156.( সমালোচনা ) করে না? কই, দীন-হুঃখীর! 
এসে মঠের খাট-ফাট দেখে তো। ০116০196 ( সমালোঁচন। ) করে না। 


২৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সৎকাধ ক'রে যাব, যার! ০:2015185 ( সমালোচনা ) করবে তাদের দিকে 
দৃকপাতও ক’রব না-_-এই 5০0৪৩-এ (অর্থে) ‘লোক না পোক’ কথা বলা 
হয়েছে । যার এরূপ রোক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারে! কারো 
বা একটু দেরিতে--এই যা তফাত? কিন্তু হবেই হুবে। আমাদের এরূপ 
রোঁক ( জিদ ) ছিল, তাই একটু-আধটু ষা হয় হয়েছে । নতুবা কি সব 
দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার 
ধারে একট! বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে 
এক পসল। বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হু'শ হয়েছিল ! অন্য এক সময়ে সারাদিন 
না খেয়ে কলকাতায় একাজ সেকাজ ক'রে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১টার 
সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি--এমন এক দিন নয় ! 
কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অন্্যমন। হুইয়! কিছুক্ষণ বলিয়া! রহিলেন। পরে 
আবার বলিতে লাগিলেন : 
ঠিক ঠিক সন্ন্যাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। 
একটু বেচালে পা পড়লে তে! একেবারে পাহাড় থেকে খাদে পড়ল--হাত- 
পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে 
যাচ্ছি। একট! কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দুরে 
আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক 
খেতে ইচ্ছে হ'ল। লোকটাকে বললুম, “ওরে ছিলিমটে দিবি? সে ঘেন 
জড়লড় হয়ে বললে, ‘মহারাজ, হাম্‌ ভাঙ্গি ( মেথর ) হ্যায়। সংস্কার কিনা! 
শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক ন! খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম । 
খানিকট! গিয়েই মনে বিচার এল-_তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছি ; জাত কুল মান 
--সব ছেড়েছি, তবুও লোকট। মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোয়া 
তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তখন 
প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম ; 
দেখি তখনও লোকটা সেখানে ব’সে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুয, 
‘ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়? তার আপতি গ্রাহ 
করলুম না। বললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে । লোকটা কি করে? 
অবশেষে তামাক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান ক'রে বৃন্দাবনে এলুম। 
সন্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি-না পরীক্ষা ক'রে আপনাকে 


স্বানি-শিশ্য-সংবাদ ' ২৪১ 


দেখতে ছয় । ঠিক ঠিক সন্যাস-ভ্রত রক্ষা কর! কত কঠিন! কথায় ও কাজে 

একচুল এদিক-ওদিক হবার জে। নেই। 

শিক্প । মহাশয়, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর আদর্শ 
আমাধিগের সম্মুখে ধারণ করেন? উহার ফোন্টি আমাদিগের মতে। 
লোকের অবলদ্বনীয়? 

স্বামীজী। সব গুনে খাবি; তারপর যেটা ভাল লাগে, সেট! ধরে থাকবি 
bull-০৪-এর ( ডালকুত্তার ) মতে কামড়ে ধরে পড়ে থাকবি । 
বলিতে বলিতে শিষ্যপহ স্বামীজী নীচে নামিয়া আগিলেন এবং কখন মধ্যে 

মধ্যে ‘শিষ, শিব বলিতে বলিতে, আবার কখন বা গুনগুন করিয়া 

‘কখন কি রঙ্গে থাকে! মা, শ্যামা হৃধাতরজিণী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে 

পদচারণা করিতে লাগিলেন। 


৪8৩ 


স্থান- বেলুড় মঠ 
কাল---১৯০২ 
শিল্ত গত রাত্রে স্বামীজীর ঘরেই ঘুষাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামীজী 
শিষ্তকে জাগাইয়া! বলিলেন, ‘বা, ঘণ্ট। নিয়ে সব সাধু-বরন্ষচারীদের জাগিয়ে 
তোল্‌ ৷ আদেশমত শিষ্য প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। 
পরে তাহার সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে যাইয়া ঘণ্ট। বাজাইয়া সব সাধু- 
বৰ্ধচারীদের তুলিল। সাধুর তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ ব! স্গান 
করিয়া, কেছ কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে জপধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন । 
স্বাধীজীর নির্দেশমত স্বামী অক্ষানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে 
ঘণ্টা-বাজ্ধানোয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘বাঙালের জালায় মঠে থাক! দায় 
হ'ল। শিব্যদুখে এ কথা শুনিয়া স্বামীজী খুব হালিতে হাসিতে বলিলেন, 
“বেশ করেছিস । 
অতঃপর স্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়! শিশ্যপহ ঠাকুর-ধরে প্রবেশ করিলেন। 


a-১৬ 


২৪২ ' ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ লন্্যাসিগণ ঠাঁকুর-ঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামীজীয 
জন্তু পৃথক আপন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্তে উপবেশন করিয়া 
শিশ্যকে একখানি আসন দেখাইয়! বলিলেন, ‘যা, এ আননে ব'সে ধ্যান কর্‌ !' 
মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে 
তারা জলিতেছে। 

স্বামীজী আপনে বদিবার অল্লক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিম্পন্দ হইয়া 
সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তীহার শ্বাস অতি ধীরে 
ধীরে বহিতে লাঁগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর সেই নিবাত-নি্বম্প 
দীপশিখার স্তায় অবস্থান নিনিমেষে দেখিতে লাগিল। 

প্রায় দেড় ঘণ্ট! বাদে স্বামীজী ‘শিব শিব? বনিয়! ধ্যানোখিত হুইলেন। 
তাহার চক্ষু তখন অরুণরাগে রঞ্জিত, মুখ গভীর, শান্ত, স্থির । ঠাকুরকে 
প্রণাম করিয়া শ্বামীজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদ্চারণ! করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন £ 

দেখলি, সাঁধুরা আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হ'লে 
কত কি দেখতে পাওয়া যায়! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে 
একদিন ঈড়! পিঙ্গল! নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে 
পাওয়া ঘাঁয়। তারপর স্থযুয়ার দর্শন পেলে যা! দেখতে চাইবি, তাই দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। দৃঢ় গুরুভক্তি থাকলে সাঁধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা- 

আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না করা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেবো 
মহেখরঃ ।, 

অনম্তর শিষ্য তামাক সাঁজিয় স্বামীজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি 
ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন : 

_ঠভেতরে নিত্া-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ ) রয়েছেন, ধ্যান- 
ধারণ! ক'রে তার দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই 
তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধনভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী 
শক্তি তত শীস্র জেগে ওঠেন। এ শক্তি মস্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে যায়--আত্ম- 
বর্শনলাভ হয়।, 
শিশ্ষ। মহাশয়, শান্ে এ-সব কথা পড়িয়া ছ মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই তে 

এখনও হইল ন!। 


স্বামি-শিশ্য-সৃংবাদ ২৪৩ 


গ্থামীলী।' ‘কালেনাত্মনি বিন্দতি’'--সময়ে হতেই হবে। তবে কারও 
শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাকতে হয়-_ 
নাছোড়বান্দ। হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার । তৈলধারার মতো 
মনট। এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয় । জীবের মন নান! বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 
হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে 
উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে--সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে 
হয়। এভাবে দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা 
চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। এ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের সহল্পবৃত্তি। ইতিপূর্বে 
যেসকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিল, তার একট! মানসিক প্রবাহ থাকে, 
ধ্যানকালে এগুলি তাই মনে ওঠে । সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার 
দিকে যাচ্ছে, এগুলি ওঠ] বা! ধ্যানকাঁলে মনে পড়াই তার গ্রমাণ। মন 
কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃতিস্থ হয়--তারই নাম সবিকল্প ধ্যান । 
আর মন যখন সর্ববৃত্তিশৃন্ত হয়ে আসে, তখন নিরাঁধার এক অখণ্ড বোধ- 
স্বরূপ প্রত্যকৃূচৈতন্যে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশুন্ত নিবিকল্প সমাধি । 
আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মূহযুহঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা 
ক'রে তাকে এ-সকল অবস্থ। আনতে হ'ত না। আপনা-আপনি সহসা 
হয়ে যেত । সে এক আশ্চর্য ব্যাপার ! তাকে দেখেই তে। এ-সব ঠিক 
ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা- 
আপনি খুলে যাবে। বিদ্যার্নপিণী মহামায়া! ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, 
তাই সব জানতে পাচ্ছিল ন! . এ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি । ধ্যান 
করবার পূর্বে যখন নাড়ী শুদ্ধ করবি, তখন মনে মনে মূলাধার্থ 
কুলকুগলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, ‘জাগো মা, 
জাগো ম1।, ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস করতে হয়। Emotional 5:6-ট1 
( ভাব-প্রবপত ) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি । এটেই ঘড় 
ভয়। মার! বড় ৎদ৷০০i০৷৭! ( ভাব প্রবণ ), তাদের কুগুলিনী ফড়ফড় 
ক'রে .ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ । 
যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে.গিয়ে ছাঁড়েন। 
এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একট] ভয়ানক দোষ আছে। 
. নেচেঞ্চুদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে এ শক্তির উর্ধ্ধগতি হয় বটে, কিন্ত স্থায়ী 


২৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামরৃত্তির আধিক্য 
হয়। আমার আমেরিকার বক্তৃতা গুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে অনেকের 
ভাব ছ’ত---কেউ বা জড়বৎ হয়ে ধেত। অনুসন্ধানে পরে জানতে 
পেয়েছিলাম, এ অবস্থার পরই অনেকের কাষ-প্রবৃত্ির আধিক্য হ'ত। 
ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওয়প হয় । 
শিষ্ত । মহাশয়, এসকল গুহা সাধন-রহ্স্ত কোন শানে পড়ি নাই। আজ 
নৃতন কথ! শুনিলাম। 
ত্বামীজী। সব সাধন-রহুশ্য কি আর শানে আছে? এগুলি গরু-শিস্ত- 
পরম্পরায় চলে আনছে । খুব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে 
স্থগন্ধি ফুল রাখবি, ধুনা জালবি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ 
তাই করবি। গুরু-ইষ্টের নাম করতে করতে বলবি: জীব-জগৎ 
সকলের মহল হোক । উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ ভর্ধ্ব--সব 
দিকেই শুভ সক্কল্লের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বসবি। এইরূপ 
প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর স্থির হয়ে বসে--ঘে-কোন 
মুখে বসলেই হু'ল-মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরূপ 
ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝঞ্ধাট থাকে তো 
অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি 
হয় রেবাপ ? 
এইবার হ্বামীজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন £ 
তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে ঘাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিল, তখন 
মৃক্তি-ফুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানার্দি কর! ছাড়া আর্ভনাদ- 
পূর্ণ সংসারের ছুঃখণ্ড কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে ঘা দেখি। 
কঠোর সাধনা ক'রে এ দেহ পাত ক'রে ফেলেছি। এই হাঁড়মাসের 
খাঁচায় আয় যেন কিছু নেই। তোর! এখন কাজে লেগে যা, আমি 
একটু জিরুই । আর কিছু না পারিস, এইসধ যত শার্-ফান্ পড়লি 
এর কথা জীবকে শোনাগে। এক্স চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 


তস্বামি-শিস্ত-লংবাদ , ২৪৫ 
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স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--১৯,২ 


স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাগ্বালোচনার্স জন্ত মঠে প্রতিদিন 
প্রশ্নোভর-করলাস হুইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও শ্বরূপানন্দ এই 
রানে প্রধান জিজ্ঞানস্থ । এরূপ শাস্তালোচনাকে স্বামীজী ‘চর্চ!' শবে নির্দেশ 
করিতেন এবং চর্চা করিতে সয্যানী ও ব্রক্মচারিগণকে সর্বদ1 বনুধ। 
উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন 
বা উপনিষৎ ও ব্রদ্ম্ত্-ভাষের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় 
নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলিযর মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। 
স্বামীজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, 
অপরদিকে তেমনি শান্্ালোচনার জন্য এ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন 
হইতেছে। তাছার শাসন সর্বদা শিরোধার্ধ করিক্না সকলেই তংপ্রবতিত 
নিয়ম অনুমরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, 
ধ্যান--সকলই এখন কঠোর-নিকম্ববন্ধ। 

আজ শনিবার । স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন্র করিবামাত্র শিষ্য 
জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে 
নঙ্গে যাইবার জন্য প্রত্তত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্বের একান্ত বামন 
গ্বামীজীর সঙ্গে যায়, কিন্তু অস্থমতি না পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে 
ভাবিয়! বনিয়া রহিল। স্বামীজী আলখাল্লা। ও গোরক বসনের কান- 
ঢাক! টুপী পরিয়৷ একগাছি মোট! লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন 
পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্বে শিষ্তের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, 
চল্‌ যাবি? শিষ্য কতরকৃতার্থ হুইয়| স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিল। 

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী অন্তমনে পথ চলিতে লাগিলেন । ক্রমে 
গ্রাপ্ড ট্রাঙ্ধ রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । শিল্প স্বামীজীর এরূপ ভাব 
দেখিয়া কথ! কহিয়া তাহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী ন! হইয়! প্রেমানন্দ 
মহায়াজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাহাকে ভিজাস! করিল, 


২৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


“মহাশয়, স্বামীজীর মহত্ব স্গদ্ধে ঠাকুর আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই 
বলুন।’ স্বামীজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হুইয়াছেন। 
স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বলতেন তা তোকে একদিনে কি বালব f 
কখনও বলতেন, “নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে কখনও 
বলতেন, ‘ও আমার শ্বশুরঘর। আবার কখনও বলতেন, “এমনটি 
জগতে কখনও আমেনি--আপসবে না । একদিন বলেছিলেন, “যছা- 
মায় ওর কাছে যেতে ভয় পায়! বাম্তবিকই উনি তখন কোন 
ঠাঁকুরদ্দেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের 
ভেতরে ক'রে ওঁকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন । 
পরে ঠাকুরের কপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মাঁনলেন। 
শিষ্য । মহাশয়, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মান্ছষ নহেন। কিন্ত 
আবার কথাবার্তা বলিবার এবং যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ 
বলিয়! বোধ হয়। এমনি মনে হয় যেন কোন আবরণ দিয়া সে 
সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না! 
প্রেমানন্দ । ঠাকুর বলতেন, “ও যখনি জানতে পারবে--ও কে, তখনি জার 
এখানে থাকবে না, চলে যাবে । তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের 
মনটা থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণা 
করতে দেখলে আমাদের ভয় হয়। 
এইবার হ্বামীজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এ সময়ে স্বামী 
প্রেমানন্দ ও শিষ্তকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “কিরে, তোদের 
কি কথা হচ্ছিল? শিষ্ক বলিল, ‘এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথ৷ 
হুইতেছিগ | উত্তর শুনিয়াই হ্বামীজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে 
মঠে ফিরিয়া'আনিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি 
তাঁহার বসিবার জন্ত পাতা ছিল, তাছাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছু- 
ক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে 
শিশ্তকে বলিতে লাগিলেন £ 
তোদের দেশে বেদান্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা না কেন? ওখানে 
তক্কানক তত্ত্রন্ত্রের্র প্রাছুর্তাব। অইৈতবাদের লিংহ্নাদে বাঁঙাল-দেশটা 
তোলপাড় ক'রে তোল্‌ দেখি, তবে জাঁনব--তুই বেদাস্তবাদী। ওদেশে 
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প্রথম একটা বেদাস্তের টোল খুলে ঢে--তাতে উপনিষৎ, ব্রন্মসুত্র এইসব 
পড়! । ছেলেদের ত্রঙ্কচর্য শিক্ষা দে। আর বিচার ক'রে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের 
হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল স্তাক্সশাস্ত্রের কচকচি 
পূড়ে।- ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজান আর অন্ুমান--এই নিয়েই হয়তো 
নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের মানাবধি বিচার চলেছে! আত্মজ্ঞানলাভের তাতে আর 
কি বিশেষ সহায়ত! হয় বল্‌? বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত ক্রন্মতত্বের পঠন-পাঠন না 
হ'লে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক বা নাগ- 
মহাশয়ের বাড়িতেই হোক একটা চতুম্পাঠী খুলে দে। তাতে এইসব 'সৎশাস্- 
পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। এরূপ করলে তোর 
নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীতিও 
থাকবে। 
শিয্য। মহাশয়, আমি নামষশের আকাক্কা রাখি না। তবে আপনি যেমন 
বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও এরূপ ইচ্ছা হয় বটে । কিন্ত বিবাহ 
করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই 
থাকিয়া যাইবে। | 
স্বামীজী। বে করেছিস তো কি হয়েছে? মা-বাপ ভাই-বোনকে অয্নবস্ত 
দিয়ে যেমন পালন করছি, স্্রীকেও তেমনি করবি, বস্‌ । ধর্মোপদেশ 
দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামীয়ার বিভূতি ব'লে 
সম্মানের চক্ষে দেখবি । ধর্ম-উদ্যাপনে ‘সহধর্মিণী’ ব'লে মনে করবি। 
অন্য সময়ে অপর দশ জনের মতো দেখবি। এইরূপ ভাবতে ভাবতে 
দেখবি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে । ভয় কি? 
ত্বামীজীর অতয়বাণী শুনিয়! শিষ্য আশ্বস্ত হইল। 


আহারান্তে ক্বামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন। অপর সকলের 
প্রসাদ পাইধার তখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শিষ্য ্বামীতীর পদসেব! 
করিবার অবসর পাইল। 

স্বামীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ হবার জ জন্য কথাচ্ছলে 
বলিতে লাগিলেন, ‘এইসব ঠাকুরের সম্ভান দেখছিস, এর! সব অদ্ভুত ত্যাগী, 
এদের সেবা ক'রে লোকেব চিত্বগুদ্ি হবে--আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ ছবে। ‘পরি- 
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প্রশ্নেন সেবয়া--গীতার উক্তি শুনেছিদ তো? এদের যেব। করবি, ত! হলেই 
সব হয়ে যাবে। তোকে এরা কত দেহ করে, জানিস তে?” , 
শিল্প। মহাশয়, ইহাদের কিন্তু বুঝ! বড়ই কঠিন বলিয়। মনে ছয়। এক এক 
জনের এক এক ভাব! 
স্বামীজী। ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে 
এই সংঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, জব 
এতে এসে পড়েছে--কাঁলে আরও কত আসবে । ঠাকুর বলতেন, ‘যে 
একদিনের জন্তও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে 
আসতেই হবে । যারা মব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহা সিংহ ঃ 
আমার কাছে কুচকে থাকে ব'লে এদের লামান্ত মাছয বলে মনে 
করিমনি। এরাই আবার ঘখন বাঁ'র হবে, তখন এদের দেখে 
লোকের চৈতন্য হবে। অনস্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের 
জানবি। আমি এদের এ-তাবে দেখি। এ যে রাখাল রয়েছে, 
ওর মতো! spirituality ( ধর্মভাব ) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে 
বলে ওকে কোলে করতেন, খাঁওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। 
ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজ|। এ বাবুরাম, হরি, 
সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, স্থবোধ প্রভৃতির সতে| ঈশ্বরবিশ্বাসী 
দুনিয়| ঘুরে দেখতে পাবি কি ন! সন্দেহ । এর! প্রত্যেকে ধর্ম- 
শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতে|। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ 
ছ্‌বে। 
শিষ্য অবাক হুইয়! শুনিতে লাগিল; স্বামীজী আবার বলিলেন, 'তোদের' 
দেশ থেকে নাগ-মশাক্স ছাড়া কিন্ত আর কেউ এল না। আর ছু- 
একজন যাঁরা, ঠাকুরকে দেখেছিল, তারা তাকে ধরতে পারলে না। 
নাগ-মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া ত্বামীজী কিছুক্ষণের জন্ত স্থির হুইয়! 
রছিলেন। স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ-মহাশক়েক্স বাড়িতে 
গঙ্জার উৎস উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিশ্তুকে বলিলেন, 
'হ্যারে, এ ঘটনাটা কিরূপ বল্‌ দ্বিকি !” 
শিল্ত) আমিও এ ঘটনা শুনিয়াছি মাজ,-চক্ষে দেখি নাই। গুনিয়াছি, 
একবার মহাবারুনীধোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ-মহশিয় কলিকণত। 
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জালিধায় অন্ত প্রস্তত হন। কিন্ত লোকেন্স ভিড়ে গাঁড়ি না পাইয়া 
তিন-চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়িতে ফিরিয়া! আসেন। অগত্যা! 
নাগ-মহাশক্ম কলিকাতা যাওয়ার স্বল্প ত্যাগ করেন এবং পিতাকে বলেন, 
‘মন শুদ্ধ হ'লে মা গঙ্গ। এখানেই আনবেন” পরে ঘোগের সময় বাড়ির 
উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল-_-এইক্ধপ 
শুনিয়াছি। যাহার! দেখিক্সাছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত 
আছেন। আমি তাহার সঙ্গলাভ করিবার বহু পূর্বে এ ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
স্বামীজী। তার আর আশ্চর্য কি? তিনি সিন্কসন্ধন্স মহাপুরুষ ; তার জন্ত 
এরূপ হওয্প! আমি আশ্চর্য মনে করি না। 
বলিতে বলিতে শ্বামীজী পাশ ফিরিয়! শুইয়া একটু তঙ্াবিষ্ট হইলেন । শিষ্য 
প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল। 


8৫ 


স্থান__কলিকাত! হইতে নৌকাযোগে সঠে 
কাল--১৯০২ 


আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে 
পাইল, কিছুদূরে একজন সন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর 
হুইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হুইলে শিশ্ত দেখিল, সাধু আর কেহ নন-- 
তাহারই গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ । স্বামীজীর বামহসন্তে শালপাতার ঠোঁঙায় 
চানাচুর ভাজ] ; বালকের মতো! উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে 
অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা- 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
স্বামীজী। একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্‌, তুই মঠে যাবি? চারটি 

চানাচুর ভাজ! খা না? বেশ ছন-বাল আছে। 

শিল্ত হানিতে হানিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল । 

খামীজী। তবে একখানা নৌকো দেখ্‌ । 


২৫০ স্বামীন্দীর বাণী ও রচন। 


শিশ্য ঢৌড়িয়৷ নৌকা ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া লইয়। মাৰিদের 
সহিত দরদস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীও তথায় আনিয়া পড়িলেন 4 
মাঝি মঠে পৌছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য হুই আন! বলিল। 
‘ওদের সঙ্গে আবার কি দরাত্তর করছিস? বলিয়া স্বামীজী শিষ্তুকে নিরস্ত 
করিলেন এবং মাঝিকে ‘ধা, আঁট আনাই দেবে!’ বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। 
ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে 
পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজীকে একা পাইয়! 
শিষ্য নিঃসঞ্ধোচে নকল বিষয় জিজ্ঞানা করিবায় বেশ সুযোগ লাভ করিল। 
গত জন্মোৎসবের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজিগের মহিম! কীর্তন করিয়া শিষ্য 
যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়। স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নাম করেছিদ, কি ক'রে 
জানলি- তার সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গ পাঙ্জ ? 
শিল্ত। মহাশয়, ঠাকুরের লল্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত 
করিতেছি, তাহাদেরই মুখে শুনিয়াছি--ইহীরা সকলেই ঠাকুরের 
তক্ত। 
স্বামীজী। ঠাকুরের ভক্ত হ'তে পারে, কিন্তু সকল ভক্তই তে! তীর 
সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয়? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের 
বলেছিলেন, ‘মা দেখিয়ে দিলেন, এর! সকলেই এখানকার (আমার ) 
অন্তরঙ্গ লোক নয়।” স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার ভক্তদের সম্বন্ধে ঠাকুর 
সেদিন এরূপ বলেছিলেন । 
অনস্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ 
করিতেন, মেই কথ! বলিতে বলিতে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যান-জীবনের 
মধ্যে যে কতদ্ধুর প্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিশ্তকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে 
লাগিলেন । 
শ্বামীজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেব'ও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে--এ কি 
কখনও হয়েছে ?--না, হ'তে পারে? ও-কথ। কখনও বিশ্বাদ করবিনি। 
ঠাকুরের তক্তদের ভেতর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটা” ‘অন্তরঙ্গ’ ইত্যাদি 
বালে আপনাদের প্রচার করছে। তীর ত্যাগ-বৈষ্বাগ্য কিছুই নিতে 
পারলে না, অথচ বলে কিন! তাঁরা স্ব ঠাকুরের অস্বরদ ভক্ত । ও-্নব 


স্থামি-শিষ্য-দংবাদ ২৫১ 


কথ] বেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর ‘বাদশ!’, তার কৃপা পেয়ে কি 
কেউ কখন কাঁম-কাঞ্চনের লেবায় জীবনযাপন করতে পারে? 

শিল্প । তবে কি মহাশয়, ধাহার! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন, তীাঁছারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন? 

স্বামীজী। তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ক'রে 
spirituality (ধর্মাছভূতি )র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। 
তার! সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিন্ত তার 
অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, ‘অবতারের সঙ্গে কল্পাস্তরের সিদ্ধ খষির! 
দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তারাই ভগবানের সাক্ষাৎ 
পারদ । তাদের দ্বারাই ভগবান্‌ কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার 
করেন।” এট! জেনে রাখবি--অবভারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, 
যার! পরার্থে সর্বত্যাগী, ধার! ভোগম্খ কাঁকবিষ্ঠাঁর মতে। পরিত্যাগ ক'রে 
‘জগদ্ধিতায়’ 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন। ভগবান্‌ ঈশার শিষ্বেরা 
সকলেই সঙ্ন্যাসী। শঙ্কর, রামাহুজ, শ্রীচৈতন্ত ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ 
কৃপা প্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যানী। এই অর্বত্যাগী অন্যাসীরাই 
গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রন্মবিন্তা প্রচার কয়ে আঁসছেন। কোথায় 
কবে শুনেছিস--কামকাঞ্চনের দাম হয়ে থেকে মানুষ মাছষকে 
উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ? আপনি মুক্ত 
না! হ’লে অপরকে কি ক'রে মুক্ত করবে? বেদ-বেদাস্ত ইতিহাস-পুরাণ 
সর্বত্র দেখতে পাবি- সন্ধ্যাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুকুন্ূপে ধর্মের 
উপদেষ্টা হয়েছেন । History repeats itsel{—যথ| পর্ব তথা পরম্‌ 
--এবারও ভাই হুবে। মহাসমন্বয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী সম্যাসী সম্ভানগণই 

. লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্তের 

কথ! ফাকা আওয়াজের মতো শুনতে লীন হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী 
সম্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা ও প্রচারের মহাবকেন্দশ্বর্ূপ হবে। বুঝলি? 

শিষ্য । তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তের যে তাঁহার কথ! নানাভাবে প্রচার 
করিতেছে, সে-দব কি সত্য নয়? 

ঘামীজী। একেবারে সত্য নয়--বলা যায় নাঃ তৰে তার! ঠাকুরের সম্বন্ধে যা 
বলে, ত! সব 78208] চাট (আংশিক সত্য )। যে ধেমন আধার, সে 


২৫২ স্বামীজীর বাণী ও বচন 


ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে ভাই আলোচনা করছে। এরূপ করাটা মন্দ 
নয়। তবে তার ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন থে, তিনি 
যা বুঝেছেন বা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। 
ঠাকুরকে কেউ বলছেন--তান্ত্িক কৌল, কেউ বলছেন--চৈতন্তদেব 
'নারদীয়া তক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বলছেন--লাধনভজন 
কয়াট! ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন- সন্াসী 
হওয়। ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী তক্তদের মুখে 
শুনবি ; ও-সব কথায় কাঁন দিবিনি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ- 
অবতারগণের জমাটবীধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তগন্তা 
করেও একচুল বুঝতে পারলুম না! তাই তার কথা সংযত হয়ে বলতে 
হয়। যে যেমন আধার, তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর ক'রে 
গেছেন। তীর ভাবসমুত্রের উচ্ছবাসের একবিন্দু ধারণ! করতে পারলে 
মাছষ তখনি দেবতা হয়ে ঘায়। স্বভাবের এমন সময় জগতের 
ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই 
বোঝ্_তিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন । অবতার বললে তাঁকে ছোট 
কর! হয়। তিনি যখন তার সন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ 
দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুজে দেখতেন--কোন 
গেরস্ত সেখানে আছে কি না। যদি দেখতেন--কেউ নেই ব! আসছে 
না, তবেই জলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্তার মহিম! বর্ণন করতেন। সেই 
সংসার-বৈরাগোর প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমর! সংসারত্যাগী 
উদদাসীন। 

শিষ্য। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত গ্রতেদ রাখিতেন ? 

স্বামীজী। তা তার গৃহী ভক্তদেরই জিজাসা ক'রে দেখিস না। বুঝেই দেখ্‌ 
না কেন--তীার যে-সব সন্তান ঈশ্বরলাতের অন্ত এছিক জীবনের সমস্ত 
ভোগ ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত 
করছে, তার] বড়--ন। যারা তীর সেবা বন্দন! স্মরণ নন করছে 
অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তার! ঘড়? যারা 
আত্মজানে জীবসেবায় জাবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আহুমার 
উর্ধয়েতা, যায়| ত্যাগ-বৈয়াগ্যের সৃতিমান চলছিগ্রহ, তার! বড়--না 


দ্বামি-শিক্প-নংবাধদ ২৫৩, 


যায়! মাছির মতে৷ একবার ফুলে বনে, পরক্ষণেই আবার বিষ্টায় বলছে, 
ভার বড়? এ-সব নিজেই বুঝে দেখ. । 

শিষ্য | কিন্ক মহাশয়, যাহারা তাহার (ঠাকুরের ) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের 
আবার সংসার কি? তাছায়া গৃহে থাকুন ঘা সম্যাস অবলম্বন করুন, 
উভয়ই সযান-_আমাঁর এইরূপ বলিয়। বোধ হয়। 

স্বামীজী । তাঁর কৃপ! যার! পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর 
সংসারে আসক্ত হ'তে পারে ন!। রুপার ₹e5£ ( পরীক্ষা ) কিন্ত হচ্ছে 
কাষ-কাঞ্চনে অনাসক্তি । লেট! যদি কারও ন! হয়ে থাকে, তবে বঙ্গে 
ঠাকুরের কূপ! কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি । 


পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্ত কথার অবতারণ। করিয়। 

গ্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, আপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম 

করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল? 

স্বামীজী। কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোর! দেখতে পাবি। কালে 
পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার হৃচন1 হয়েছে । 
এই প্রবল বস্ামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে। 

শিশ্য। আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন । ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার 
মুখে শুনিতে বড় তাল লাগে। 

স্বামীজী। এই তো কত কি দিনরাত শুনছিন। তার উপমা তিনিই। 
তার কি তুলনা আছে রে? 

শিল্প । মহাশয়, আমরা তে! তাহাকে দেখিতে পাই নাই । আমাদের উপায়? 

স্বামীজী। তার সাক্ষাৎ কপাগ্রাঞধ এইসব সাধুদের সঙ্গলাভ তো করেছিস, 
তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি ক'রে বল্‌ ? ' তিনি তার ত্যাগী 
সন্তানদের মধ্যে বিয়াজ করছেন। তাদের সেবাবন্দন। করলে 
কালে তিনি ৷7ev৮e৪led (প্রকাশিত ) হবেন। কালে সব দেখতে 
পাবি। 

শিল্ত। আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্ত সকলের কথাই 
বলেদ। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহ! বলিতেন, দে কথা তো 
কোন দিন কিছু বলেন ন1। 


২৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শ্বাসীজী । আমাগ কথা আর কি বলব? দেখছিস তো, আমি তার 
দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো । তার সামনেই কখন কখন 
তাকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হানতেন। 
বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল স্থির গন্ভীর হুইল। গঙ্গার দিকে 
শৃন্তমনে চাহিয়। কিছুক্ষণ হিরভাবে বলিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা 
হুইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌছিল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান 
ধরিয়াছেন-_ 
“ কেবল ) আশার আশা, ভবে আসা, আগামাত্র সার হ'ল । 
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো | ইত্যাদি 
গান শুনিয়! শিষ্য স্তম্ভিত হইয়। স্বামীজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। 
গান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী বলিলেন, “তোদের বাঙালদেশে স্ৃকঠ গায়ক জন্মায় 
মা। মা-গঙ্গার জল পেটে ন! গেলে স্থুকঠ হয় ন! 
এইবার ভাড়া চুকাইয়। স্বামীজী নৌক! হইতে অবতরণ করিলেন এবং 
জাম! খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় বসিলেন। স্বামীজীর গৌরকান্তি এবং 
গৈরিকবসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। 


৪৬ 


স্থান--বেলুড় মঠ 
কাল--জুন (শেষ সপ্তাহ ), ১৯*২ 
আজ ১৩ই আযাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাকৃকাঁলে মঠে 
'আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অন্ত সে অফিসের 
পোশাক পরিয়াই আসিয়াছে । উহ! পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। 
আনিয়াই স্বামীজীর পাদপন্মে গ্রণত হইয়। সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাস! 
করিল। শ্বামীজী বলিলেন, ‘বেশ আছি। ( শিষ্যের পোশাক দেখিয়া! ) 
তুই কোটপ্যাণ্ট পরিস্‌্, কলার পরিিসনি কেন? এ কথা বলিয়াই নিকটস্থ 
স্বামী সারদানন্দকে ডাঁকিয়|। বলিলেন, «আমার যে-সব কলার আছে, তা 


'ামি-শিল্ত-সংবাদ ২৫৫ 


থেকে ছুটে! কলার একে কাল দিস্‌ তে!।' ' সারদানন্দ-স্বামীও খামীজীর 
আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন। 
অতঃপর শিল্ত মঠের অন্ত এক গৃহে উক্ত পোশাক ছাড়িয়া হাতমূখ ধুইয়া 
খ্বামীজীর কাছে আঁমিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ং 
আছার, পোশাক ও জাতীয় আঁচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে 
জাতীয়ত্বলোপ হয়ে যায়। যিদ্ধা সকলের কাছেই শিখতে পারা খায়। 
কিন্তু যে বিস্তালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না--অধঃপাতের 
সুচনাই হুয়। 
শিল্ক। মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোঁশাকাদি 
না পরিলে চলে না। 
স্বামীজী। তা কে বারণ করছে? অফিন-অঞ্চলে কার্ধান্থরোৌধে এরূপ 
পোশাক পরবি বইকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি। 
সেই কৌচা-ঝুলানো, কামিজ-গ গায়, চাদর কাধে। বুঝলি? 
শিষ্য । আজে হা। 
স্বামীজী । তোরা কেবল সার্ট (কামিজ ) পরেই এ-বাঁড়ি ও-বাড়ি যাম 
ওদেশে (পাশ্চাত্যে) এরূপ পোশাক পঃরে.লোকের বাড়ি যাঁওয়। ভারি 
অভদ্রত1--:781০ ( নেংটে1 ) বলে। সার্টের উপর কোট ন! পরলে, 
ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকতেই দেবে না। পোশাকের ব্যাপারে তোর! 
কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস! আজকালকার ছেলে- 
ছোকরার! যেসব পোশাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী-_এক অদ্ভূত 
সংমিশ্রণ । 
এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণ। করিতে ' 
লাঁগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন" সম্বন্ধে একটি কথা 
এখন স্বামীজীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল। 
শ্যামীজী। কি ভাবছিন্‌ ? বলেই ফেল্না। । 
শিল্ত । ( সলজ্দভাবে ) মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে; আপনি যদি এমন একটা 
- কোন উপায় শিখাইয়৷ দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন: স্থির হুইয়া যায়, 
" যাহাতে খুব শহর ধ্যানস্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে 
পড়িয়া সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার-। 


২৫৬ স্বাহীজীর বাণী ও চন! 


শিল্তের এরপ দীনতা-দর্শনে সন্ভোঁধ লাভ করিয়া খবাহীজী শিষ্যকে সব্দেছে 
বলিলেন, ‘খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাকব, তখন তুই ঘাঁস্‌। 
ওঁ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন ।, 

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। 
স্বামীজী ‘থাক্‌ থাক্‌' বলিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন। 

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদাস্তের বিচার আরস্ত করিয়া 
দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাতৈতমতের বাগবিতগ্তায় মঠ কোলাহ্লষয় হইয়া উঠিল। 
গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, “ওরে, আস্তে 
আস্তে বিচার কর্‌; অমন চীৎকার করলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে । 
শিষ্য এ কথ। শুনিয়। স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজীর 
কাছে চলিল। 

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল-_স্বা্মীজী পশ্চিমান্তে মেজেতে বসিয়। ধ্যানস্থ 
হইয়া আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, ষেন চন্ত্রকাস্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 
তাহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির--যেন ‘চিঞ্জাপিতারস্ত ইবাবতন্থে’। স্বামীজীর সেই 
ধ্যানস্থ যৃতি দেখিয়া সে অবাক হুয়া নিকটেই দীড়াইয়৷ রহিল এবং বহক্ষণ 
দাড়াইয়! থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্‌ হু'শের কোন চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশবে এ 
স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘণ্টা] অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যাবহারিক 
জগৎসহন্ধীয় জানের যেন একটু আঁতাদ দেখ! গেল? তীহার বদ্ধ পাণিপদ্ম 
কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী 
চক্ষুরুম্মীলন করিয়! শিষ্ের প্রতি চাঁহিয়! বলিলেন, “কখন এখানে এলি ?? 
" শিষ্ক । এই কতক্ষণ আসিয়াছি। 

খামীজী। তা যেশ। এক গ্রাস জল নিয়ে আয়। 

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বাধীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুজে। হইতে জল লইয়া আলিল। 
স্বামীজী একটু জল পান করিয়। গ্লানটি শিস্তকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। 
শিষ্য এরূপ করিয়া আনিয়! পুনরায় স্বামীজীয় কাছে বনি । 
স্বামীজী। আজ খুব ধ্যান জমেছিল। 
শিল্ত। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাছাতে এরূপ ডুবিয়া ধায়, তাহ! 

_ আমাকে শিখাইয়া দিন। 


ক্বামি-শিত্ত-সংবাদ ২৫৭ 


স্বামীজী। তোকে সব উপায় তো পূর্বেই ব'লে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার 
ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল্‌ দেখি তোর কি ভাল 
লাগে? 
শিস্ত । মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিয়া থাকি, তথাপি 
আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখন কখন আবার মনে হয় 
কি হুইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হুইবে না, 
এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় । 
স্বামীজী । ও-সব w৫৭৮n৫55-এর ( দুর্বলতার ) চিহ্ৃ। সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ 
আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মদর্শন একবার হ'লে 
সব হ'প- _জন্স-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি। 
শিষ্ত। আপনি কৃপ। করিয়! তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলি 
আপিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, 
তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন। 
ত্বামীজী । সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুযয়া-পথে মন যর্দি একবার চলে 
যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে-__বেশী কিছু আর করতে 
হবে না। 
শিষ্য। আপনি তে| কত উৎসাহ দেন। কিন্ত আমার সত্য-বস্ত প্রত্যক্ষ 
হইবে কি? 
ক্বামীজী। হবে বইকি। আঁকীট-ব্রক্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে--আর 
তুই হবিনি? ও-সব 57৫৪1070255 ( দুৰ্বলতা ) মনেও স্থান দিবিনি। 
. পরে বলিলেন £ শ্রদ্ধাবান্‌ হ, বীর্ধবান্‌ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌, আর 
'পরহিতায়' জীবনপাঁত কর্‌-_-এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ । 
অতঃপর প্রসাদের ঘণ্ট। পড়ায় বলিলেন, “যা প্রসাদের ঘণ্ট! পড়েছে । 
শিল্ত শ্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হুইয়। কৃপাতিক্ষা। করায় স্বামীজী শির 
মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, “আমার আশীর্বাদে যদি 
তোর কোন উপকার হয় তে! বলছি-_-ভগবান্‌ রাঁমকষ্চ তোকে কপ। করুন। 
এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না। 
শিষ্য এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়। আনিয়! শিবানন্দ মহারাজকে 
স্বামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। স্বামী শিবানন্দ এ কথা শুনিয়। 


৯-১৭ 


২৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বলিলেন, ‘যাঃ বাঙাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের 
ফল জানতে পারবি | | 
'আহারাস্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী 
আজ সকাল-সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন । 
পরদিন প্রত্যুষে শিষ্তকে কার্ধান্ুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে 
হুইবে। স্থতরাং তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়| সে উপরে হ্বামীজীর কাছে উপস্থিত 
হইলে তিনি বলিলেন, “এখনি যাবি? 
শিষ্য । আজে হা । 
স্বামীজী। আগামী রবিবারে আসবি তে? 
শিষ্য । নিশ্চয় । 
স্বামীজী। তবে আয়; ও একখানি চলতি নৌকাও আঁসছে। 


শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মতো বিদায় লইয়া চলিল । সে তখনও 
জানে না যে, তাহার ইষ্টদরেবের সঙ্গে স্থলশরীরে তাহার এই শেষ’ দেখা। 
স্বামীজী তাহাকে প্রশন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, ‘রবিবারে 
আসিস্‌।’ শিষ্যও ‘আনিব’ বলিয়! নীচে নামিয়|। গেল। 

স্বামী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, ‘ওরে, কলার 
ছুটে] নিয়ে য।। নইলে ম্বামীজীর বকুনি খেতে হুবে।” শিষ্য বলিল, ‘আজ 
বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব-__-আপনি স্বামীজীকে এই কথ! 
বলিবেন ।” 

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য এ কথাগুলি 
বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিশ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে 
পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন । দে তাহার উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ 
ঘণ্টার মধ্যেই আছিরিটোলার ঘাটে পহছিল। 


* ১ ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই--পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাঁসমাধিতে প্রবেশ করেন। 


ব্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 


প্রকাশকের নিবেদন হইতে 


ম্বামীজীর সহিত হিমাঁলয়ে' ভগিনী নিবেদিতার ‘Notes of some 
Wanderings with the Swami Vivekananda’ নামক ইংরেজী 
গ্রন্থের বঙ্গাছবাদ ।-*- 

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাহার গুরুদেবের সহিত আলমোড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি 
স্থানে এবং কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকখানি জীবস্ত চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। তবে ইহ! সাধারণ ভ্রমণবৃত্বান্তের স্তায় নহে। বর্তমান যুগের 
ছুইজন মহামনীষীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকখানির” ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান । 

নিবেদিতার সমুদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ, এবং বর্ণনীপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বারাই 
পাঠকের হৃদয়ে নৃতন নৃতন ভাব ও চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টির চেষ্টা করে। 
নিবেদিতার নিজের ভাষায় তাহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় সম্বন্ধে 
আমরা বলি, ‘এমন সব সময় আসিয়াছে, যাহ! ভূলিবাঁর নয়; এমন সব 
কথ! শুনিয়াছি যাহা আমাদের সার] জীবন ধরিয়া প্রতিধবনিত হইতে 
থাকিবে... 
কাতিক, ১৩২৪ বশংবদ 

প্রকাশক 


১ বর্তমান সংগ্রহে প্রধানত স্বামীজীর কথাগুলিই চয়ন কর! হইয়াছে, তংসহ প্রয়োজনীয় 
পটভূমিক। সঙ্গিবেশিত আছে। 


পুর্বভাষ 


ব্যক্তিগণ স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার গুরুত্রাতৃবৃন্দ ও শিয়মগ্ডলী। কয়েক জন পাশ্চাত্য 
অভ্যাগত এবং শিয্--খীর| মাতা, জয়া নায়ী এক মহিল! ও নিবেদিত তাহাদের অগ্ততম। 
গান ভারতের বিভিন্ন অংশ 
কাল-__-১৮৯৮ খুষ্টান্ঘ 


এ বৎসর দিনগুলি কি সন্দরভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে 
আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে ! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটারে, তারপর 
হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নান! স্থানে 
পরিভ্রমণ-কালে- পর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল, যাহা কখনও ভুলিবার 
নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহ! আমাদের সারা জীবন ধর্রিয়! গ্রতিধ্বনিত 
হইতে থাকিবে । 

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা! কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের 
উচ্ছ্বামে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি,_এ সমস্ত দিব্য লীলায়, মনে হয়, শিশু 
ভগবান ধেন জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমর! দাঁড়াইয়া! সাক্ষিত্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিয়াছি।"** 

'*দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাঁচল-অরণ্যানীর দৃশ্ঠাবলী আর 
দেখিতেছি দিল্লী এবং তাঁজের রাজভোগ্য সৌন্দ্যরাশি। স্বতির এই সকল 
নিদর্শন বর্ণনা! করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহ বিবর্ণ 
হইয়! উঠিবে-__কেনন। সে যে অসম্ভব! তাই স্বতির আলেখ্যে নয়, স্মৃতির 
আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত 
হুইয়া বিষ্যমাঁন থাকিবে তথাকার কোমলহাদয় শাস্তগ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ | 

কিরূপ মানসিক অবস্থায় নৃতন নৃতন ধর্ম-বিশ্বাস প্রস্থ হয়, এবং কী 
ধরনের মহাঁপুরুষেরা৷ এইরূপ ধর্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন- আমর! তাহ! 
কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । কারণ, আমর! এমন এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ 
করিয়াছি, যিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, 
সকলের বক্তব্য শুনিতেন, সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, কাহাকেও 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই। 


২৬৪ স্বামীলীর বাণী ও রচনা 


বিদেশীর উপহাসস্থল, কিন্ত দেশবাসীর পূজাম্পদ ভিক্ষুকের বেশে তাহাকে 
আমর! দেখিয়াছি; তাই মনে হয়--শ্রমলন্ধ জীবিকা, লামান্ত কুটীরে বাস, 
এবং শন্ক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ--কেবল এই সমস্ত পা্গিপাশ্বিক দৃশ্ঠপটের 
মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিতে পারে। 

তীহার শ্বদ্বেশবাসী বিঘ্বান্‌ রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ্ পপ্তিতমণ্ডলী তাহাকে যেমন 
'ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজ্ঞেরাও তাহাকে তেমনি ভালবামিত। তাহার 
নৌকার মাঝি-মাল্লারা পথ চাহিয়া থাকিত, কতক্ষণে তিনি আবার 
নৌকায় ফিরিয়া আদিবেন। যে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের 
পরিচারক ভূত্দের মধ্যে “কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কে আগে তাহার 
সেবা করিবে। আর এই সকল ব্যাপার সর্বদাই যেন একট! খেলার 
আবরণে জড়িত থাকিত। ‘তাহার! যে ভগবানের খেলার সঙ্গী'-_এই 
ভাব তাহাদের মনে প্বতই জাগরূক থাকিত। 

ধাহারা এরূপ শুভমুহূর্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাহাদের নিকট 
অধিকতর মৃল্যবান্‌, অধিকতর মধুময় । দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তালবন-সঞ্চান্নী 
বায়ু উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্তে তাহাদের কর্ণে শান্তিময় ‘শিব! শিব!) 
বাণী ধ্বনিত করিয়া তোলে । 


১ 


স্বান--বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়ি 
কাল- মার্ট হইতে ১১ই মে পর্যন্ত 


গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানির সম্বন্ধে শ্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরা- 
মাতার ক্ষুদ্র বাড়িখানি তোমার শ্বর্গ বলিয়! মনে হইবে। কারণ, ইছার 
আগাগোড়া সবটাই ভালবাঁসা-মাখা ৷” 

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশাঁর ভাব, এবং বাহিরে 
প্রতি জিনিসটি সমান হুন্দর ; শ্যামল বিস্তৃত শম্পরাঁজি, উন্নত নারিকেল 
বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রডের গ্রামগুলি--সবই সুন্দর ! 

ধাহাদের মনে অতীতের স্বৃতি জাগন্নক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে 
মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু 
বিবরণ শুনিতে পাইতাম ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন-কালে তাহার নাম- 
পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নিবিকল্প সমাধির কথা, এবং যাহা বাক্যের অতীত 
ও সাধারণ দৃষ্টির বহিভূত, যাহ! কেবল প্রেমিক হৃদয়েরই অহৃভবগম্য, 
পরার্থে স্বামীজীর সেই পবিত্র মর্মবেদনার কথাও আমর! শ্রবণ করিতাম। 
আর স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমামহেশ্বরের ও রাধাকফের গল্প 
বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃতি করিতেন । 

বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটি, কাল একটি--এইরূপ করিয়া ভারতীয় 
ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা! করিতেন,--ভীহাঁর যখন যেমন খেয়াল হইত, 
যেন তানুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে 
ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা! নহে'। কখনও ইতিহাস, 
কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও যব! বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও 
লোবাচারেয় বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি--এ সকলেরও আলোচন! 
হইত। বাস্তবিক তাঁহার শোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা৷ শেষ 
এবং শ্রেষ্ঠ গুরাণ-হ্বরূপ হইয়া তাহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন। 

ভারত-সংক্রাস্ত বিষয়ে, যাহ! কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আত্বাদ করা 
অসম্ভব বলিয়া তাহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারভেই খুব 


২৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


করিস! বাড়াইয়। আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়তো 
তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক একটি কবিতা; পারত করিতেন ং 


কন্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, 

শ্শানভন্মা্ববিলেপনায়। চা্েযগোৌরার্ধযীরকাটৈ, 
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, কর্পুরগোরার্ধশরীরকায় । 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ধন্মিলবত্যৈ চ জটাধরায়, 
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। 
কপালমালাপরিশোভিতায়। অস্তোধরশ্থা মলকুস্তলায়ৈ, 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগন্বরায়, বিভূতিভূষাগজটাধরায়। 

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, 


নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় | 

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহু! সর্বদাই পরিণামে অহ 
অন্তরের কথায় পর্যবসিত হইত। সাহিত্য, প্রত্বতত্ব অথবা! বিজ্ঞান--ধে-কোন 
তত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত ছউন না কেন, সেটি ধে সেই চরম অন্গভূতিরই 
একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়! দিতেন । 
তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহিভূত ছিল না। বন্ধনমাত্রকেই 
তিনি অত্যন্ত ত্বণার চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহার! 'শৃঙ্খলকে পুণ্যের আবরণে 
ঢাঁকিতে চাহে’ তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; 
কিন্তু তাই বলিয়! উচ্চ স্তরের রদশিল্লের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত 
সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। 
একদিন আমরা কয়েক জন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। 
ত্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচন। করিয়াছিলেন £ 

‘প্রিয্নতমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত এশ 
বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত 1 

এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়। 
উঠিলেন, “দেখ, যে লোক একটা! প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার 
জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই ৷’ তাহার কথাবার্তা সরস 


মি AEE 


১ অর্ধনারীম্বরস্তোত্রম-_-শঙ্করাচার্ধ 


হ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৬৭ 


উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাহ্ন, কোন রাজনৈতিক বিষয়ের 
বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ‘দেখা যাইতেছে যে, একটি জাতিগঠনের 
পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একট] সাধারণ বিরাগেরও আবশ্ককতা আছে!’ 


কয়েক মাপ পরে তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহার জগতে কোন বিশেষ কাজ 
করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উম! এবং মহেশ্বর ভিজ অন্য 
দেবদেবীর কথা বলি ন!। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্মবীরগণের 
উদ্ভব ৷’ ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়! যে কি জিনিস, 
তাহার আভাস তিনি ন! দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের 
কাছে এই সব গানও স্থর-সংযোগে গাছিতেন £ 
‘প্রেমের রাজ! কুগতবনে কিশোরী, 
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাশরী, 
বাঁশী বলচে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই, 
কারু যেতে মানা নাই! 
_ ডাকচে বাশী_ আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে 1১১ 
তিনি তাহার বন্ধু-রচিত২ গোপগোপীগণের উত্বর-প্রত্যুত্তর-স্থচক ভাব- 
গম্ভীর গীতটিও গাহিয়! শুনাইতেন £ 
'পরমাতন পীতবসন নবঘনশ্বামকায় । 
কাল! ব্রঙের রাখাল ধরে রাধার পায়। 
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপস্কজে, 
মরি মরি মরি, বাকা নয়ন গোপীর মন মজে । 
পাগুবলখ! সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে। 
যজেশ্বর বাঁতভয় হর যাদবরায়, 
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায় । 
২৫শে মার্চ । প্রাতে কুটারে আনিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা! সেখানে 
অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় আলা ইছাই স্বামীজীর এই 
সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্ত এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে_ শুক্রবার 


১ ১. কবি গিরিণচন্ ঘোষ প্রণীত ‘নিমাই-সম্যাস’ নাটক হইতে 
২ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


২৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের, দিন--তিনি ফিরিবার সময় আমাদের, ভিন 
জনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত 
অন্ুষ্ঠানান্তে একজনকে ব্রহ্বচর্যত্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটি জীবনে 
সর্বাপেক্ষা! আনন্দময় প্রভাত! পুজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। 
স্বামীজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়। 
একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাণ্তযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন। 

তার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বলিয়া তিমি আমাদের 
নিকট অকপটভাবে তাহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই 
মহৎকার্য সমন্ধে নানা প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথ! বলিলেন । 

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দাজ্িলিং যাত্রা করিলেন। 


৩রা মে। তারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্য। শ্রীশ্রীমাত।- 
ঠাকুরানীর গৃহে তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনীতিক গগন 
তমনাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সুচনা দেখা যাইতেছিল। ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক 
এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মৃতি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
আচার্দেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বললেন, “মা কালীর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্ত এ দেখ, আজ মা! প্রজাগণের মধ্যে 
আবিভূতী। হইয়াছেন। ভয়ে তাহার! কুলকিনার! দেখিতে পাইতেছে ন! এবং 
মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবুন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান্‌ 
গুভের ন্যাগ্ন অগ্ুভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন ন।!' কিন্তু কেবল ছিন্দুই 
তাহাকে অশুভ রূপেও পূজ। করিতে সাহস করে।” 

মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্ত 
ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা 'সব দিক আতঙ্কিত করিয়। 
রাখিয়াছিল, ততদিন স্বাধীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন 
না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও 
অস্তহিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল। 


আজ আপ ক 


+ 2 The Day of Annunciation-—যেদিন দেবদূত আসিয়া! ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের 
জন্মকথা জ্ঞাপন করেন। 


ত্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৬৯ 


শ্থান--হিমালয় 
কাল--১১ই হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত 

আমর] একটি বড় দল, অথব! প্রকৃতপক্ষে দুইটি দল, বুধবার সন্ধ্যাকালে 
হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়। শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলাম। 

তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়! তুলিয়াছিল--খেতড়ির রাজাকে 
আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচারধদেবের আহলাদ ; দুইজন 
বাইজীর আমার্দিগের নিকট সন্ধান জানিয়! লইয়া স্বামীজীর নিকট গমন এবং 
অন্যের নিষেধ সত্বেও ম্বামীজীর তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা কর; আর, 
একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি: 'ম্বামীজী, যদি ভবিষ্ততে কেছ 
আপনাকে অবতার বলিয়া দাবি করেন, স্মরণ রাঁখিবেন যে, আমি মুসলমান 
হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী ৷” 

এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজ! রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্ধের শিক্ষার মূলসুত্র বলিয়া 
নির্দেশ করেনঃ তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, স্বদ্েশপ্রেম প্রচার, এবং 
হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা । এইসকল বিষয়ে রাজা রামমোহন 
রায়ের উদ্দারত। ও ভবিয্যদ্দণিত। যে কার্ধপ্রণালীর সুচনা করিয়াছিল, 
তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়! দাবি 
করিতেন । 

নর্তকীহয়-সংক্রাস্ত ঘটনাটি আমাদের নৈনী-সরোবরের উপরে অবস্থিত 
মন্দিরঘয় দর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এইস্বানে আমরা দুইজন বাইজীকে 
পূজায় রত দেখিলাম । পৃজাস্তে তাহার! আমাদের নিকট আসিল, এবং আমরা 
ভাঙা ভাঙা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। ম্বামীজী 
তাহাদিগকে তাড়াইয়। দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনোমধ্যে 
একট! আন্দোলন চলিয়াছিল। খেতড়ির বাইজীর যে গল্প তিনি বারংবার 
করিতেন, তাহ! প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীতালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই 
বলিয়াছিলেন। খেতড়ির সেই বাইজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া 


২৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তিনি ক্রুদ্ধ হুইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অনুরোধে তথায় গমন করেন 
এবং তাহার সর্জীতটি শ্রবণ করেন : 

প্রভু মের! অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরদী হৈ নাম, তুম্হারো। 

এক লোহ পৃজামে রহত হৈ, এক রছে ব্যাধ ঘর পরো । 

পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোক, দুহু এক কাঞ্চন করে! ॥ 

এক নদী এক নহুর বহুত মিলি নীর ভয়ে।। 

জব মিলে ডব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো ॥ 

এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত স্বরদাঁস ঝগরে!|। 

অজ্ঞানসে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাছে ভেদ করো ॥ 

অতঃপর আচার্ধদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ 

হইতে একটি পর্দা উঠিয়া গেল এবং সবই যে এক বই ছুই নহে--এই উপলব্ধি 
করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়। দেখিতেন না। 


যখন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম তখন বেলা 
পড়িয়া! আিয়াছে, এবং বনপথ অতিবাহুন করিতে করিতেই রাত্রি হইয়া 
গেল। অবশেষে বৃক্ষরাজির অন্তরালে পর্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত 
একটি ডাকবাংলায় পৌছিলাঁম। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় 
পৌছিলেন। তাহার বদন আনন্দোৎফুলপ, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক 
প্রত্যেক খু'টিনাটির দিকে তাহার পূর্ণ দৃষ্টি। 

প্রাতরাশের সময় আমাদের নিকট আনিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তায় 
কাঁটাইয়! দেওয়। হ্বামীজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আঁলমোড়া 
পৌছিবার দিন হইতেই স্বামীজী এই অভ্যাস পুনরায় শুরু করিলেন। তখন 
(এবং সকল সময়ই ) তিনি অতি অল্প সময় খুমাইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে 
এত প্রাতে আমাদের নিকট আমিতেন, তাহ! অনেক সময় আরও সকালে 
সন্যাসিগণের সহিত তাহার এক প্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। 
কখনও কখনও, কিন্তু কালেভদ্বে, বৈকালেও আমর! তাহার দেখা পাইতাম, 
হ্য় তিনিই বেড়াইতে বাহির হুইতেন, নয় তো! আমরা। নিজেরাই, তিনি 
যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেতিয়ারের গৃহে 
যাইয়৷ তাঁহার সহিত দেখা করিভাষ। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭১ 


আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথোপকখনগুলিতে একটি নৃতন এবং 
অননুভূতপূর্ব ব্যাপার আলিয়! জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও 
শিক্ষাপ্রদ । স্বামীজী উল্লাসের সহিত তাহার দীক্ষিত! এক ইংরেজ মহিলাকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি এখন কোন্‌ জাতিতুক্তা ? উত্তর শুনিয়। স্বামীজী 
বিশ্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় 
ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে একজন ভারতীয় নারীর 
তাহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব, ইছারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা 
সেই ভাব। স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, বাস্তবিকই, তোমার যেরূপ 
স্বজাতিপ্রেম উহ! তো পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় 
কাজ করিয়া! থাকে, আমি চাই, তুমি এইটুকু বোঝ; কিন্ত তুমি ক্রমাগত 
ইহাকে উণ্টাইয়! দিয়া বলিয়া থাকে! যে, একটি জাতিবিশেষের সকলেই 
দেবতা । অজ্ঞতাঁকে এরূপে আকড়াইয়! ধরিয়া থাক! তে! শয়তানি !' 

স্থতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের 
সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত 
সঙ্ঘর্ষের আঁকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ভারতীয় এবং ইওরোপীয় 
ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত, এবং অনেক সময় অতি 
মূল্যবান্‌ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব 
এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাঁজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি 
উহার দোঁষগুলিকে প্রকাশ্তে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিন্ত 
তথা হইতে চলিয়া আসিবাঁর পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই 
তাহার মনে নাই, এইরূপই বোধ হুইত। 


২৭২ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৩ 


স্থান__-আলমোড়া 
কাল-_মে ও জুন 
প্রথম দিন সকালের কথোপকথনের বিষয় ছিল-_সভ্যতার মূল আদর্শ : 
প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য। হিন্দু-বিবাহ-রীতিগুলিকে তিনি এই বনিয়। 
সমর্থন করিলেন যে, তাহারা এই আদর্শের অমুনরণে জন্বিয়াছে এবং সর্ববিধ 
সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টির 
অৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিঙ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন। 
আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথ! আরম্ভ করিলেন : ঘেমন 
জগতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুর্র--এই চারিটি মুখ্যজাঁতি আছে, তেমনি 
চারিটি মুখাজাতীয় কার্ধও আছে--ধর্মসহন্ধীয় কার্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, 
যাহা হিন্দুর! নিষ্পন্ন করিতেছে ; সামরিক কার্ধ, যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হস্তে 
ছিল? বাণিজ্যবিষয়ক কার্য, যাহা আজকালকার ইংলণ্ড করিতেছে; এবং 
গ্রজাতশ্্মূলক কার্য, যাহা! আমেরিকা ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে । এই স্থলে 
তিনি, কিরপে আমেরিকা অতঃপর শৃদ্রজীতির স্বাধীনত| এবং একযোগে 
কার্ধকারণরূপ সমস্যাগুলি পুরণ করিবে, সে বিষয়ে কল্পনাসহায়ে ভবিষ্যতের 
এক উজ্জ্বল চিত্র অস্কনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিনি আমেরিকাবাসী নন, এরূপ 
একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া মাকিন জাতি কিরূপ বদান্ততাঁর সহিত 
সেখানকার আদিম অধিবালিগণের জন্য বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে বর্ণনা করিলেন । 


তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মৌগলবংশের ইতিহাসের সার সঙ্কলন 
করিয়া দিতেন । মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণন। করিতেন। এই 
সার! গ্রীক্ম-ধতুটিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়! থাকিয়া দিলী ও 
আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাঁজমহুললকে এইরূপ বর্ণন? 
করেন, ক্ষীণালোক, তারপর আরও ক্ষীণালোক-_-আর সেখানে একটি 
সমাধি !'-আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহস। 
উৎসাঁহভরে বলিয়া উঠিলেন, “আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন! 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭৩ 


অমন সৌনার্ধান্থরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখ! যায় না। আবার 
নিজেও একজন কলাবিদ্‌ লোক ছিলেন! আমি তাঁহার ম্বহস্তচিত্রিত একখানি 
পাওুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলা-সম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি 
প্রতিভা !' আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও যেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার 
সন্নিকটে সেকেন্ত্রার সেই গন্বজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বদিয়! 
আকবরের কথ! বলিতে বলিতে স্বামীজীর ক যেন অঞ্রগদগদ হুইয়া আসিত। 

সর্ববিধ বিশ্বজনীন ভাবও আচার্ধদেবের হদয়ে উদিত ছইত। একদিন 
তিনি চীন্দেশকে জগতের কোধাগাঁর বলিয়া বর্ণনা করিলেন ; এবং বলিলেন, 
তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙলা-লিপি খোদিত 
দেখিয়! তাহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল । 

কথাপ্রসঙ্গে তিনি সুদূর ইটালি পর্যন্ত চনিয়! যাইতেন। ইটালি তাহার 
নিকট 'ইওরোপের সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে 
সাম্রাজ্যমংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব সত্যত! ও স্বাধীনতার 
প্রস্থাতি !, | 

একদিন শিবাজী ও মহারা্্রজাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী 
সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, সে বিষয়ে 'কথা 
হইল। স্বামীজী বলিলেন, 'আছও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্্যাসীকে ভয় 
করে, পাছে তাঁহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুকায়িত 
থাকে ।' 


অনেক সময়, “আর্ধগণ কাহার এবং তাহাদের লক্ষণ কি? _এই প্রশ্ন 
তাহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল 
সমন্ত৷--এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে স্থইজারলগ্ডে থাকিয়াঁও 
বোধ করিতেন যেন চীনদেশে রহিয়াছেন_-উভয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য 
এত বেশী, সে গল্পও আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের 
সম্বন্ধেও এটি সত্য বলিয়। তাহার ধারণা ছিল। তারপর দেশভেদে 
আঁকতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হঙ্গানিদেশীয় পঙিতের মর্মস্পশা 
গল্প (যিনি “তিব্বতই হুন্দিগের আদিশ্বান” এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং 
দাজিলিং-এ যাহার সমাধি আছে )-_এইরূপ নানা কথ! শুনিতে পাইতাষ। 


a-১৮ 


২৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কখনও কখনও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষজিয়গণের বিরোধের আলোচনা -প্রষজে 
ক্বামীজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতদুভয়ের সংঘর্ষ মাত্র বলিয়। বর্গন! 
করিতেন ; এবং জাতির উন্নতিশীল, এবং শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমূহ 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক 
বাঙলার কায়স্থগণই থে মৌর্ধরাজত্বের পূর্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাহার এই 
বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি 
এই দুই পরম্পরবিরোঁধী সভ্যতাঁদর্শের এইরূপ চিত্র উপস্থাপিত করিতেন ঃ একটি 
প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান- 
শ্রন্ধালম্পন্ন ; অপরটি ম্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ এবং উদারদৃষ্টি-দম্পন্ন । রাঁমচন্্র 
শ্রীক* এবং ভগবান বুদ্ধ_-ইহারা সকলেই বত্রাহ্মণকুলে না জন্নিয়া যে 
ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি এঁতিহাসিক উন্নতির এক গভীর 
নিয়মেরই ফলম্বরপ। এই আপাত-বিনংবাঁদী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হুইবামাত্র 
বৌদ্ধধর্ম এক জাতিভেদধ্বংসী সুত্ররূপে প্রতীয়মান হুইত--,'ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক 
উদ্ভাবিত ধম” ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষশ্বরূপ হইয়া দীড়াইত । 

ৰুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজী যে সময় কথা| কহিতেন, সেটি একটি মাহেন্দক্ষণ ; 
কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজীর একটি কথা হইতে বৌদ্ধধর্মের ব্রান্মণ্য- 
প্রতিদ্বন্থী ভাবটিই তাহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়! 
বলিলেন, “স্বামীজী ! আমি জানিতাম ন! যে, আপনি বৌদ্ধ? উক্ত নাম 
শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভানিত হুইয়া উঠিল; প্রশ্নকত্রার দিকে 
ফিরিয়া বলিলেন, ‘আমি বুদ্ধের দাঁসাহ্দাসগণের দাস। তাহার মতো। কেহ 
কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হুইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি 
কাজও করেন নাই,_ আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়! 
লইয়াছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সন্যাসী হইয়াও একটি ছাগশিশুকে 
বাচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত ! এত প্রেম ঘে, এক ব্যাঞ্জীর ক্ষধানিবৃত্তির 
জন্য স্বীয় শরীর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন, এবং আশ্রয়দাতা এক চগ্ডালের 
জন্তু আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার 
বাল্যকালে এক দিন তিনি আমার গৃহে আনিয়াছিলেন, আমি তাহার 
পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হৃইয়াছিলাম ! কারণ, আমি বুবিয়াছিলাম ভগবান 
বুদ্ধই স্বয়ং আনিয়াছেন !' 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭৫ 


অনেক বার--কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে, 
তিনি এই ভাবে বুদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে 
যিনি মৃখ্যবারাজন। হইয়াও বুদ্ধকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, 
সেই রূপসী অম্বাপালীর উপাখ্যান প্রাণম্পর্শা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলেন। 
একদিন প্রাতঃকালে এক সর্বাপেক্ষ! অধিক নৃতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণ। 
হইয়াছিল । সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল ‘ভক্তি’'_প্রেমাস্পদের 
সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্মা, যাহা! চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর 
রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে £ 
পাহলহি রাগ নয়নভঙজ ভেল; 
অন্থদিন বাড়ল অবধি না গেল। 
ন! সে। রমণ, ন! হাম রমণী 
দু'হ মন মনোভব পেশল জানি ।১ 
সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি পারস্তের বাব-পদ্থিগণের (8811505 ) কথা 
বলিয়াছিলেন- সেই পরার্থে আত্মবলিদীনের যুগের কথা, ঘখন শ্্রীজাতিকর্তৃক 
অনুপ্রাণিত হুইয়! পুরুষগণ কাজ করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে 
দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের 
'আকাজ্ষ। না রাখিয়া ভালবাদিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্থগণের মহত্ব ও 
শেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্ধের বীজ হুস্মভাবে নিছিত 
খাকে- ইহাই তাহার ধারণ]। ূ 
আর একদিন অরুণোদয়কালে উদ্ভান হইতে যখন উধার আলোকরঞ্জিত 
চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হুইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও 
উম! সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 
‘এ থে উর্ধ্বে শ্বেতকায় তৃষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব? আর তাহার 
উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী !! কারণ, এই 
সময়ে এই চিন্তাই তাহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, 
ঈশ্বরই জগৎ--তিনি জগতের ভিতরে বা! বাহিরে নছেন, আর জগৎও ঈশ্বর বা 
ঈশ্বরের প্রতিম। নহে, পরস্ত ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহ! কিছু আছে সব। 


১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


২৭৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস শুকের আখ্যানটি আমর! শুনিয়াছিলাম।, 

বাস্তবিক, শুকই ছিলেন স্বামীজীর মনের মতে] ধোগী। তাহার নিকট 
শুক সেই সর্বোচ্চ অপরোক্ষান্থভূতির আদর্শরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ 
ছেলেখেলা মাত্র! বহুদিন পরে আমর] শুনিলাম যে, শ্রীরামকষ্ষ কিশোর 
স্বামীজীকে ‘যেন আমার শুকদেব’ এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
‘অহং বেন শুকে। বেত্তি ব্যাসে! বেত্তি ন বেত্তি বা’'--গীতার প্রকৃত অর্থ 
আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যান জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্‌- 
গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্য-ছ্যোতক এই শিববাক্য 
দীড়াইয়| উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ 
হইয়াছিল, তাহ! আমি কখনই ভুলিতে পারিব না; তিনি যেন আনন্দ- 
সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 

আর একদিন প্বামীজী, হিন্দু-সভ্যতার চিরন্তন উপকূলে--আধুনিক 
চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্রাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে-সকল 
উদ্বারহ্ৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তীঁহাদিগের কথ! বলিয়াছিলেন। 
রাজ। রামমোহন রায়ের কথা আমর! ইতিপূর্বেই নৈনীতালে তাহার মুখে 
গুনিয়াছিলাঁম । এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, ‘উত্তর 
ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তীহার 
প্রভাব ন! পড়িয়াছে ! এই ছুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই অঞ্চলে মাত্র 
কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, এ কথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই 
আনন্দ অনুভব করিতেন । 

স্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবাঁবিবাছ- 
প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর’ বলিয়। উল্লেখ করিলেন । 
কিন্তু সে-সন্বন্ধে কাহার একটি প্রিয় গল্প ছিল, সেই দিনকার ঘটনাটি এই £ 

একদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভ1 হুইতে-_এই চিন্তা] করিতে করিতে গৃহে 
ফিরিতেছেন, এরূপ স্থানে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কি না, এমন 
সময় তিনি দেখিলেন ষে, ধীরে স্থস্থে এবং গুরুগন্তীর চালে গৃহগমনরত এক স্থুল- 
কায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়! সংবাদ দিল, “মহাশয় আপনার 
বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে 1 এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও 
হাস-বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহ! দেখিয়! সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিজ্ঞজনোচিত 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৭৭ 


বিশ্বময় প্রকাশ করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে 
ফিবরিয়! বলিলেন, ‘পাঞ্ধি ! খানকয়েক বাখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই 
আমায় বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়। দিতে বলিস !!'--এবং বিদ্তাসাগর 
মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি 
চাদর এবং চটি জুতা কোনক্রমে ছাড়! হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে 
একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্যন্ত পরিলেন না । 

'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?-_মাঁতার এইরূপ সাগ্রহ 
প্রশ্নের শাঙ্বপাঠার্থ বিদ্যাসাগরের একমাসের জন্তু নির্জন্গমনের চিত্রটি খুব 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জনবাসের পর তিনি 'শান্ম এরূপ পুনধিবাহের 
প্রতিপক্ষ নহেন, এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত 
সন্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; স্থতরাং 
সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহাধা করিতে কৃতসন্ধল্প ন! 
হইলে ইহা! কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না । শ্বামীজী আরও বলিলেন, 
‘আর আজকাল এই সমস্ত! সাম্মাজক ভিত্তির উপর স্থাপিত ন! হইয়া 
বরং একট] অর্থনীতিদংক্রান্ত ব্যাপার হইয়। দীড়াইয়াছে ৷ 

ঘে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বন্ুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম 
হুইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমর! 
অনুধাবন করিতে পারিলীম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক 
কালগ্রামে পতিত হুওয়ায় মর্মাহত হুইয়! “আর ভগবান মানি না? বলিয়। 
সম্পূর্ণরূপে অজেয়্বাদের চিন্তাম্মোতে গা ঢাঁলিয়। দিয়াছিলেন, তখন “পোশাকী' 
মতবাদের উপর ভারতবাদীর কিরূপ অনাস্থা, তাহ! সম্যক উপলব্ধি করিয়া 
আমর! যারপরনাই বিল্ময়াভিভূত হুইয়াছিলাম। 

বাঙলার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একজনের নাম ম্বামীজী ইহার নামের 
সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার ; সেই বুদ্ধ স্কটল্যাগুবাশী 
নিরীশ্বরবাদী-মৃত্যুর পর ধাহাকে কলিকাতার যাঁজকবুন্দ ঈশাহিজনোচিত 
সমাধি-দানে অস্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি বিস্চিকারোগাক্রান্ত এক 
পুরাতন ছাত্রের শুশ্রষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। তাহার নিজ 


২৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিস্থ করিল, 
এবং উক্ত সমাধি তাছাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হুইল। সেই স্থানই 
আজ শিক্ষার কেন্দরত্বরূপ হুইয়া কলেজ স্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, 
আর তাহার বিষ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত, এবং আজিও 
কলিকাতার ছাত্রবুন্দ তীর্থের ম্যায় তাহার সমাধিস্থান দর্শনে গিয়া থাকে । 
এইদিন আমর] কথাবার্তার মধ্যে কোন স্থযোগে স্বামীজীকে জের! করিয়া 
বসিলাম__ঈশাহিধর্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা । এইরূপ 
সমস্ত! যে কেহ সাহস করিয়! উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি 
হান্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত 
বলিলেন যে, তাহার পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাওবাসী হেষ্টিসাছেবের সহিত 
মেলামেশীতেই ঈশাহি প্রচারকগণের সহিত তাহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ 
ঘটিয়াছিল। এই উঞ্চমন্তিক বৃদ্ধ অতি সামান্ত ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেন এবং নিজ গৃহুকে তাঁহার ছাঁত্রগণেরই গৃহ বলিয়। মনে করিতেন । 
তিনিই প্রথমে স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং 
তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, “ই| বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়া- 
ছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর! স্বামীজী সানন্দে 
বলিলেন, ‘আমি তাহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, তিনি যে আমাকে তেমন 
ঈশাহিভাবাপন করিয়াছিলেন, একথ। তোমরা বলিতে পার কি? আমার 
তো মনে হয় ন!’ : 


লঘুতর প্রপঙ্গেও আমর! চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটি £ 
আমেরিকায় এক নগরে স্বামীজী এক ভাড়াটিয়া! বাড়িতে বাস করিতেন। 
সেখানে তাহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী 
এবং এক দম্পতির সহিত তাহার প্রায়ই দেখ। হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ 
একটি করিয়া পেরু কাবাব করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতি লোকের ভূত 
নামাইয়| জীবিকা নির্বাহ করিত। স্বামীজী এ লোকটিকে তাঁহার লোৌক- 
ঠকানো ব্যবসা হইত নিবৃত্ত করিবার জন্য ভতসনা-সহকারে বলিতেন, 
‘তোঁমার এরূপ করা কখনও উচিত নছে।” অমনি  স্্রীটি পিছনে আসিয়া 
দাড়াইয়া সাগ্রছে বলিত, “হা, মহাশয়! আমিও তো উচ্বাফে ঠিক এ কথাই 
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বলিয়া থাকি ; কারণ উনিই যত ভূত সাঁজিয়! মরেন, আর টাকাকড়ি যা 
কিছু তা মিমেস উইলিয়াম্‌স্ই লইয়া! যায়” 

এক ইঞ্জিনিয়র যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়া 
জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের অতিনয়কালে স্থুলকায়। মিসেস উইলিয়াম্স্‌ 
পর্দার আড়াল হইতে তাহার ক্ষীণকায়া জননীরূপে আবিভূর্তা হইলে সে 
চীৎকার করিয়। বলিয়া উঠিল, ‘মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই 
হইয়াছ!' স্বামীজী বলিলেন, ‘এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলাম ; 
কারণ আমার মনে হুইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে ॥ 
কিন্ত স্বামীজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্রিনিয়র যুবককে এক 
রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার 
আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়'ছিলেন, এবং আকৃতির পরিচয়ন্বরূপে 
এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, ‘তোমায় তো বাপু-কতবার বলিলাম, তার নাকের 
উপর একটি আঁচিল ছিল! অবশেষে চিত্রকর "এক সাধারণ কৃষকের চিত্র 
অঙ্কিত করিয়া, তাহার নাদিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া দিয়া 
সংবাদ দিলেন, “ছবি প্রস্তুত’ এবং কৃষকপুত্রকে উহ! দেখিয়। যাইবার জন্য 
অনুরোধ কুরিলেন। সে আসিয়। কিছুক্ষণ চিত্রের সন্মুখে দাড়াইয়! থাকিবার 
পর শোকবিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল, “বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ 
দেখ! হবার পর তুমি কত বদলে গেছ! এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়র 
যুবক আর স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না। 

যাহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক নানা বিষয় থাকা 
সত্বেও শ্বামীজীর মনের ভিতর এই সময় একটা সংগ্রাম প্রবল হুইয়া 
উঠিয়াছিল। জীবনে নিধাঁতনের কথা আশ্চ্ষভাবে তিনি অনেকবার বলিয়া 
ছিলেন; এবং তাহার বিশ্রাম ও শাস্তির যে একান্ত প্রয়োজন হুইয়াছিল__ 
এ বিষয়ে তিনি দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও 
তাহাই যথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 
“নির্জন-বাসের জন্ত আমার প্রবল আকাঁজ্| জাগিয়াছে, আমি একাকী বনাঞ্চলে 
যাইয়া! শাস্তিলাভ করিব ।, 

তারপর উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর তরুণচন্দ্রের দীপ্তি 
দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ‘মুসলমানগণ শুরুপক্ষীয় শশিকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
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দেখিয়! থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ 
করি !'_ এই বলিয়া তিনি তাঁহার মাঁনস-কন্তাকে প্রাণ খুলিয়া আশির্বাদ 
করিলেন । 

২৫শে মে। তিনি যেদিন যাত্রা করিলেন, সেদিন বুধবার । শনিবারে 
ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়] * অরণ্যাঁনীর 
নির্জনতার মধ্যে বাম করিতেন বটে, কিন্ত বাঁজ্রিকালে নিজ তীবুতে ফিরিয়! 
আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে তাহাকে ঘিরিয়। 
ধরিত যে, তাহার ভাব ভঙ্গ হুইয়া যাইত, এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাহার মুখমণ্ডলে জ্যোতিঃ ফুটিয়া! উঠিয়াছে। 
তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্নপদদে ভ্রমণক্ষম এবং 
শীতাতপ- ও অল্লাহার-সহিষ্ণু সন্যাসীই আছেন; প্রতীচ্য-বাস তাঁহার ক্ষতি 
করিতে পারে নাই। 

২রা জুন। শুক্রবার প্রাতঃকাঁলে আমর! বসিয়া কাজ কর্ম করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে এক ‘তার’ আসিল। তারটি একদিন দেরিতে আঁসিয়াছিল। 
তাহাতে লেখা ছিল-_“কল্য রাত্রে উতকামণ্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে । 
সে অঞ্চলে যে ( (01901 ) মহামারীর হুত্রপাত হইতেছিল, আমাদের 
বন্ধু তাহারই করালগ্রীনে পতিত হইয়াছেন; তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
স্বামীজীর কথা কহিয়াছিলেন। 

৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় হ্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়। আনিলেন। 
আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়াই তাহার রাস্ত৷। তিনি সেই রাস্তা 
ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমর! মুহূর্তেকের জন্ত বসিয়া তাহার 
সহিত কথ! কহিলাম। তিনি দুঃসংবাদের বিষয় জানিতেন না, কিন্ত ইতিপূর্বেই 
যেন এক গভীর বিযাদচ্ছায়া তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতি- 
বিলম্বেই নিস্তবন্ধত1 ভঙ্গ করিয়। তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের ১ কথা স্মরণ 
করাইয়া! দিলেন, বিনি গোখুর] সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া এইমাত্র বলিয়াছিলেন, 
‘প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, এবং ধাহাকে ম্বামীজী শ্রীরামকফের 
পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবামিতেন। তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি এক 


১ পওহারী বাবা 
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পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে ‘পওহারী বাব! নিজ দেহ ছার! তাহার 
যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। হোমায়িতে তিনি স্বীয় দেহ ডন্মীভূত 
করিয়াছেন ।' তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 
স্বামীজী ! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই? 

স্বামীজী গভীর আবেগ-কম্পিতকণ্ে উত্তর করিলেন, ‘তাহা আমি জানি 
না! তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাহার কার্যকলাপ 
বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনিই 
জানিতেন।; 

৬ই জুন। পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আঁসিলেন। দেখিলাম, 
তিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা 
হইতেই জাগরিত এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া 
গুডউইন-সাছেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। আঘাতটি তিনি নীরবে 
সহিয়া লইলেন, কয়েক দিন পরে তিনি যে-স্থানে প্রথম ইহ! পাইয়াছিলেন, 
সে-স্থানেই আর থাকিতে চাঁছিলেন ন1; বলিলেন, তাহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত 
শিল্তের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহ! যে দুর্বলতা, 
এ-কথাঁও জ্ঞাপন করিলেন । ইহা যে দৌঁধাঁবহ, তাহা দেখাইবার শুন্য তিনি 
বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতি দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর 
ক্রমবিকাশের উচ্চতর পোপানে মৎম্য কিংবা কুন্ধুরস্থলভ লক্ষণগুলি অবিকল 
বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মহুস্তত্বের লেশমাত্র নাই। মাঙগুষকে এই ভ্রম 
জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মুতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, 
এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাহাদের 
অন্থপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের ( সগুণ ঈশ্বরের ) ইচ্ছাচুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ 
নিবুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
“গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্তু এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা? 
মা্গষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে কি !-_গুভউইন বীচিয়। থাকিলে 
কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত ! 

ত্বামীজীর এই উক্তিটির সহিত, এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি 
শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমর] যে- 


২৮২ আামীজীর বাণী ও রচনা 


সকল অলীক কল্পনা! সহায়ে সাস্বন! পাইবার চেষ্টা করি, তাছা দেখিয়। ঠিক 
এইরূপ তীব্র বিশ্ময়ের সহিত তিনি বলিয়! উঠিয়াছিলেন, “দেখ, প্রত্যেক ক্ষত্র 
শাসক এবং কর্মচারীর জন্য অবদর ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট আছে। আর 
চিরস্তন শাসক ঈশ্বরই বুঝি শুধু চিরকাল বিচারাঁসনে বসিয়া থাকিবেন, 
তাহার আর কখনও ছুটি মিলিবে না! 

কিন্ত এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা! শ্বামীজী তাঁহার বিয়োগছৃঃখে অটল রহিলেন 
এবং আমাদের সহিত বসিয়া ধীরভাঁবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন । সেদিন 
প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তি ঘে তপশ্যায় পরিণত হয় সেই কথা 
বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মানুষকে 
ব্যক্তিত্বের সীম! ছাড়াইয়! বহুদূর ভাঁপাইয়া লইয়া গেলেও আবার তাহাকে 
এমন একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবাঁর জন্য ছটফট করে। 

সেদিন সকালের ত্যাগসন্বন্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের 
নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল ; পুনরায় তিনি আসিলে উক্ত মহিলা 
তাঁহাকে বলিলেন, ‘আমার ধারণ।-_-অনাসক্ত হুইয়। ভালবাপাঁয় কোনরূপ 
দুংখোংপত্তির সম্ভাবন! নাই, এবং ইহ? স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ |, 

হঠাৎ গভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীজী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিতে 
লাগিলেন, ‘এই যে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথ। বলিতেছ, এটা কি? ইহা অত্যন্ত 
হানিকর 1 সত্যই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মলংঘমের 
অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্ঠগুলির আবরণ উন্মোচন কর! চাই এবং 
অতি কুন্থম-কোমল হদয়েরও যে, যে-কোন মুহুর্তে সংসারের পাপ-কালিমায় 
কলুষিত হুইবাঁর আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা 
ততোধিক কাঁল দীড়াইয়া আলোচন! করিতে লাগিলেন। তিনি সেই 
ভারতবর্ষীয়৷ সন্ন্যাদিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি মাহয কখন ধর্মপথে 
আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হুইয়! উত্তর- 
স্বরূপ ‘এক খুরি ছাই" প্রেরণ করিয়াছিলেন । রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ ও 
ভয়ঙ্কর, এবং যে-কোন মুহুর্তেই বিজেতার বিজিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 

বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় (ত্যাগ সংযম দীনতার ) 
কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহন করিয়া তাহাকে 


স্বামীজীয় সহিত হিষালয়ে ২৮৩. 


জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, তিনি এইর্ূপে যে-ভাবের উদ্দেক করিয়া দিতেছেন, 
উছা! ইওরোপ যে ছুঃখ-উপাদনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়! অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে 
দেখে, তাহাই কিনা? 

মুহুর্তমাত্র বিলম্ব ন! করিয়া স্বামীজী উত্তর করিলেন, ‘আর স্থখের পৃজাটাই 
বুঝি ভারি উচুদরের জিনিস? তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, 
‘কিন্ত আমল কথা! এই যে, আমরা দুঃখেরও পুজা করি না, সুখেরও পূজা করি 
না। এই উভয়ের মধ্য দিয়! যাহা হুখদুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা 
আমাদের উদ্দেশ্য ৷ 

নই জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে শ্রীকষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। 
জন্মগত হিন্দুশিক্ষা্দীক্ষার জন্য স্বামীজীর মনের এক বিশেষত্ব এই ছিল 
যে, তিনি হয়তো একদিন কোন একটি ভাবে ভাবিত হইয়! সেই ভাবের 
গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হয়তো! উহাকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ চিস্তা- 
প্রণালীর প্রথম আঁভাল তিনি বাল্যকালে তাহার আচার্দেবের নিকট 
পাইয়াছিলেন। কোন এক ধর্মভাবের এতিছাপিক প্রামাণিকতা-বিষয়ে 
সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘কি! তাহা হইলে তুমি 
কি মনে কর না যে, যাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণ! করিতে পারিত, 
তাহারাই সেই সব ভাবের মৃতিমাঁন বিগ্রহ ছিল?’ 

যেমন শ্রীষ্টের অস্তিত্ব-বিষয়ে, তেমনই শ্রীকুফের অস্তিত্ব-সম্বদ্বেও তিনি 
কখন কখন তাহার শ্বভাবস্থলভ সাধারণ সন্দেহের ভাবে কথাবার্তা 
বলিতেন £ ‘ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহশ্মদই সৌভাগ্যক্রমে 'শক্র- 
মিত্র’ ছই-ই পাইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহাদের জীবনের এতিহাসিক অংশে 
সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীরুষ্, তিনি তে] সকলের চেয়ে বেশী 
অস্পষ্ট। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা এবং খধি-__হয়তো 
এই সব ভাবগুলি একত্র করিয়! গীতাহত্তে এক হ্ুন্দরমুত্তিতে পরিণত করা৷ 
হইয়াছিল, 

আজ কিন্ত শ্রীকৃ্চ সকল অবতারের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত 
হইলেন, পরবর্তী অপূর্ব চিত্রে ভগবান সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া 
রপক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে ঝুহসংস্থান লক্ষ্য 


২৮৪ স্বামীজীর বাণী ও ররচ! 


করিয়। লইয়া শি্বস্থানীয় রাজপুভ্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি 
শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। 

স্বামীজী একটা কথা বারংবার বলিতেন যে, ভারতবর্ষায় বৈষ্ণবগণ কল্পনা- 
মূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

কিন্তু এই কয় দিবন যাবৎ স্বামীজী কোথাও গিয়া একাকী বাস 
করিবার জন্ত ছটফট করিতেছিলেন। যে-স্থানে তিনি গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়াছেন, সেই স্থান তাহার নিকট অসহ্‌ হুইয়! উঠিয়াছিল, এবং পত্র 
আদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নৃতন হুইয়। উঠিতেছিল। একদিন তিনি 
বলিয়াছিলেম যে, শ্রীরামক্ঞ্চ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে. 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন; কিন্তু তিনি 
(স্বামীজী ) নিজে বাহতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে 
তক্তিতে পূর্ণ, এবং পেইজন্য মাঝে মাঝে তাহাতে নারীজনস্থলভ দুর্বলতা ও 
€কোমলতার ভাব দেখা যাইত । 


একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটি ক্রুটিপূর্ণ পঙ্ক্তি লইয়! 
গেলেন এবং উহাকে একটি ক্ষুদ্র কবিতারূপে১ ফিরাইয়! আনিলেন। সেটি 
স্বামিহীন! গুডউইন-জননীকে তাহার পুত্রের স্মরণে স্বামীজী-প্রদৃত্ত চিহন্বরূপে 
প্রেরিত হুইল । 

সংশোধনের পর আদল কবিতাটির কিছুই রছিল ন! বলিয়। এবং যাঁহার 
লেখা সংশোধিত হুইল, তিনি ক্ষুণ্ন হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি 
আগ্রহ-সহুকারে অনেকক্ষণ ধরিয়। “কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়! কথা গাঁথা 
অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস'__তাহাই বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণনা কলিতে লাগিলেন । 

১০ই জুন। আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহে আমরা শ্রীরামকষ্ের 
সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার মহেন্রলাল সরকার 
আহত হুইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া রোগটিকে রোহিণী নামক ব্যাধি 
{Cancer ) বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্বে শিশ্যগণকে বহুবার 
১ *জক্বা--বীরবাণী বা Complete Works : Requiescat in Pace কবিতা; 
এই গ্রস্থাবলীর ৭ম খণ্ডে উহার অনুবাদ 'শাস্তিতে সে লুক বিশ্রাম । 


খ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৮৫ 


ৰুঝাইয়৷ দেন--ইহ! সংক্রামক রোগ । অর্ধ ঘণ্টা পরে ‘নরেন্দ্র’ (তখন 
হাছান এ নাম ছিল) আনিয়া দেখিলেন, শিল্পের] একত্র হুইয়। এ-বিযয়ে 
আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষচিত্ে শুনিয়া 
তারপর মেজের দিকে তাঁকাইয়! তিনি শ্রীরামরুফের পায়ের গোড়ায় 
তৃক্তাবশিষ্ট পায়সের বাঁটিটি দেখিতে পাইলেন । গলদেশের খাম্ভবাহী নলীটির 
' সংকোচন বশতঃ শ্রীরামকঞ্চ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিবার জন্তু অনেকবার 
বার্থচেষ্ট৷। করিয়াছিলেন, স্থতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বার বার বাহির 
হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ গ্ঈেম্মা ও পু'জ নিশ্চয়ই 
তাহার সহিত ছিল। “নরেন্দ্র বাটিটি উঠাইয়া লইয়! সর্বপমক্ষে উহা নিঃশেষে* 
পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথ! আর কখনও, 
শিষ্তগণের মধ্যে উখাঁপিত হয় নাই। 


৪ 
কাঠগুদামের পথে 


১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়। ত্যাগ করিলাম । 
কাঠগুদাম পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল । | 

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভূত রকমের পুরানো পানচান্ধীর এবং শূন্যত কামার- 
শালের কাছে আসিয়! স্বামীজী ধীরামাতাকে বলিলেন, “লোকে বলে, এই 
পার্বত্য অঞ্চলে একজাতীয় গন্ধরবসদৃশ অশরীরী জীবের বাম। আমি একটি 
সত্য ঘটন! জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে এ সকল যুতির দর্শন 
পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।' 


এখন গোলাপের মরস্থুম উত্তীর্ণ হুইয়া গিয়াছে, কিন্ত অপর এক প্রকার ফুল 
( কামিনী ফুল ) ফুটিয়া রহিয়াছে, ম্পর্শমাত্রেই উহা! ঝরিয়। পড়ে। ভারতীয় 
কাব্যজগতের সহিত ইহার স্বতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামীজী উহা 
আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। 


২৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


১৩ই জুন। রবিবার অপরাহে আমরা সমতল ভূমির সঙ্গিকটে একটি হ্রদ 
২৪ জলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশ্রাম করিলাম । সেইখানে সবামীজী 
আমাদের জন্য রুত্র-স্ততিটির অঙ্গবাদ করিলেন ঃ 

‘অসতে! মা সদগময়, তমসে! মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময় । 

আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 

--আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়! যাও, আমাদিগকে তম হইতে 
'জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, 
আমাদিগের নিকট আবিভূ্ত হও, আবিভূত হও, আমাদিগের নিকট আগমন 
'কর। হে রুদ্র, তোমার যে করুণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, তদ্বায়৷ আমাদিগকে 
নিত্য রক্ষা কর। 

‘আবিরাবির্ম এধি’_এই অংশের অন্গবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ 
করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কি নী: 
“আমাদের অস্তস্তলে আনিয়। আমাদের সহিত মিলিত হুও।’ কিন্তু অবশেষে 
তিনি আমাদের নিকট তাহার চিস্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সক্কোচের সহিত 
ব।ললেন, ‘ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়! আমাদের নিকট 
আইস।, ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে, “ছে রুদ্র, তুমি 
কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও 
আত্মপ্রকাশ কর। এক্ষণে তাঁহার অন্ুবাদটিকে সমাধি-কাঁলীন অন্গভূতিরই 
এক ক্ষিগ্র ও সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মাত্র বলিয়। মনে করি। উহ] যেন সংস্কৃতের 
মধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্‌ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরেজী 
ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে। 

বাস্তবিক সে অপরাহুটি যেন অঙ্ুবাদের গুভলগ্ন বলিয়া মনে হুইল, 
এবং তিনি হিন্দুদের শ্রাদ্ধাহষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্ততম 
মন্ত্রটর১ কিছু কিছু আমাদের নিকটে অনুবাদ করিয়! দিলেন £ 


১ মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্নঃ সন্্বোষধীঃ। 
মধু নক্তমুতোবসি মধুমৎ পারধিবং রজঃ। মধুদ্বোরম্ত নং পিতা! । 
মধুমান্নে! বনস্পতির্ধুম! অস্ত হুর্যঃ॥ মাধ্বীগাবে| ভবন্ত নঃ | ও মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। 


[ ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গাল! না দিয়। একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ দেওয়া হইল ।-_অনুবাদক ] 


ত্বামীজীয় সহিত হিমালয়ে ২৮৭ 


আমি পরব্রন্ষকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; বায়ুসকল আমার অনুকূল 
হউক, নদীসকল অনুকূল হউক, ওষধিনকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও উধা 
আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অন্কুল হউক, গ্োরূপী পিতা 
আমাদের অনুকূল হউন, বনস্পতিনকল আমাদের অনুকূল হউক, সুর্য আমাদের 
অনুকূল হউন, গৌসকলও আমাদের অনুকুল হউক । ও মধু, ও মধু, ওঁ মধু। 
পরে স্বামীজী খেতড়ির নর্তকীর নিকট সুরদীসের যে গানটি শুনিয়াছিলেন, 
সেটি আমাদের নিকট পুনরায় গাঁছিলেন 
প্রভু মের! অবগুণ চিত ন ধরো, 
সমদরশী হৈ নাম তুম্হারো, ইত্যাদি--১। 
দেই দিন কি আর এক দিন, তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বুদ্ধ 
সন্ন্যাীর কথা বলিলেন, ষিনি তাহাকে একপাল বানর কর্তৃক উত্ত্যক্ত 
দেখিয়া, এবং তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া! পলাইতে পারেন, এই আশঙ্কা 
করিয়া! উচ্চৈঃস্থরে বলিয়া ছিলেন, ‘সর্বদা! জানোয়ারগুলার সম্মুখীন হইও।, 


বড় আনন্দেই আমর! উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই 
চটিতে পৌছিয়া দুঃখ বোধ হুইত। এই সময়ে রেলযোগে ‘তরাই’ নামক সেই 
ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটি সার! বিকাল লাগিয়া- 
ছিল, এবং স্বামীজী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি। 


সম্পূর্ণ গানটি এই খণ্ডের ২৭* পৃষ্ঠার জষ্টব্য। 


২৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৫ 


স্থান--বেরিলী হইতে যারামুল্া 
কাল--১৪ই হইতে ২*শে জুন 


১৪ই জুন। পরদিন আমর! পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম ; এই ঘটনায় স্বামীজী 
অতিশয় উল্লসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি ছিল যে, 
উহা! ঠিক যেন তাহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হইত । হ্বামীজী বলিলেন, ‘এখানে 
মেয়েরা চরক। কাটিতে কাটিতে তাহার “সোহহং সোহহং" ধ্বনি শুনিয়। 
থাকে।' বলিতে বলিতে সহসা বিষয়াস্তর আলোচনায় তিনি স্থদূর অতীতে চলিয়া 
গেলেন এবং আমাদের সমক্ষে যবনগণের সিঙ্কুনদ-তীরে অভিযান, চন্দ্রগুত্ের 
আবির্ভাব এবং বৌদ্বসাত্রাজ্যের বিস্তার, এই সকল মহান্‌ এতিহাসিক দৃশ্বাবলী 
একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি যেমন করিয়া 
হউক আটক পর্যন্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হুইয়াছিলেন, সেই 
স্থানটি স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতপক্ষল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট 
গান্ধার-তাস্র্ষের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব বৎসর 
লাহোরের যাদুঘরে দেখিয়া থাঁকিবেন ) এবং “কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ 
চিরকাল ঘবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে'_-ইওরো গীয়গণের এই অর্থহীন অন্তায় 
দাবি নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হুইয়া উঠিলেন। 
গোধূলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটি অতিক্রমকাঁলে 
দ্বামীজী আমাদিগকে তাহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন । 
তিনি তখন সবেমাত্র সন্গ্যা-জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাহার 
বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি 
এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি বলিলেন, “সদ্ধ্য| হইয়াছে ; আর্ধগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ 
করিয়াছেন, ইহ! সেই যুগের সন্ধ্যা । দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বনিয়া 
এক বৃদ্ধ। অন্ধকাঁর-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর 
পড়িতেছে, আর তিনি খখেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। ভার পর আমি 
সহজ অবস্থ। প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু 
প্রাচীনকালে আমরা যে হর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর ।' 
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এই আলোঁচনা-প্রসঙ্দে আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, ‘শশ্বরাচার্ষ 
বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তাঁন। 
বলিতে কি, আমার চিরস্তন ধারণা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার কঠশ্বর 
যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন স্থদূুরে নিবন্ধ হইল- “আমার 
চিরস্তন ধারণ! এই ষে, তাহারও শৈশবে আমার মতো! কোন এক অলৌকিক 
দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এরং তিনি এরপে সেই প্রাচীন তানকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহ! সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষৎসমূহের 
সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাহার সমগ্র জীবনের কাজ ।, 


রাওলপিণ্ডি হইতে মরী পর্যন্ত আমর! টঙ্গায় গেলাম এবং কাশ্মীরযাত্রার 
পূর্বে তথায় কয়েক দিন অতিবাহিত করিলাম। এইখানে স্বামীজী এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, যর্দি তিনি প্রাচীনপন্থিগণের মধ্যে- কোন 
ইওরোপীয়কে শিশ্তরূপে বা স্বীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাইতে কোন চেষ্টা 
করেন, তাহ! হইলে তাহ! বাঙল! দেশে করাই ভাল। পঞ্চাবে বিদেশীয়দিগের 
প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, সেখানে এরূপ কোন কার্ধের সফলতার 
সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটি তাহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ 
করিত ; এবং তিনি কখন কখন বলিতেন যে, বাঙালীর] রাজনীতি-বিষয়ে 
ইংরেজের বিরোধী, অথচ উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভালবাস! ও বিশ্বাসের একটা 
প্রবণতা রহিয়াছে; ইহা! আপাতবিকুদ্ধ হইলেও সত্য। 

অপরাহ্বের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্য ঘরের মধ্যে কাঁটাইতে বাধ্য 
হুইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন 
অধ্যায় খুলিয়! গেল। কারণ, ম্বামীজী গভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের 
আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে-নকল 
কুরীতি বামীচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি স্বীয় আপোষহীন 
বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন। 

যিনি কাহাকেও নিরাশ করা সহ করিতে পারিতেন না, সেই শ্ত্রীরামকুষ্ণ 
.এই সব কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, ‘ঠাকুর 
বলিতেন- হা, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়িরই একট! পায়খানার দুয়ারও 
তে! আছে! এই বলিয়া শ্বামীজী দেখাইয়া দিলেন যে, নকল দেশেই যে- 
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সকল সম্প্রদায়ে কদাচারের ভিতর দয়! ধর্মলাতের চেষ্টা কর! হয়, তাহারা এই 
শ্রেণীভুক্ত । 

আমর! স্বামীজীর সহিত পাল! করিয়! টঙ্গায় যাইবার ব্যবন্থ। করিলাম, এবং 
এই পরবর্তী দিনটি ষেন অতীত স্বতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল। 

তিনি ব্ৰহ্মবিষ্ঠ৷ সম্বন্ধে--“একমেবাদ্িতীয়ম্‌ সভার সাক্ষাৎকার সহন্ধে বলিতে 
লাগিলেন, এবং প্রেমই যে পাপের একমাত্র ওষধ, তাহাও বলিলেন। তাহার 
স্ছুলের একজন সহপাঠী বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া 
গেল। রোগটির ঠিক পরিচয্ম পাওয়া! যাইতেছিল ন; উহার ফলে দিন দিন 
তাছার সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তির ক্ষয় হইতেছিল, এবং চিকিৎনকগণের নৈপুণ্য 
সম্পূর্ণক্ূপে পরাভূত হুইয়াছিল। অবশেষে 'ঘ্বামীজী চিরকাল ধর্মভাঁবাপক্ন' 
ইহা জান! থাকায় এবং অন্য সব উপায় বিফল হইলে মান্য ধর্মের আশয় 
লয় বলিয় তিনি স্বামীজীকে একবার আনিতে অন্থুরৌধ করিয়া লোক 
পাঠাইলেন। আচার্দেব তথায় পৌছিলে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। 

‘যিনি ব্রহ্গকে আপন! হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অন্তত জানেন, ক্ষত্রিয় তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন ; এবং ধিনি লোকসকলকে আপন! হইতে অন্বত্র ভাবেন, 
লোকসকল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন ।_-এই শ্রতিবাক্য: তাহার মনে 
পড়িল এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। 
পরে স্বামীজী বলিলেন, “হৃতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের 
মতো। কথা বলি না, বা রাগিয়। কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে, প্রেম ভিন্ন 
অন্ত কিছু প্রচার করা আদে আমার অন্তরের ভাব নহে। আমরা যে 
পরম্পরকে ভাঁলবামি, এইটুকু হায়ঙগম হইলেই এই সব গণ্ডগোল মিটিয়া 
যাইবে ! 

সম্ভবতঃ সেই দিনই ( অথব! পূর্বদিনও হইতে পারে ) তিনি “মহাদেব'- 
প্রদঙ্জে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাহার জননী পুত্রের দুষ্টামি 
দেখিয়া হতাশ হুইয়া বলিতেন, “এত জপ, এত উপবামের ফলে শিব কিন। একটি 
পুণ্যাত্মার পরিবর্তে তোকে--ভূতকে পাঠাইলেন 1) অবশেষে তিনি যে সত্য.. 

১. বন্ধ তং পরাদাদ্‌ যোহস্তত্রাত্মনো| ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্‌ যোহস্তত্রাক্সনঃ ক্ষত্রং বেদ 

লোকাস্তং পরাদর্যোহন্যত্রাক্সনে| লোকান্‌ বেদ ।'- বৃহ্দারগ্যক, ৪1৫1৭ 
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সত্যই শিবেন্ন একটি ভূত, এই ধারণ! তাহাকে পাইয়। বসিল। তাহার মনে 
হুইল, ঘেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্ত শিষলোক হইতে 
নির্বাসিত হইয়াছেন, আর তাহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হইবে--সেখানে 
ফিরিয়া যাওয়া । 

তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাহার প্রথম আচার-মর্ধীদীলজ্ঘন পাঁচ 
বৎসর বয়সে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ভান হাত 
এটো-মাখ। থাকিলে বা হাতে জলের গেলাস তুলিয়! লওয়! কেন অধিক 
পরিচ্ছন্নতার কাজ হুইবে না, এই মর্মে তাহার মাতার সহিত এক তুমুল 
তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুষ্টামি অথব1 এই জাতীয় অন্য সব দু্টামির 
জন্ত জননীর অমোঘ ওঁধধ ছিল--বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়। 
দেওয়া, এবং তাহার মন্তকে শীতল জলধার। পড়িতে থাকিলে ‘শিব! শিব! 
উচ্চারণ করা । ম্বামীজী বলিলেন যে, এই উপায়টি কখনও বিফল হইত 
না। মাতার জপ তাহাকে তাহার নির্বাদনের কথ! মনে পড়াইয়া দিত, 
এবং তিনি মনে মনে ‘না, না, এবার আর নয়! এই বলিয়া আবার শাস্ত 
এবং বাধ্য হইতেন। | 

মহাদেবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল, এবং একদ! তিনি 
ভারতের ভাবী শ্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহার! তাহাদের 
নৃতন নৃতন কর্তব্যের মধ্যে মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে শুধু শিব! শিব !' বলে, 
তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজ্জা করা হুইবে। তাহার নিকট 
হিমালয়ের বাতাস পর্ধস্ত সেই অনাদি অনস্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মৃত্তি দ্বার! 
ওতপ্রোত, যে ধ্যান স্থখচিস্তার দ্বার! ভগ্ন হইবার নহে ; এবং তিনি বলিলেন 
যে, এই গ্রীষ্ম খতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুবিলেন, 
খাহাতে মহাদেবের মন্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে, শিবের জটার 
মধ্যে স্থরধূনীর ইততস্ততঃ লঞ্চরণ কল্পিত হুইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি 
বহুদিন ধরিয়! পর্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলগ্রপাতদকল কি কথা বলে, ইহ! 
জানিবার জন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াঁছিলেন ঘে, ইহ! 
সেই অনাদি অনস্ত ‘হর হুর বম্‌ বম্‌ ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন, ‘হ্যা, তিনিই মহেশ্বর, শাস্ত, সুন্দর এবং মৌন! আর আমি 
ভীহার পরম ভক্ত ।, 


২৪২ স্বামীজীর বানী ও রচন। 


আর এক সময় তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল--বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত 
জীবাত্মার সম্বন্ধে আদর্শম্ব্ূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "এই জন্তই, 
যদিও মাতার স্রেহ কতকাংশে এতদপেক্ষা মহত্বর, তথাপি পৃথিবীসুদ্ধ লোক 
স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে । অপর কোন প্রেমেই 
এরূপ মনের মতন করিয়। গড়িয়া লইবার অপূর্ব শক্তি নাই। প্রেমাম্পদদকে 
যেমনটি কল্পনা কর! যায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটিই ছইয়া উঠে, এই 
প্রেমে প্রেমাম্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয় ।” 

পরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল, এবং বিদেশপ্রত্যাগত 
পান্থ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার স্বদেশের নরনারীকে শ্বাগত জানায়, 
ক্বামীজী তাহার উল্লেখ করিলেন । সারা জীবন ধরিয়৷ মানুষ অজ্ঞাতসারে 
এই শিক্ষালাভ করিয়া আসে যে, সে দ্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে 
ভাবের মৃতুতম আলোঁড়নটি পর্যন্ত বুঝিতে পারে। 
পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাঁদচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে 
দেখা হইল। তাহাদের কৃচ্ছাছরাগ দেখিয়! স্বামীজী কঠোর তপন্যাঁকে 
“বর্বরতা” বলিয়। তীব্র সমালোচনা করিতে লাঁগিলেন। যাত্রিগণ তাহাদের 
আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, 
এই দৃপ্যে তাহার মনে কষ্টকর স্থতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানব- 
লাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হুইয়! উঠিলেন। পরে 
আবার ওঁ ভাব যেমন হঠাৎ আপিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়1 গেল এবং 
তাহার পরিবর্তে এই “বর্বরতা” না থাকিলে যে বিলাস আসিয়া মানষের সমুদয় 
মহয্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত 
হুইল। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৯৩ 
৬ 


কাশ্মীর উপত্যক! 


স্থান--বিতস্ত নদী ( বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর ) 
কালস্”২* শে হইতে ২২শে জুন 

“ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়’ পরম উল্লাসে এই কথ! বলিতে 
বলিতে স্বামীজী আমাদের ভাঁকবাংলার কামরায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং 
ছাঁতাটি জানুছয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন সঙ্গী না 
লইয়া আসায় তীহাকেই সাধারণ ছোট-খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে 
হইতেছিল, তিনি ভোঙা ভাড়া কর! প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্ত বাহির 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হুইয়াই হঠাৎ একজন লোকের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামীজীর নাম শ্রবণে কাজের সমস্ত ভার নিজের উপর 
লইয়! তাহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং দিনটি 
আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাভারে তৈরী কাশ্মীরী চ! 
পান করিলাম, এবং এ দেশের মোরববা খাইলাম । পরে প্রায় চারিটার সময় 
আমর! তিনডোঙ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আর 
বিলম্ব না করিয়! গ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । প্রথম সন্ধ্যাটিতে আমরা 
ত্বামীজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিয়াছিলাম। 

পরদিন আমর! তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম 
উপত্যকায় উপস্থিত হুইলাম। ইহাই ‘কাশ্মীর উপত্যক” নামে পরিচিত ॥ 
কিন্তু হয়তে। শ্রীনগর উপত্যকা" বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া 
হয়। 

সেই প্রথম প্রভাতে ক্ষেত্রের উপর দিয়া লম্বা এক চোট ভ্রমণের পর আমর! 
এক বিস্তৃত গোঁচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড চেনার গাছের 
নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য সত্যই দেখিলাম, যেন এই গাছের কোটরে 
প্রবাদোক্ত বিশট। গরু স্থান পাইতে পারে! কিক্ধপে ইহাকে এক সাধু- 
নিবাসের উপধোঁগী করিয়া লওয়। যাইতে পারে, হ্বামীজী এই স্থাপত্যবিষয়ক 
আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন । বাস্তবিকই এ সজীব বৃক্ষটির কোটরে একটি ক্ষুদ্র 
কুটীর নিমিত হইতে পাতিত ; পরে তিনি ধ্যানের কথ! বলিতে লাগিলেন; 


২৪৯৪ তবামীজীর বাণী ও রচনা 


ফলে দাড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই এঁ কথার স্বতি উহাকে 
পবিত্রভায় মণ্ডিত করিয়া দিবে! 

তাহার সহিত আমর! নিকটস্থ গোলাবাঁড়িতে প্রবেশ করিলাম। মেখানে 
দেখিলাম, তরুতলে বলিয়া এক পরমন্থতী বর্ষীয়সী রমণী । তীহার মাথায় 
কাশ্মীরীনায়ী-স্থলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুঠন। তিনি বসিয়া পশম, 
হইতে স্থতা কাটিতেছিলেন এবং তাহার চারি পাশে তাহার দুই পুত্রবধূ এবং 
তাহাদের ছেলেপিলের। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। স্বামীজী পূর্ব শরৎ 
খতুতে আর একবার এই গোলাবাঁড়িতে আনিয়াঁছিলেন, এবং সেই অবধি এই 
বৃদ্ধটির শ্বধর্মে আস্থা! এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন । 
সে-বার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনিও তৎক্ষণাঁৎ তাহাকে 
জল দিয়াছিলেন। বিদায় লইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “মা, আপনি কোন ধর্মাবলদ্ষিনী ? সগর্বে জয়ের উল্লাসে 
উচ্চকঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, ‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! প্রভুর কৃপায় আমি. 
মুসলমানী ! এক্ষণে এই মুসলমানি পরিবারের সকলে মিলিয়! শ্বামীজীকে 
পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি যে বন্ধুগণকে সন্ধে আনিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের প্রতিও সর্ববিধ মৌজন্য-প্রকাশে রত হুইলেন। 

শ্রীনগর পৌছিতে দুই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে 
আহারের পূর্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের মধ্যে একজন 
( ধিনি কাঁলীঘাট দেখিয়াছিলেন ) আচার্ধদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন 
যে, কালীঘাটে ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছাস তীছার বিদদৃশ বোধ হইয়াছিল, 
এবং বলিয়া উঠিলেন, ‘প্রতিমার সম্মুখে লোকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন? 
স্বামীজী একটা তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন, 
‘তিল আর্ধগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ, কিন্ত এই প্রশ্নে :তিনি 
হুস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়। দিলেন, পরে স্থিরভাবে দীড়াইয়া প্রশান্ত 
গন্ভীরদ্বরে বলিলেন, ‘এই পর্বতমালাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার 
সন্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয় ? 


আচার্ধদেব আমার্দিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গ্রীম্মাবসানের 
পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়! গিয়া ধ্যান শিক্ষা 


হবামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৯৫ 


দিবেন। স্থির হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটি দেখিব--ভারপর মির্জনবাদ 
করিব। | 

শ্রীনগরে প্রথম রজনীতে আমরা কতিপয় বাঙালী রাঁজকর্মচারীর গৃহে 
ডোঁজন করিয়াছিলাম, এবং নান! কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অত্যাগতগণের 
মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন, (প্রত্যেক জাতির ইতিছাম কতকগুলি 
আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশন্বরূপ? উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেই- 
গুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত। আমর] দেখিয়া কৌতুক অনুভব 
করিলাম যে, উপস্থিত ছিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উতপন করিলেন। তাহাদের 
চক্ষে ইহা তো স্পষ্টই একটি বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন 
হইয়। থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্বক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ 
হইয়। তাঁহার! সমগ্র ভাবটির প্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়। মনে হইল। 
অবশেষে গ্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া রলিলেন, ‘তোমরা! বোধ হয় স্বীকার করিবে 
যে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে চূড়াস্ত শ্রেণীভাগের একক ( 001:) মনস্তাত্বিক ; 
ভৌগোলিক বিভাগ অপেক্ষা ইহা! অধিকতর স্থায়ী । প্রণালী হিসাবে এই 
ভাবগত সাদৃপবগ্রহণকে একদেশবতিতামূলক সাদৃশ্তগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী 
কর] যায়। তারপর তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত ছুই জনের 
কথা উল্লেখ করিলেন? তন্মধ্যে একজনকে--তিনি জীবনে যত গ্রীইটধর্মাবলম্বী 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়! বরাবর মনে করিতেন অথচ 
তিনি একজন বঙ্গনারী ; এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাত্যে কিন্ত 
স্বামীজী বলিতেন যে, এ ব্যক্তি তাহার অপেক্ষাও ভাল হিম্ু। সব দিক 
ভাবিয়। দেখিলে এ অবস্থায় ইহাই কি সর্বাপেক্ষা বাঁনীয় ছিল ন! যে, 
উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব 
প্রদার বিধান কয়ে? র 


২৯৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৭ 


স্বান--প্রীনগর 
কাল--২২শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই 


প্রতিদিন প্রাতঃকালে ম্বামীজী পূর্বের স্ভায় আমাদের নিকট আসিয়া 
দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন,--কখনও কাশ্মীর যে-সকল বিভিন্ন ধর্মযুগের 
মধ্য দিয়া চলিয়া! আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্মের নীতি, 
কখনও ব! শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তো। বা কণিষ্ষের সময়ে 
শ্রীনগরের অবস্থ--এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত। 

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথ! 
কছিতে কছিতে হঠাৎ বলিলেন, "আসল কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম অশোকের 
সময়ে এমন একটি মহুদছুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্তু জগৎ এ যুগেই 
[ সবেমাত্র আজকালই ] উপযুক্ত হইয়াছে !-_-তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা 
বলিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক একছত্রত্ব বার বার ঈশাছি 
ও মুমলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছার! চূর্ণ হইয়াছিল, কিরূপে আবার 
এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার 
দাবি করিত, অবশেষে কি উপায়ে এই মহাসমন্বয় স্বল্কালমধ্যেই সম্ভবপর 
হইবে বলিয়া অহুমিত হইতেছে--এই সকল বিষয়ের অবতারণ! করিয়া: 
তিনি এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। 

আর একবার মধ্য-এনিয়ার দিথিজস্নী বীর জেঙ্গিজ অথবা! চেঙ্গিজ খা সম্বন্ধে 
কথ! হইল। তিনি উত্তেজিত হুইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘লোকে তাঁহাকে 
একজন নীচ পরগীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়! থাকো|; কিন্তু 
তাহা সত্য নহে! এইরূপ মহামন! ব্যক্তিগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা! 
নীচ হুন না! তিনি এক রকম একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন 
এবং তাহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাঁছিতেছিলেন। 
নেপোলিয়নও সেই ছীচে গড় লোক ছিলেন এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর 
একজন । মাত এই তিন জন-_-অথব! হয়তে। একই জীবাত্মা তিনটি পৃথক্‌ 
দিথিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তারপর একমাত্র অবতার-আত্ম!। ধনী 
শক্তি দ্বার! পূর্ণ হইয়। জীবব্রদ্বোকা-সংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্মজগতে 
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গ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ২৯৭ 


আঁবিভূর্ত হইয়া আঁনিতেছেন বলিয়! তিনি যে বিশ্বাস করিতেন, তাহারই 
ন্বন্ধে বর্থন! করিতে লাগিলেন। 


এই সময়ে 'প্রবুদ্ধ-ভারত' মাদ্রাজ হইতে মায়াবতীতে মবগ্রতিষিত আশ্রমে 
স্থানান্তরিত হুওয়ায় আমর! সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম। 

স্থামীজী এই পত্রথানিকে বিশেষ ভালবামিতেন। তত্প্রদত সুন্দর 
নামটিই তাহার পরিচয় । তাহার নিজের কয়েকখাঁনি মুখপত্র থাকে, এজন 
তিনি সদাই উৎস্থক ছিলেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে মাসিক 
পত্রের কি মূল্য, তাহ! তিনি লম্যক্রূপে হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অন্থুভব 
করিয়াছিলেন যে, বক্তৃত1! এবং লোকছিতকর কার্ধের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও 
তাহার গুরুদেবের উপদেশাবলী প্রচার কর! আবশ্যক । সুতরাং দিনের পর দিন 
তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লৌকছিতকর কাজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পন! 
করিতেন, তাহার কাগজগুলির: ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। 
প্রতিদিন তিনি স্বামী শ্বরূপানন্দের নব সম্পাদকতে আশু-প্রকাশোম্থুখ প্রথম 
সংখ্যাখানির বিষয়ে কথ! পাড়িভেন! একদিন বৈকালে আমর! সকলে বসিয়! 
আছি, এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিয়া বলিলেন, 
“একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্ত উহ! কবিতাকারে এরূপ 
দাড়াইল'---'০ the Awakened " 

২৬শে জুন। আচার্দেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন 
শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্ত উৎসক হইয়াছিলেন। কিন্ত আমরা ইহা না 
জানিয়া তাহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রত্রবণগুলি দেখিতে যাইবার 
জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতিপূর্বে কখনও কোন খ্রীষ্টান 
বা মুসলমান সেখানে পদার্পন করে নাই, পরে আমরা ইহার দর্শনলাভে 
যে কতদূর কৃতার্থ হুইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত ; কারণ ভগবান যেন স্থির 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই নামটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা! পবিত্র 
হইয়! উঠিবে। 

২৯শে জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা! আড়ম্বরে দুই তিন 
সহত্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী ভারী উপকরণে 

১ ভ্টব্য : Complete Works: অনুবাদ ‘প্ৰবুদ্ধ ভারতের প্রতি', এই গ্রস্থাবলীর ৭ম খণ্ডে 


২৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


গঠিত তথ্ৎ-ই-সুলেমান নামক একক্ষুদ্ মন্দির দর্শন করিলাম । সেখানে 
শাস্তি ও সৌন্দর্য বিরাজিত, নিয়ে বিখ্যাত ভাসমান উদ্ভানগুলি চতুষ্পার্থে 
বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও স্মতিসৌধাদির 
নির্যাণোপযোগী স্থান-নির্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সোৌন্দর্ধানুরাগের পরিচয় 
পাওয়া যায়, এই বিষয়টির অনুকূলে স্বামীজী যে তর্ক করিতেন, তথ্ৎ-ই- 
সুলেমান তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। লগুনে তিনি যেমন একবার 
বলিয়াছিলেন যে, চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই খষিগণ 
গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটির পর একটি করিয়া ভূরি তুরি 
দৃষাস্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন ধে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং 
প্রধান প্রধান স্থানগুলি পুজামন্দির নির্মীণপূর্বক পবিভ্রতা-মগ্ডিত করিয়া 


তুলিতেন। 
সেই সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর স্থৃতি মনে পড়িতেছে, থা £ 
তুলমী জগমে আইয়ে সঁবসে মিলিয়ে ধায়। 
ন জানৈ কেহি ভেকমে নারায়ণ মিলি যায় ॥” 


- তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয় বাস করে। জানি 
না কোন্‌ রূপে নারায়ণ দেখা দেন ! | 
‘একে! দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাঁসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ ॥” 
--একমাত্র দেবত৷ সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের 
অন্তরাত্মা, কর্মনিয়ামক, পর্বভৃতের আধার, সাক্ষী, চেতন্কবিধায়ক, নিঃসঙ্গ 
এবং গুণরহিত । 
‘ম তত্র সূর্যে! ভাতি ন চন্দ্ৰতারকং'--সেখানে স্থর্ধ প্রকাশ পান না, চন্দ্র- 
তারকাও নহে৭ 
কিরূপে একজন রাবণকে রামক্সপ ধারণ করিয়! সীতাকে প্রতারণা করিবার 
পরামর্শ দিয়াছিল, আমর! সে গল্পও শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন £ 
আমি কি এ-কথ! ভাবি নাই? কিন্ত কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে 
হইলে তাহাকে ধ্যান করিতে হুইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান। স্থতরাং 
যখন আমি তাহার ধ্যান করি, তখন ক্রহ্ষপদও তুচ্ছ হুইয়| যায়--তখন 
পরস্ত্রীর কথ! কিরূপে ভাবিব ?--তুচ্ছং ব্রহ্ধপদং পরবধৃসঙ্গঃ কৃত? . 


স্বামীজীর সহিত হ্মালয়ে ২৯৯ 


পরে স্বামীজী মন্তব্যস্বরূপে বলিলেন, ‘সুতরাং দেখ, অত্যস্ত সাধারণ বা 
অপরাধীর জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়! যায়।’ পরদোষ- 
সমালোঁচন। সম্থদ্ধে বরাবর এইরূপই হুইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে 
ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়! ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কখনও কোন ঘোর হুদ্ধার্যের 
বা দুষ্ট লোকের জঘন্য ও চুবৃত্ত ভাবট! লইয়! টানাটানি করিতেন না। 


“ঘা নিশা সর্বভূতানাং তন্যাং জাগতি সংযমী । 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ৷” 
যাহ! সর্বলোকের নিকট রাত্রি, সংঘমী ব্যক্তি তাহাতে জ্াগরিত 
থাকেন; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহ! তত্বদর্শী মুনির নিকট 
রাত্রি ( নিদ্র! )-স্বরূপ। 
একদিন টমাস অ! কেম্পিপের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা ও 
‘ঈশামুসরণ’ মাত্র সম্বল করিয় সম্্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন--তাহা বলিতে 
বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য সম্যাসি-বরের নামের সহিত ত অচ্ছেন্যভাবে 
জড়িত একটি কথ! তাহার মনে পড়িল £ 
ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিস্যঘভগণ; তোমরাও থাষো ? 
প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরের অস্তরে কথা কও। 
আবার আবৃত্তি করিতেন £ 
তপঃ ক বংসে ক চ তাবকং বপুঃ। 
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥১ 
কঠোর দেহসাধ্য তপস্তাই বা কোথায়, আজ তোমার এই সুকোমল দেহই 
বা কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত 'সছিতে পারে, কিন্ত 
পক্ষীর ভার কদাচ সহা করিতে পারে না। অতএব উমা, মা আমার, তুমি 
তপন্তায় যাইও না। আবার গাহিতেন £ | 
এস মা, এস মা, ও হাদয়রম। পরাণপুতলী গো, 
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গে! । 


১ কুমারসম্ভবম্, ৫1৪ 


৩০৫ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে 

জান গো জননী কি যাতন! লয়ে, 

একবার হৃাদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশো তাহে আনন্দময়ী । 

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীত! সমন্ধে (সেই বিন্বপ্নকর কবিতা, যাহাতে 

দুর্বলত। ব1 কাপুরুষত্বের এতটুকু চিহ্ন মাত্র নাই 1) দীর্ঘ কথোপকথন হইত। 
একদিন তিনি বলিলেন যে, স্বীলোক এবং শুদ্রের জ্ঞানচর্চায় অধিকার নাই 
এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় 
নিহিত। বাস্তবিকই গীতা] ব্যতীত উপনিষদ বুঝ! একপ্রকার অসম্ভব ; এবং 
সত্রীগণ ও সকল জাতিই মহাঁভারত-পাঁঠে১ অধিকারী ছিল। 


৪ঠ1 জুলাই । অতি উল্লাসের সহিত, গোপনে শ্বামীজী এবং তাহার 
এক শিষ্যা ( শিশ্তাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবাধী নহেন ) ৪5 
জুলাই তারিখে একটি উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। “আমাদের 
আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই, এবং থাকিলে উহ! দ্বারা আমাদের দলের 
অপর যাত্রিগণকে তাহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন 
কর! যাইতে পারিত', এই বলিয়া একজন দুঃখ করিতেছেন---ইহা! তিনি 
শুনিতে পান। ওর] তারিখ অপরাহে মহা ব্যস্ততার সহিত তিনি এক 
কাশ্মীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আদিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, 
যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাঁট কিন্ূপ করিতে হুইবে বলিয়া দেওয়। হয়, 
তাহা। হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়! দিবে। ফলে তারকা ও ভোর! 
দাগগুলি (9015 and 90059 ) অত্যন্ত আনাড়ীর মতো একখণ্ড বস্ত্ে 
আরোপিত হইল এবং উহ! চিরস্তামল গাছের (€ ০৮61:£:০61) ) কয়েকটি 
শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক 
দিয়! আটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাঁবাসিগণ হ্বাধীনতা- 
লাভের দিবসে ( Independence Day ) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার 
অন্ত নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত 
থাঁকিবার জন্ত আর এক জায়গায় যাঁওয়। স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি 


লক্ষণীয় : গীতা মহাভারতের ভীম্মপর্বের অন্তর্গত। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩৪১ 


অন্যান্ত অভিভাষণের সহিত নিজে একটি কবিত।১ উপহার দিলেন। সেগুলি 
এক্ষণে স্বাগত-স্বরূপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল £ To the Fourth of July. 

€ই জুলাই । সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত 
মেয়েলি শাস্ত্র অনুযায়ী পরিহাসচ্ছলে কবে তাহার বিবাহ হুইবে দেখিবার 
অন্ধ নিজ থালায় কয়টি চেরী ফলের বিচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়! দেখেন! 
স্বামীজী ইহাতে দুঃখিত হুন। কি জানি কেন, স্বামীজী এই খেলাটিকে 
সত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, 
তখন দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ ত্যাগের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ উথলিয়) 
পড়িতেছে। 

৬ই ভুলাই। অপরাধীর সহিত যেন এক চিস্তা-ক্ষেত্রে দাড়াইবার ফে 
সন্ধদয় বাসন! তাহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হুইয়! 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘এই সব গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার 
মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয়।? কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহার! গার্হস্থ্য 
জীবনের জয়গান করে, তাঁহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের 
উপর জোর দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া! উঠিলেন, 
‘জনক হওয়া কি এত সৌজ!?- সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হুইয়। রাঁজ-সিংহাসনে 
বলা? ধনের বা যশের অথব! শী-পুভ্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা 1 
পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, তাঁহারা এই অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে । কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম--এমন সব 
মহাপুরুষ তো! ভারতবর্ষে জন্মান ন! 

এবং তারপরে তিনি অন্য দিকটির কথা কছিতে লাগিলেন। 

শ্রোতাঁের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন £ এ-কথা মনে মনে বলিতে, 
এবং তোমার সম্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভুলিও না যে, 

' 'মেরুসর্যপয়োর্ধদ্বৎ সুর্যধঘ্োতয়োরিব। 
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥ 

--মেরু এবং সর্ধপে ধে প্রভেদ, হর্ধ এবং খগ্যোতে যে গ্রভ্দে, সমুদ্র এবং 
ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রভেদ, সম্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ। 


১ জ্রষ্টব্য £ Complete ০25 7 অনুবাদ মুভি এই গ্রস্থাবলীর “ম থণ্ডে। 


২৩০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


‘সৰ্বং বস্তু ভয়ান্িতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌।' 
- পৃথিবীতে সকল বস্তই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে বেরাগ্যই ভয়রহিত। 
ভণ্ড সাধুরাও ধন্ধ, এবং যাহার! ব্রত উদ্যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে, 
তাছারাও ধন্ত; কারণ তাহারাও আদর্শের শেষ্ঠত| বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, 
এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার কারণ। আমর! যেন কখনও 
আমাদের আদর্শ না ভূলি- কোন মতেই না ভূলি। 


এই সব মুহূর্তে তিনি প্রতিপান্ত ভাবটির সহিত সর্বতোভাবে এক হইয়া! 
যাইতেন। এই সব কথাবার্তা যখন হয়, তখন আমর! ডালহদ হইতে শ্রীনগরে 
ফিরিয়াছি। ডালহ্দ দর্শনই আমাদের ৪ঠ1 জুলাই-এর উৎসবের প্রকৃত আনন্দ- 
অনুষ্ঠান । 


পরবর্তা রবিবার, ১*ই জুলাই রাত্রে বিভিন্ন সুত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম 
যে আচার্ধদেব সোনমার্গের রাস্তা! দিয়! অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটি 
পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমান্র না লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
হিন্দুশাদিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ 
হয় নাই। 

১৫ই জুলাই। শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমর! নদীর অনুকুল 
আোতে কিয়দ্দ'র যাইবার জন্ত সবেমাত্র নৌক! খুলিয়াছি, এমন সময় 
ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পাবিল, এবং আমাদের 
সংবাদ দিল যে, ম্বামীজীর নৌক1 আমাদের অভিমুখে আসিতেছে। 

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, 
ফিরিয়া আমিয়! তিনি আনন্দ অন্থভব করিলেন। এবারকার গ্রীন্ম খতুতে 
অন্থাভাঁবিক গ্ররম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তুষারবসত্ম (8190167) ধনিয়। 
যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই 
ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন । 

কিন্ত আমাদের কাশ্ীরবাসের কয়েক মাপে আমর! হ্বামীজীর যে তিনটি 
মহান দর্শন ও ইহার ফলে বিপুল আনন্দোপলব্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম, 
তাহার প্রথমটির হ্ত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমর! স্বচক্ষে তাছার 
গুরুদেবের সেই উক্তির সত্যত। অনুভব করিতে পারিতেছিলাম ঃ 
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খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই উছার 
মধ্যে রাখিয়া! দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হুইবে বলিয়।। কিন্তু উহ! ফিন- 
ফিনে কাগজের পর্দার মতো, নিমিষের মধ্যেই ছি ড়িয়া ফেল! ঘায়। 


৮, 


স্থান__কাশ্মীর ( পাণ্ডে স্থানের মন্দির ) 
কাল--+১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই 


১৬ই জুলাই। পর দিবস জনৈক শিল্তার ত্বামীজীর সহিত একখানি 
ছোট নৌক1 করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের 
অন্থকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামগ্রসাদদের গানগুলি একটির পর একটি 
গাহিয়! চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অহ্বাদ করিয়া দিতেছেন £ 
‘ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহ1-পেটা, 
(আমি) তবু কালী ব'লে ডাকি, মা, সাবাস আমার বুকের পাঁটা। 


অথবা, “মন কেন রে ভাবিস এত, 
যেন মাতৃহীন বালকের মতে!’ ইত্যাদি । 
তারপর শিশু কুপিত হুইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই 
ভাবের একটি গান গাহিলেন। তাহার শেষভাগটি এই 
“আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, 
বিমাতাঁকে ম! বলিব ।, 


১৭ই জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইছারই পরদিবস তিনি ধীরামাঁতাঁর নৌকায় 
আঁসিয়! ভক্তি-প্রসঙ্গ করিতে থাকেন । প্রথমেই একাধারে হরগৌরী মিলনশ্বরূপ 
সেই অদভুত হিন্দুভাঁবটি কথিত হুইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া 
সহজ, কিন্ত সেই কম্বরের অভাবে কথাগুলি কিরূপ প্রাণহীন মনে 
হুইতেছে। তাহা ছাড়! তখনকার চতুষ্পার্থের মৃশ্ব কি অপরূপ ছিল!_- 
ছবিধানির মতো শ্রীনগর, লম্বাডি দবেশস্থলভ সমুন্নতশিয় পপলার গাছগুলি, 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


এবং দূরে চির-তৃষারয়াশি ! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায় মহান্‌ পর্বত 
পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দুরে তিনি আবৃত্তি করিলেন £ 

কম্ত.রিকাচন্দনলেপনায়ে, শ্বশানভন্মাঙ্গবিলেপনায়। 

সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায় । 

দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগন্যরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 

যা বাঃ কঃ 

সদ! শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাহশিবানাঁং পরিতভূষণায়। 

শিবাহ্িতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই আর একরূপ-_অপর ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি 
আবৃত্তি করিলেন : 

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়; 

বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়। 

প্রেমের কিশোরী-_প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি, 

রাধার প্রেমে বল্‌ রে হরি। 

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ মাতায়, 

রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয় ॥ 
তিনি এত তন্ময় হুইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার প্রাতরাশ প্রস্তত হুইয়া 
অনেকক্ষণ পর্যস্ত পড়িয়া রহিল, এবং অবশেষে ‘যখন এই সব ভক্তির প্রসঙ্গ 
চলিতেছে, তখন আর খাবারের কি দরকার ? এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছা 
পূর্বক উঠিয়া গেলেন এবং অতি সত্বরই ফিরিয়া আলিয়া! সেই বিষয়ের 
পুনরালোচনা ক প্রবৃত্ত হইলেন। 

কিস্ত--হুয় এই সময়েই, ন! হয় অপর কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, যাহার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্ধের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার 
নিকট তিনি রাধাক্কষফের প্রসঙ্গ উখাপন করেন না। কঠোর এবং 
আগ্রছবান্‌ কর্মীর জনক শিব, এবং কর্মীর পক্ষে তীহারই পদে উৎসর্গাত 
হওয়া! উচিত । 
পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামকষের একটি চমৎকার উপদেশ 

শুনাইলেন, তাহাতে অপরের সমালোচককে মৌমাছি ব মাছির সহিত তুলনা 
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কর! হইয়াছে। যাহার! মধু অন্বেষণ করে, ভাহারাই মৌমাছি; আর বাহার! 
বাছিয়া বাছিয় দায়ে বসে, তাহারাই মাছি। 

পরে আমরা ইসলামাবাদ? অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইছাই 
বাস্তবিক অমরনাখথ-যাত্রা হুইয়া দীড়াইল। 

১৯শে জুলাই । প্রথম অপরাহুটিতে বিতত্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের 
মধ্যে আমর। চির-অন্বেষিত পাণ্ডে স্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। (পাঞ্ডে'দ্থন 
কি পাণ্ডে স্থান-_পাঁণুবগণের স্থান ? )--' 

স্বামীজীর চক্ষে স্থানটি ইতিহাসের অতি মধুর স্বতিবিজড়িত। ইছ! 
বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নির্শনন্বরূপ এবং ইতিপূর্বে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে 
যে চারিটি ধর্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহ! সেগুলিরই অন্ততম । 

(১) বৃক্ষ ও নৰ্পপূজার যুগ,--এই সময় হইতেই নাগ-শবাস্ত কুওনামগুলির 
প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ (৩) সৌরোপাসনার 
আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগ এবং (৪) মুসলমান-ধর্মের যুগ। তিনি 
বলিলেন, ভাস্বর্ধই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প, এবং হুর্ধচিন্তিত চক্র অথবা পদ্ম 
ইহার খুব মামুলি কাকুকার্ধস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মৃতিগুলিতে বৌদ্ধধর্মের 
পূর্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে. তাক্ষর্ষের যথেষ্ট 
অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্যমৃত্তিটি নৈপুণ্য-বঞ্জিত ।-.- 

তখন স্বর্ধান্ডের সম্য়--কি অপরূপ হৃর্যান্ত! পশ্চিম দিকের পর্বতগুলি 
গাঢ় লাল রঙে ঝকৃঝকৃ করিতেছে । আরও উত্তরে বরফ ও মেঘে সেগুলি 
নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল 
উজ্জল অগ্নিশিখার রঙের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মতো! হুতিদ্রাবর্ণ ; তাহার 
পিছনেই নীল এবং ওপলের মতে! সাদা পটভূমি । আমরা দাড়াইয়া দেখিতে 
লাগিলাম; তারপরেই “হুলেমানের সিংহাসন” (যাহা! ইতিমধ্যেই আমাদের 
প্রিয় হুইয়া উঠিয়াছিল, সেই হ্ষুত্র তথ ৎ) নজরে পড়িবামাত্র আচার্ধদেব 
বলিয়া উঠিলেন, ‘মন্দিয়স্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়! যেখানে 
চমৎকার দৃপ্ত, হিন্দু সেই স্থানটিই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তখৎ হইতে 
সমগ্র কাশ্মীরটি দেখিতে পাওয়। যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাত 
হবিপর্বভ উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়|া একটি লিংহ অর্ধশশাক্ষিতভাবে অবস্থান 
করিতেছে । আর মার্তখের মন্দিরের পাঁদমূলে একটি উপত্যকা রহিয়াছে !' 


2২৬ 


৩e৬ স্বামীলীর ৰাণী ও রচন। 


আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদুরে নঙ্গর কর] ছটা 
ছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমাদিগের সম্ভ-আবিদ্কত নিত্য 
'দেবালয় এবং বুদ্ধমৃতিটি শ্বামীজীর মনে গভীর ভাবের উদ্রেক করিয়াছে। 
সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাতার বজরাঁয় একআ হুইলাষ, এবং তত্রত্য' 
কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। 
ঈশাহি ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্ধদেব 
এই মর্মে বলিতেছিলেন, কিন্ত আমাদের একজন এই মতটি আটে মাঁনিতে 
চাহে না। 
উক্ত নারী। বৌদ্ধ কর্মকাণ্ডই বাঁ কোথা হইতে আসিল? 
স্বামীজী। বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে । | 
প্রশ্নকর্জী। অথব। ইহ দক্ষিণ ইওরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়। এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করাই তাল নয় কি যে, বৌদ্ধ ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড 
সবই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভৃত? 
স্বামীজী। না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি তুলিয়া যাইতেছ যে, 
বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের অন্ততূক্ত ছিল! এমন কি, (জাতি- 
বিভাগের বিরুদ্ধে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কিছু বলে নাই! অবশ্য জাতিবিভাগ 
তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটিকে 
পুনংস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র । মঙ্গ বলিতেছেন, 
যিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকাঁর করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব 
সাধামত এইটি কার্ষে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র । 
প্রশ্ন। কিন্ত ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ ? ' তাহার! 
এক-_ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পৃজাপদ্ধতির 
যাহা মেরুদপগ্ুশ্বক্ূপ, আপনাদের ধর্মে তাঁহার নামগন্ধও নাই! 
ত্বামীজী। নিশ্চয় আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ম্যাস (1958) আছে, 
তাহাই দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed 
5502870610৮ আমাদের 'প্রসাদ*স্থানীয়। ধু গ্রীম্মগ্রধান দেশের 
প্রথাহুযায়ী উহ! হাটু গাঁড়িগ্না, বনিয়! বসিয়া নিবেদন করা হয়। 
, তিব্বতের লোক হাটু গাড়িয়া থাকে। এতস্তি্ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও 
ধূপদীপ দান এবং গীতবাগ্ঠের প্রথা আছে। 


স্বামীজীয় সহিত হিমালয়ে ৩৯৭ 


প্রশ্ন । কিন্ত ঈশাহি ধর্মের মতো ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি? 
কেহ এই ভাবে আপত্তি তুলিলে শ্বামীজী বরাবর তহুত্তরে কোন নির্তাক 
আপাঁত-বিরুদ্ধ কিন্তু অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন 
'অভিনব এবং অচিস্ভিতপূর্ব সামান্তীকরণ নিহিত থাকিত। 
স্বামীজী। না) আর ঈশাহি ধর্মেও কোনকালে ছিল না। এ তো ছাক! 
গ্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম, এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট হইতে--সম্ভবতঃ 
মুর জাতির প্রভাবের ম্ধ্য দিয়া ইহ! গ্রহণ করিয়াছিল। 
পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিপাৎ করিয়। দেওয়া, সেটা একমাত্র 
মুসলমান ধর্মই করিয়াছে। ধিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থন! পাঠ করেন, 
তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়! দাড়ান এবং শুধু কোরান-পাঠই 
বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। 
এমন কি, 4017৪01, পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের 
মুখন। জাহিনিয়ান দুইজন সন্গ্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত 
বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একখানি চিত্র আমি দেখিয়াছি। 
তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুগ্ডিত। বৌদ্ধযুগের প্রাকৃকালীন 
হিন্দুধর্মে সন্ন্যানী ও অন্যাসিনী দুই-ই বর্তমান ছিল। ইওরোপ নিজ 
ধর্মসন্প্রদায়গুলি থিবেইড; হইতে পাইয়াছে। 
গ্রশ্ন। এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের ক্রিয়াক1ওকে 
আর্ধ ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন? 
শ্বামীজী। হ1। প্রায় সমগ্র ঈশাছি-ধর্মই আর্ধধর্ম বলিয়। আমার বিশ্বাস । 
আমার মনে হয়, থৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। ক্রীট দ্বীপের অদূরে 
সেই স্বপ্ন দেখা অবধি আমার বরাবর এই সন্দেহ! আলেকজান্ত্রিয়ায় 


১ স্ট্যাসিউস প্রণীত খীব্ম্‌-সন্বদ্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্স্‌ প্রাচীন 
গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাদনপ্রার্থী ত্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধই উত্তর গ্রন্থের বিষয়বন্ত। 

২ ১৮৭৭ ব্রীষ্টাকোর জানুআরি মাসে ভারত-প্রত্যাগমনের পথে নেপল্ম্‌ হইতে পোর্ট সৈয়দ 
আসিবার সময় স্বামীজী স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্বাশ্রধারী বৃদ্ধ তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
বলিল, 'এই ক্রীট দ্বীপ’ এবং তিনি যাহাতে পরে উনাকে চিনিতে পারেন, এই অন্ত উক্ত দ্বীপের একটি 
স্বান তাহাকে দেখাইয়। দিল। উত্ত স্বপ্নের মর্ম এই ছিল বে, ঈশাহি ধর্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং 
এই সম্বন্ধে মে তাহাকে দুইটি ইওরোগীয় শব্দ শুনাইল-_তাহাদেয় মধ্যে একটি 'খেরাপিউটি, 


৩০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়) এবং উহাই য়াছদী 
ও যাবনিক (গ্রীক ) ধর্মের দ্বারা অন্ুরপ্রিত হইয়া জগতে ঈশাহি ধর্ম 
নামে প্রচারিত হুইয়াছে। . 

জানই তো যে, ‘কার্যকলাপ’ এবং ‘পত্রাবলী’ (Acts and Epistles) 
‘জীবনীচতুষ্টয়' (০ 30515) হুইতে প্রাচীনতর, এবং সেন্ট জন্‌ 
একটা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ--তিনি 
সেন্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই... 

ন!! ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহম্মদই স্পষ্ট এতিহাঁসিক 
সতারূপে দণ্ডায়মান ; কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাহার! জীবদশাতেই শক্র- 
মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীরুফণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; 
যোগী, গোপ এবং পরাক্রাস্ত নরপতি--এই সব একত্র হইয়া! গীতাহন্তে 
একখানি নয়নাভিরাম মৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। 

রেনীর (Renn) ঈশাজীবনী তে! শুধু ফেনা। ইহ সের (Strauss) 
কাছে ঘেসিতে পারে না, খ্দই সাচ্চা প্রত্বতত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটি 


(Therapeutae)—এবং বলিল, 'উভয়েই সংস্কৃতশবজ' । খেরাপিউটি শব্দের অর্থ--থেরা অর্থাৎ 
বৌদ্ধ ভিন্থুগণের পুত্র ( শিল্প ) গণ ( পিউটি, সংস্কৃত পুত্র-শব্দজ )। ইহা হইতে স্বামীজী যেন বুঝিয়া 
লইলেন যে, ঈশাহি ধর্ম বৌদ্ধধর্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিপ্রেত 
ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! বৃদ্ধ আরও বলিল, ‘প্রমাণ সব এইখানেই আছে, খু'ড়িলেই 
দেখিতে পাইবে ।' 

নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্ত স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়! শ্বামীজী শয্য! ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া 
ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একজন কর্মচারী তাহার 
পাহীর। শেষ করির! ফিরিয়া আসিতেছে । জিজ্ঞাসা করিলেন, “কয়ট। বাজিয়াছে ?' উত্তর হইল, 
‘রাত্রি ছিপ্রহর !' পুনরায় লিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এখন কোথায়? তখন বিশ্ময়বিহবল 
চিত্তে উত্তর শুনিলেন, ‘ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দুরে ।' 

এই স্বপ্ন তাহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা! দেখিয়া আচার্ধদের 
নিজেই নিজেকে হান্তাম্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দুর করিয়| দিতে পারেন 
নাই । শবাদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে হারাইয়। গিয়াছে, ইহ! বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বামীজী 
্বীকার করিলেন যে, 'এই ধ্বপ্প দেখিবার পূর্বে, কখনও তাহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ এতিহাসিক 
সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার খেয়ালই হয় নাই।' কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত বে, 
হিনদুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাহনসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, তাহার এঁতিহাসিক প্রামাণিকত| নহে ! 
স্বামীজী বাল্যকালে একদা! শ্রীরামকৃফকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর 
দেন,’ 'ধীহাদের মাথ! হইতে এমন সব জিনিদ বাহির হইয়াছে, তাহার যে তাহাই ছিলেন, এ 
কথা কি তোমার মনে হয় ন! ?”--লেখিক। 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩০৯ 


জিনিস জীবস্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত-_সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর 
উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাঁধে ধৃতা সেই রমণী এবং কৃপ-পার্খবতিনী 
সেই নারী। 

এই শেষোক্ত ঘটনাটির ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদভুত সঙ্গতি । 
একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়! দেখিল, কূপের ধারে বসিয়। একজন 
পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাছিলেন। তারপর তিনি তাহাকে 
উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া! দিলেন ।... 
শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, ষখন উক্ত নারী 
গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে গেল, 
সেই অবসরে সাধুটি হুযোগ বুঝিয়া পলাইয় বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন। 

মোটের উপর আমার মনে হয়, জানবৃদ্ধ হিলেলই ( Rabbi Hillel ) 
ঈশাঁর উপদেশাবলীর উত্তবকর্তা, আর ন্তাঁজারীন নামে এক বনু প্রাচীন, 
কিন্ত অখ্যাত য়াহুদী সম্প্রদায় ছিল, উহাই সহসা সেণ্ট পল (St. Paul) 
কর্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হুইয়া এক পৌরাণিক 
ব্যক্তিকে আরাধনার কেন্দ্ররপে জোগাইয়া দিয়াছে। 

পুনরুখান ( Resurrection ) জিনিসটা তে বনন্ত-দাহ ( Spring- 
cremation ) প্রথারই কপাস্তরমাত্র। যাহাই হউক ন! কেন, দাহপ্রথা 
শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর 
সূর্যঘটিত নব উপাখ্যানটি সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে 
সীমাবদ্ধ করিয়া! থাকিবে। ৃ্‌ 

কিন্ত বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাঁজ সন্দেহ নাই । তিনি নিজের জন্ত 
একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই ! সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাজ্ষা 
করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন £ বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি 
অবস্থাবিশেষ। আমি হার খু'জিয়। পাইয়াছি। এস, তোমরা! সকলেই 
প্রবেশ কর! 

তিনি ‘পতিতা’ অস্বাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। প্রাণনাশ হুইবে 
জানিয়াও তিনি অস্ত্যজের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে 
অতিথিসংকারককে এই মহামুক্কি-দানের জন্য ধন্তবাদ দিয়! তাহার 


৩১০ স্বামীদীর বাণী ও রচনা 


নিকট লোক পাঠান। সত্যলাতের পূর্বেও একটি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশুর জন 
ভালবাসা ও দয়ায় কাতর ! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র 
এবং সন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যস্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, 
ঘর্দি রাজ! শুধু যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্ভত হুইয়াছিলেন, সেটিকে 
মুক্তি দেন; এবং কিরূপে মেই রাজ! তাহার অমুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ 
হুইয়! উক্ত ছাগশিগুটির প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহায়তার 
এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাহার, 
মতো আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই । 


৪১ 


স্বান--কাশ্ীর ( বিতস্তাতীরে ) 
কাল-_২*শে হইতে ২৯শে জুলাই 


২০শে জুলাই । সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল ।. 
আমাদের দুইজন ম্বামীজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়! প্রায় 
তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। হ্বামীজী প্রথমে পাঁপবোধ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ 
করিলেন ঃ কিরূপে উহা! মিসর, শেম-বংশাধিষিত জনপদসমৃহ এবং আর্ভূমি,, 
এই তিনেরই সহিত সংশ্লিষ্ট । বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্ত 
অতি অল্লক্ষণের জন্ত। বেদে শয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন। 
কর! হুইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর ‘মার’ নামে 
'পরিচিত, এবং ভগবান্‌ বুদ্ধের একটি সর্বন্নপ্রিয় নাম 'মারজিৎ'।১ কিন্ত 
শয়তান যেন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাস্বে.ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেয়পে 
সৃষ্টিকে ছুই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্বদাই মলিনতার (06111619670) 
উদাহুরণস্থল, কখনও দ্বৈতসতার নছে। 


১ জ্রষটব্য সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোধ' | স্বামীজী চারি বংসর বয়সে আধ আধ ভাষায় উহা 
আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন ! -_লেখিকা 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩১১ 


জরথুই কোন প্রাচীনতর় ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। তাহার মতে অর্মাজ দ্‌ 
এবং আহিমান্‌ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ দেষের বিকাশমাত্র। সেই 
প্রাচীনতম ধর্ম বৈদান্তিক না হুইয়! যায় না। গ্াতরাং মিসরীয়গণ এবং 
শেম-বংশধরগণ পাঁপবাদ আকড়াইয়! থাকে, আর আর্ধগণ-ঘথ! ভারতবাসী 
এবং গ্রীক ঘবনগণ-_শীত্ই উহ| পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষে পুণ্য ও পাপ 
বিদ্যা ও অবিষ্ভায় পরিণত হুইল, উভয়কেই ছাড়াইয়] যাইতে হুইবে। 
আর্ধগণের মধ্যে পারসিক এবং ইওরোপীয়গণ ধর্মচিন্তা শেম-বংশধরগণের 
লক্ষণাক্রাস্ত হইল ; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ । 

তারপরে এ নকল কথ! ছাড়িয়া বিষয়াস্তরের__তারতবর্ষ ও তাহার 
ভবিম্ততের-_প্রস্গ উঠিল। এক্সপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বল সঞ্চার 
করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয। উচিত? তাহার নিজের উন্নতির 
~ খ গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে ‘ক’ বলা যাউক । 

৯২ যে নৃতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহ! কি সঙ্গে সঙ্গে উহার 
ক গ কিঞ্চিৎ হাীসও করিবে, যেমন ‘খ’? ইহার ফলে এতছুভয়ের 
মধ্যপথবর্তা এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন ‘গ’। ইহা তো জ্যামিতিক 
পরিবর্তনমাত্র । এরূপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির 
ব্যাপার । আমাদিগকে সেই জীবনন্রোতটিতেই বলাঁধান করিতে হুইবে, 
অবশিষ্ট কার্য উহ! নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ ‘ত্যাগ’ প্রচার করিলেন 
এবং ভারত উহ! শুনিল। তথাপি এক সহশ্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় 
সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের 
উৎস। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী সকলের শেষে 
ভোজন করেন। . বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্ত নহে, উহ! জাতি ও বর্ণের 
কল্যাণের নিমিত্ত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমন্তা-পুরণের 
অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, আর 
সমস্ত জাতি তাঁহাদিগের উপর দিয়! চলিয়! যাইতেছে। 

তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব ব্লাইয়া গেল, এবং কেবল হানিঠাটরা, 
কৌতুক এবং গল্পগুজধ চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হানিয়া 
অধীর হইতেছিলাম। এমন সময নৌকা আসিয়া পৌছিল এবং সে দিনের 
মতে কথাবার্তা শেষ হুইল । | 


৩১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সেদিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামীজী পীড়িত হুইয়। নিজ নৌকায় 
গুইয়াছিলেন। কিন্ত পরদিন ঘখন আমরা বিজবেহার মন্দিরে অবতরণ 
করিলাম ইতিমধ্যেই সেখানে অমরনাথবাত্রীর ভিড় লাগিয়! গিয়াছে-_-তখন 
তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্ত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
'শীন্র সারিয়া। উঠ] এবং শীস্র অস্থথে পড়।”-_চিরকালই তাহার বিশেষত্ব ছিল, 
এ-কথ! তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ 
সময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহে আমরা ইসলামাবাদ 
পৌছিলাম। 

সেই দিন বৈকালে গোধূলির সময় আচার্যদেব ধীরামাতা ও জয়াকে 
নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন। তিনি ছুই টুকরে! পাথর হাতে লইয়! 
বলিতেছিলেন, ‘স্বস্থ অবস্থায় আমার মন এট! ওটা সেট! লইয়া থাকিতে পারে, 
অথবা আমার সঙ্কয্লের জোর কমিয়! গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু 
যন্ত্রণা বা পীড়া আস্থক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর লামনা-সামনি 
হুই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হুইয়। যাই”- বলিয়া পাথর হুখাঁনিকে 
পরুম্পর ঠুকিলেন--‘কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি । 

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বনিয়। আমরা নান! কথা কছিতে লাগিলা, 
এবং দু-একঘণ্ট। আধা-হান্ধ| আধা-গভীর কথাবার্তা চলিল। বৃন্দাবনে 
বানরগুল| কিরূপ দুষ্টামি করিতে পারে, তাঁহার অনেক বর্ণনা শুনিলাম। 
এবং আমরা নানা প্রশ্ন করিয়! জানিতে পারিলাম যে, পরিত্রাজক-জীবনে 
দুইটি বিভিন্ন ঘটনায় বিপদে যে সাহাষ্য আসিতেছে, স্বামীজী তাহ! পূর্ব 
হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হুইয়াছিল। একবার 
তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই, এক রেল স্টেশনে ক্লান্তিতে 
মৃতকল্প হুইয়| পড়িয়াছিলেন ; এমন সময়ে সহসা তাহার মনে হুইল যে, 
তাহাকে উঠিয়া কোন একটি রাস্তা দিয়! যাইতে হইবে, আর সেখানে তিনি 
একজন লোকের দেখ! পাইবেন, যে তীহাকে সাহাধ্য করিবে। তিনি 
তদমুসারে কার্য করিলেন এবং এক থাল! খাবার-হাতে একজন লোকের দেখা 
পাইলেন। এই বাক্তি তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ 
করিল এবং জিজ্ঞাস! করিল, 'ধাছাঁর নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই 
কি তিনি?” 
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: তারপরে একটি শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত খুব 
কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজীও বৃদ্ধামহুলে প্রচলিত একটি ওষধ প্রয়োগ করিলেন। 
ক্ষতস্থানটি তিনি জল দিয়া ধুইয়া, রক্ত পড়! বন্ধ করিবার জন্য এক টুকরা 
কাপড় পুড়াইয়!| তাহার ছাই উক্তস্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাদনিগণ আশ্বস্ত 
হুইয়৷ শান্ত হইল, এবং সেই রাত্রির মতো আমাদের গল্প গুজব বন্ধ হইল । 
: ২৩শে জুলাই । পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি 
আমাদিগকে মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য আপেল গাছ- 
গুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্তগুমন্দির এক অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ। 
উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহ! এক অপূর্ব 
স্থানে অবস্থিত এবং ধে-সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল, এগুলির বিভিন্ন নির্মীণপন্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ বশতই উহ! 
আকর্ষণীয় হুইয়াছিল। --'সুর্ধান্ডের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন অতি 
রমণীয় হয়। পূর্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে-সকল 
কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে ঃ 

‘কোন জাতিই, তা যবনই ( Geek ) হউন বা অন্ত কোন জাতিই হউন, 
কোন কালে জাপানীদের স্তায় স্বদেশপ্রেমের পরাকাঠ| দেখাইয়া যান নাই। 
তাহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাহারা কাজে করেন- দেশের জন্য সর্বব্ব 
বিসর্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন- বাহার 
সাত্রাজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিন! বাক/ব্যয়ে তাহাদের জমিদারি ছাড়িয়। দিয়! 
কষিজীবী হুইয়াছেন।৷* আর জাপানযুদ্ধে একটিও বিশ্বাসঘাতক পাওয়া 
যায় নাই । একবার সেট! ভাবিয়া দেখ ! 

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষম--এুই প্রসঙ্গে বলিলেন, 
‘আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা লোকের! উত্তেজিত হইলে 
সবচেয়ে বেশী আঁহরিক-ভাবাপয় হইয়। থাকে ।? 

আর একবার সন্্যাসজীবনের ও ব্রন্মচর্ধের বিধিনির্দেশ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই 
বলিয়াছিলেন, “বস্মান্তিক্কৃছিরপ্যং রসেন গ্রাহং চ স আত্মহা ভবেৎ'_ষে সন্যাসী 
নকামভাবে স্থ্যর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি। 
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১ জাপানী সামুরাইগণ তাহাদের জমিদারি ছাড়িয়া দেন নাই। ভাহাদের রাজনীতিক বিশেষ 
বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া! দিয়াছিলেন মাত্র ।--নিবেদিতা 


৩১৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


২৪শে জুলাই । অন্ধকার রাত্রি এবং অবপ্যানী, ক্রমরাজিণ্ডলে পাইন 
কাষ্ঠের এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, ছুই তিনটি তাবু অন্ধকারের মধ্যে সারা 
হইয়। দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুগ্পার্থ্ে উপবিষ্ট তৃত্যগণের আক্কতি ও কঠন্বর 
এবং তিনটি শিশ্যসহ আচার্ধদেব_-পরবর্তা চিত্রটি এইরূপই । সহসা আচার্য- 
দেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “কই, তুমি তে 
আজকাল তোমার ইন্ছলের কোন কথ! বলে! না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার, 
কথা ভুলিয়া যাও? পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমার ভাবিবার ঢের 
জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মান্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার 
কাজের কথ! ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা! আমেরিক1 বা ইংলণ্ড. 
বা সিংহল অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আখি তোমার ইম্থুলের কথ! 
ভাবিতেছি।, 

পরীক্ষা করিয়। দেখিবার নিমিত্ত একটি অস্থায়ী কার্ধ-প্রণালী যে অনেক 
চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, উছার প্রারস্ত ধে সামান্ত হইবে, শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাহী 
প্রসারতার ভাব বাতিল করিবার ঝৌক এবং সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটিকে যে 
ধর্মজীবনের উপর এবং শ্রীরামকফ-পুজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙগল্ল 
হইয়াছে-_এই সমস্ত কথ! তিনি মনোযোগের সহিত শুনিয়! বলিলেন ২ 

তুমি সেই উৎসাহ বঙ্জায় রাখিবার জন্তই সাম্প্রদায়িক ভাব আশয় 
করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদ্ণায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটি 
সম্প্রদায় হুষি করিবে। হা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। 

কতকগুলি বাধ! স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে। নান। কারণে প্রস্তাবিত 
আয়তনে হয়তো অনুষ্ঠানটি প্রায় অসম্ভব শুনায় । কিন্ত এই মুহূর্তে শুধু এইটুকু 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটি ঠিক ঠিক ভারে লক্ষন্ম কর! হয়, এবং 
কার্ধ-প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।--সব শুনিয় 
তিনি একটু চুপ করিয়া রছিলেন, পরে বলিলেন £ 

তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাছা আমি 
করিতে পারিব ন!। কারণ, আমি তোমাকে এশী শক্তিতে অনহুপ্রাণিত-- 
আমি যতট! অনুপ্রাণিত ঠিক ততট! অঙ্থপ্রাণিত-_বলিয়! মনে করি। অস্তান্ত 
ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই প্রডেদ। অন্তান্ত ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন 
যে, এ-সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ এঁলশী শক্তিতে অঙ্থপ্রাধিত, আমরাও এঁরপ 


স্বামীজীয় সহিত হিমালয়ে ৩১৫ 


বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্ত আমিও তো তাহারই মতো অনুপ্রাণিত 
আর তুমিও আমারই মতো, আবার তোমার পরে তোমার বালিকার! এবং 
তাহাদের শিষ্তাগণও সেইরূপ হইবে। স্থতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল 
বলিয়! বিষেচনা! করিতেছ, আমি তাছাই করিতে তোমাকে সাহাধা করিব। 

তারপর ধীরামাত এবং জয়ার দিকে ফিরিয়! বলিতে লাগিলেন, যে শিশ্যাটি 
নারীদের উন্নতি-বিধানের প্রতিনিধিরূপে দীড়াইবেন, তাহার উপর তিনি 
পাশ্চাত্যদ্দেশে গমনকালে যে কি মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন ! 
উছা যে পুরুষগণের জন্য যে-কার্ধ অনুষ্ঠিত হুইবে তদপেক্ষ। গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ 
হইবে ভাহাও বলিলেন । আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির ( worker ) 
দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, "হা, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্ত যে জলস্ত 
উৎসাহ দরকার--তাহা তোমার নাই । তোমাকে 'দথেদ্ধনমিবানলম্? হইতে 
হইবে। শিব! শিব !'-এই বলিয়। মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া 
তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রাত্রির মতে বিদায় লইলেন এবং আমরাও 
অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম । 

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাত:কালে আমর! তাবুগুলির মধ্যে একটিতে 
সকাল সকাল প্রাভরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্যন্ত চলিলাম। আমাদের 
মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কতকগুলি পুরাতন রত্ব হারাইয়া 
গিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জল 
ও নৃতন হুইয়া গিয়াছে। কিন্ত ব্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়| এই গল্প বল! বন্ধ 
করিয়! দিলেন এবং বলিলেন, ‘অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই! .. 

অচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম। 

আমর! বাগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং একটি স্থির জলাশয়ে দান 
করিলাম । পরে আমরা প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নের পূর্বের জলযোগ সম্প্ন 
করিলাম, এবং বৈকাঁলে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আপিলাঁম। 

উক্ত জলযোগ-কালে যখন সকলে বণিয়াছিলাম, তখন স্বামীজী তাছার 
কন্তাকে তাহার সঙ্গে অমরনাঁথ-গুহাঁয় যাত্র! করিবার এবং তথায় মহাদেবের 
চরণে নিবেদিত হওয়ায় জন্ত আহ্বান করিলেন । ধীরামাতা সহান্তে অনুমতি 
ছিলেন, এবং পরবর্তী অর্ধঘণ্ট1 উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হুইল। ইতি- 
পূর্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমর] সকলেই পহলগাম পর্যন্ত যাইব এবং 


৩১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শেখানে স্বামীজীর তীর্থযাত্তা হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করির। 
সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌছিয়া জিনিসপত্র 
গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান খাঁন 
করিলাম । 


১০ 


স্থান--কাশ্মীর ( অমরনাথ ) 
কাল-_২৯শে জুলাই হইতে ৮ই অগস্ট 


২৯শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা হ্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে 
পাই। তিনি তীর্থযাত্র। সম্বন্ধে খুব উৎলাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ 
একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা 
চাছিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটানেো। হইলে কখন কখন তিনি মালা 
ছাতে সেখানে আসিতেন। বওয়ান জায়গাটি একটি পল্লীগ্রামের মেলার 
মতো--সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি 
এ ধর্মভাবের কেন্ত্রত্বরূপ। ইহার পর আমর! ধীরাঁমাতার সহিত তাবুর 
স্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন 
করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হুইয়াছিলাঁম। 

বৃহম্পতিবাঁরে আমর! পহলগামে পৌছিলাম ; উপত্যকাটির নিয়নপ্রান্তে 
আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে 
দেওয়া হইবে কিনা, সে-বিষয়ে ত্বামীজীকে গুরুতর আপতিসমূহ নিরাকরণ 
করিতে হইতেছে । নাগা সাধুগণ তাহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে একজন বলিলেন, “ম্বামীজী, ইহা সত্য যে আপনার শক্তি আছে, 
কিন্তু তাহ প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে!’ বলিবামাত্র শ্বামীজী চুপ 
করিয়া গেলেন! যাহা হউক, সেদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্তাকে 
আনশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য, ছাউনির চারিধারে খুরাইয়! আনিলেন,_ 
প্রকৃতপক্ষে উছ। ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৩১৭ 


তীহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথব] তাঁহাকে শক্তিমান্‌ বলিয়া 
ৰুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবন আমাদের তীবুটি ছাউনির 
পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর তুলিয়! লওয়া হুইয়াছিল। 

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ি যাইবার রাস্তাটি কি সুন্দর! চন্দনবাড়ির 
একটি গভীর গিরিবস্বের কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত 
বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তার 
জন্তু আমার সহিত দেখ। করিতে আনিয়াছিলেন! 

চন্দনবাড়ির সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন, ইহাই আমার প্রথম 
তুষারবস্ম, অতএব আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হুইবে। 
জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খু'টিনাটির উল্লেখ করিতে তিনি ভূলিলেন না। ইহার 
পরেই বহুসহঅফুট-ব্যাগী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। 
তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়৷ আঁকিয়! বাকিয়া 
চলিয়াছে ; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম ; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া 
চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস 
(Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়! রাখিয়াছে। তারপরে রাস্তাটি 
শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফুট উচ্চ দিয়া! চলিয়াছে। শেষনাগের জল 
গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফুট 
উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাতর্গেতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি 
বহু নিয়ে ছিল, স্থতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেল! কুলিরা চারিদিক হইতে 
জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, 
স্বামীজীর এবং আমার তাবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধ্যাবেলায় 
সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজলিত হইল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর 
আমি আর শ্বামীজীকে দেখি নাই । 

পাঁচটি তটিনীর সন্মিলনস্থল “পঞ্চতরনী” যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না। 
অধিকডন্ধ ইহ! শেষনাগ অপেক্ষা নীচু এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শু 
ও গ্রীতিপদ। ছাউনির সন্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া 
পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই--একটির পর অপরটিতে ভিজা 
কাপড়ে হাটি গিয়। যাত্রিগণের স্বান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর 
এড়াইয়া স্বামীজী কিন্ত এবিষয়ক নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এই লকল উচ্চ স্থানে প্রায়ই দেখিতাম যে, আমর! তুষার-শৃঙ্গযাজির 
মহান পরিধির মধ্যে রহিয়াছি,_"এই নির্বাক বিপুলায়তন পর্বতগুলিই 
হিন্দুমনে ভন্মাজলিপ্ত ভগবান্‌ শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। 

২বা অগস্ট । ২র| অগস্ট মজলবার, অমরনাথের নেই মহোৎসব দিনে 
আমর! পূর্ণিমার জ্যোৎমালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্ধীর্ণ উপত্যকাটিতে 
গৌছিলে শুর্ধোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে যাতায়াত যে খুব নিরাপদ 
ছিল, তাহা! নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ 
করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সুত্রপাত হুইল । কোনমতে ওপারের 
উতারটির তলদেশে পৌছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহ পর্যন্ত ক্রোশের 
পর ক্রোশ তুষারবত্ধে'র উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল। 

ক্লান্ত হুইয়! শ্বামীজী ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। অনেক বিলম্বে 
তিনি আপিয়া পৌছিলেন, এবং ‘সান করিতে যাইতেছি' মাতম এই কথা 
বলিয়া আমাকে অগ্রসর হুইতে বলিলেন । অর্ধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। সম্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে 
অপর প্রাস্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত 
বড় যে, সেখানে একটি গির্জা ধরিতে পারে, এবং স্ববৃহৎ, তুষাঁরময় শিবলিজটি 
প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় ঘেন নিজ পিংহাসনেই অধিরঢ 
বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা 
ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। 

তাহার চক্ষে যেন দ্বর্গের ত্বারনমূহ উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। তিনি সদাশিবের 
গ্রপাঁদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। পরে বলিয়াছিলেন--পাছে তিনি "মুছিত 
হইয়া! পড়েন” এইজস্ত নিজেকে শক্ত করিয়। ধরিয়া রাখিতে হুইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে 
বলিয়াছিলেন-_তাার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্ত 
তৎপরিবর্তে উহ্‌! চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাহার 
গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অভ্ভূতভাবে প্রায় সফল হইয়াছিল, ‘ও যখন 
নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে ন! ! 

আধঘণ্ট। পরে নর্দীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়৷ সেই সহায় 
নাগা সন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, 
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‘আনি কি' আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমায় মনে. হইতেছিল যে, 
"তুষায়লিঙ্কটি সাক্ষাৎ শিব । আর সেখানে কোন বিত্বাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, 
কোন ব্যবসা ছিল না, খারাপ কোন কিছু ছিল না। [সেখানে] কেবল 
নিরবচ্ছি্ পুজার ভাঁব। আর কোন তীর্ঘক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ 
করি নাই !' 

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহবলকায়ী দর্শনের 
কথ! বলিতেন ; উহু! যেন তাহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া 
লইবে বলিয়। বোধ হুইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণন! 
করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম 
আবিষ্কার করিয়াছে । কোন এক নিদাঘ-দিবসে তাহারা নিজ নিজ মেষযুখের 
লদ্ধানে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিল এবং এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, 
তাহার! অস্তরব-তুধাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া! পড়িয়াছে। 
তিনি সর্বদা ইহাঁও বণিতেন, “নেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছাম্বত্যু বর 
দিয়াছেন।' আর আমাকে তিনি বলিলেন, “তুমি এক্ষণে বুবিতেছ না) 
কিন্ত তোমার তীর্ঘযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার ফল ফলিতেই হইবে। 
কারণ থাকিলেই কার্ধ হুইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবে । ফল অবশ্যভাঁবী।, 

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তন. করিলাম, 
তাহা কি সুন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তীবুতে ফিরিয়া আমর! তাবু উঠাইলাম 
এবং অনেক পরে পুর! এক চটিভর রাস্ত! চলিয়! একটি তুষারময়, গিরিসন্কটে 
রাত্রির জন্ত ছাউনি ফেলিলাম। এইখানে আমর। একজন কুলীকে কয়েক 
আন! পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিলাম, কিন 
পরদিন মধ্যান্ছে পৌছিয়া দেখিলাম যে, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না! 
কারণ সমস্ত প্রাঁতঃকাঁল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাবুর নিকট 
দিয়া যাইবায় সময় নিতাস্ত বন্ধুতাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার 
জন্য, এবং আময়! যে খুব শীঘ্রই আলিতেছি-_এই কথা জানাইবার জন্ত, 
আমাদের তত্ব লইয়! যাইভেছিল। প্রাতঃকালে ুর্ধোদয়ের বহু পূর্বেই আমর! 
গাত্োখান করিয়া! পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম । সন্মুখে সূর্য উদিত হইতেছেন 
এবং পশ্চাতে চন্ত্র অন্ত যাঁইতেছেন, এমন সময়ে আমর! হতিয়ার তলাও 
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( Lake of Death ) নামক হ্রদের উপরিভাগের রাস্তা দিয় চলিতে লাগিলাধ। 
এই সেই হুদ-_ঘেখানে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাছাদেরই স্ভোত্র- 
পাঠের কম্পনে স্থানচ্যুত একটি তুষারপ্রবাহ ( avalanche ) কর্তৃক সবেগে 
নিক্ষি হুইয়| নিহত হইয়াছিল! একটি ক্ষৃত্ব পগ্‌ডাণ্ডী পথ খাড়। পাহাড়ের 
গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমর। তথায় উপস্থিত হইলাম এবং 
এ পথে চলিয়া দূরত্ব যথেষ্ট কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ওঁ পথ সকলকেই 
পায়ে হাটিয়া তাড়াতাড়ি কষ্টেহুষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। তলদেশে গ্রামবানিগণ প্রাতঃকালীন জলযোগের মতন একটা 
কিছু প্ৰস্তত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজলিত ছিল, চাপাটি 
মেঁকা হুইতেছিল, এবং চা-ও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিলেই হুইল। এখন 
হইতে যেখানে যেখানে নাস্তা পৃথক্‌ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই ঘাত্রিগণ 
দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্‌ হুইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সার! 
পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটি একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল, তাহ! ক্রমশঃ 
হাস পাইতে লাগিল । 

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহুলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল 
পাঁছাড়ের উপর পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজালিত করিয়া এবং শতরঞ্জি 
বিছাইয়! গল্প করিতে লাগিলাম ; আমাদের বন্ধু সেই নাগ! সম্যাসীটি 
আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতুক-পরিহাসাদি চলিতে লাগিল । 
কিন্ত শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর 
আমর! বলিয়া এই লব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম_উপরে চন্্রদেব 
হালিতেছেন, তুষারশৃর্গগুলি মাথ। তুলিয় দাড়াইয়া, নদী খরবেগে গ্রবাহিতা, 
এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্বত্য পাইন বৃক্ষ । 

৮ই অগস্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম, এবং সোমবার 
প্রভাতে প্রাত:কালীন জলযোগে বপিয়াছি, এমন সময়ে মাঝির! গুণ টানিয়া 
নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়। লাগাইয়া দিল। 
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স্থান--প্রত্যাবর্তনের পথে (শ্রীনগর ) 
কাল--৯ই হইতে ১৩ই অগস্ট 


৯ই অগস্ট। এই সময়ে আচার্যদেৰ ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় 
লইবার কথ! বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় 'রমত দাধু বহত! 
পানি, ইস্মে ন কোই মেল লখানি ৷এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, 
তখন আমি স্পষ্ট জানি, ইছার অর্থ কি। ‘যখনই আমায় ক সহ করিতে হয় 
এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি! এই সাগ্রহ 
কাতরোক্তি, শ্বাধীনত এবং লাধারণ লোকের নঙজে মেলামেশার জন্য তীব্র 
আকাজ্ষ!, পদত্রজে স্বীয় দীর্ঘ দবেশভ্রমণের চিত্রাঙ্কন এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার 
জন্য পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ, এই সবই উহার অর্থ । 

যে নৌকার মাঝির! স্বামীজীর আপনার হইয়! গিয়াছিল এবং ঘাহাদিগকে 
তিনি দুইটি খতু ধরিয়। সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ 
তাহার। আমাদিগের নিকট বিদায় লইল। লহদয়ত। এবং ধৈর্ষেরও হে 
বাড়াবাড়ি হইতে পারে, তাহারই প্রমাণশ্বপ্ূপ পরে তিনি তাহার সহিত 
মাবিদের নন্বদ্বর্ূপ সমগ্র ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেন । 

১০ই আগস্ট । লন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমর! সকলে একজনের সহিত 
দেখা করিবার জন্ত বাহির হইলাঁম। ফিরিবার সময় তাঁহার শিষ্য 
নিবেদিতাকফে তাহার নহিত ক্ষেতগুলির উপর দদিয়। বেড়াইয়া আসিবার 
জন্য ভাকিলেন। তাহার কথাবার্তা সমস্তই স্্রীশিক্ষা-কার্খ ও সে-বিষয়ে তাহার 
অভিপ্রায় কি, এই-বিবয়ক ছিল। স্বদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার 
ধারণা যে লমন্বয়মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব শুধু এইটুকু যে, তিনি 
চাঁহেন- হিন্দুধর্ম নিষ্ষিয় ন! থাকিয়া সক্ৰিয় হউক এবং পরের উপর প্রভাব 
বিস্তায় করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য উহার থাকুক ;. 
কেবল অন্পৃষ্ততাকেই তিনি অস্বীকার করিতেন, এই-সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে 
লাগিলেন । তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত বাহার! খুব প্রাচীনপন্থী 
(০70৮০৫০২ ), তাহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব অন্বন্ধে বলিলেন । 
বলিলেন, ‘ভারতের অভাব কার্ধকুশলতা ( Practicality )।॥ কিন্তু দেজন্ 
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ভারত যেন কখনও পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার অধিকার 
ছাড়িয়া না দেয়’ 

‘ীয়ামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সমুদ্রের স্তায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার 
হওয়াই আদর্শ। কিন্ত প্রাচীনপদ্থায় নিষ্ঠার আবরণে রক্ষিত হৃদয়ে এই যে 
গভীর অস্তজীাবনের বিকাশ, ইহা কোন মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের 
ফল মাত্র । আর যদ্ছি আমর! নিজের! নিজেদের ঠিক করি, তাহা হইলে 
জগৎও ঠিক হইয়। যাইবে, কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস তাহার ভিতরের নিগুঢ় তত্বগুলির পর্যন্ত পুঙ্থানুপুত্খ খবর রাখিতেন ; 
তথাপি বাহ্‌ দশায় তিনি পুরাদস্তর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন ।* 

অতঃপর তিনি গুরুপুজারূপ সেই জটিল প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলিলেন, ‘আমার 
নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা চালিত 
কিন্তু এটি অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে, তাহ! প্রত্যেকে নিজেনিজেই ঠিক 
করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্বলকল শুধু যে একজন লোকের মধ্য দিয়াই 
'জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে 

১১ই অগস্ট । এই দিন করকোী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে 
স্বামীজীর নিকট ভন! সহ . করিতে হইয়াছিল.। তিনি বলিলেন, “এ 
জিনিসটাকে সকলেই চায়, তবু সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জান করে, ঘ্বণ। করে ।, 
একজনের একটু বিশেষ ওকালতি উত্তরে বলিলেন, ‘চেহাঁর! দেখিয়! চরিত্র 
'বলিয়। দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার 
এবং তাহার শিশ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলা ন! দেখাঁইতেন, তাহা হইলে আমি 
তাঁহাকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। এই কারের জন বুদ্ধ 
এক তিক্ষৃকে সংঘচ্যুত করিয়াছিলেন ।' 

১২ই ও১৩ই অগস্ট। স্বামীজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। 
একজন মুসলমান পর্যন্ত তাঁহাকে বাঁধিয়া দিতে পারে, তাহার এইরূপ অভি- 
প্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনীথধাত্রী সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী ছিল। তাহারা 
বলিয়াছিলেন, “অস্ততঃ শিখদের দেশে এটি করিবেন না, স্বামীজী ? এবং 
তিনিও অবশেষে সন্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাহার মুসলমান 
মাঝিক্ শিশু কন্তাটিকে উমাক্ধপে. পূজা করিতেছিলেন.। 'ভাঁলবাষ। বলিতে সে 
শুধু, সেব! কর! বুঝিত, এবং স্বামীজীর কাঙ্গীর ত্যাগের দিনে সেই ক্ষুত্র শিশু 
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তাহার জন্ত একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাটিয়া টঙ্গায় তুলিয়। 
দিয়া গিয়াছিল। স্বামীজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি 
বালিকাকে কখনও ডভুলিক্না ধান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি 
একদিনকার কথ? প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বালিক! সে দিন নৌকার 
"গুণ টামিবার রাস্তায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সেখানে বসিয়। 
উহাকে একবার এধারে,+ একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কুড়ি 
মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী কাটায়। 

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাছ জন্নিয়াছিল। 
ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অন্ত 
করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজ! শ্বামীজীকে উহা দিবার জন্য উৎসুক 
হুইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্ষে ‘দেশের লোকের দ্বারা, দেশের 
লোকের জন্য, এবং সেবক ও সেব্য- উভয়েরই গ্রীতিকর"-এই মহান্‌. ভাব 
বূপাঁয়িত হইবে, উক্ত স্থানটিকে তাহারই এক কর্ম-কেন্দ্র বলিয়া আমর! সকলে 
এক মানসচিত্র অস্কিত করিলাম । | 

নারীগণই গৃহনির্মাণস্থানের মাঙ্গলিক . কার্ষ বিধান করিষেন, ভারতে 
'প্রচলিত এই ধারণ! জান! থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমর। উক্ত স্থানে 
গিয়। কিছুক্ষণের জন্ত ছাউনি ফেলিয়। উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ 
হয়? উক্ত স্থান ইওরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছাউনি ফেলিবার ছোটখাট 
স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়] ইহ! সম্ভব হুইয়াছিল।. : 


৩২৪ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


টে 


স্থান “চেনার-তলে ছাউনি, শ্রীনগর 
কাল--১৪ই অগস্ট হইতে ২*পে সেপ্টেম্বর 


১৪ই অগস্ট--৩ব। সেপ্টেম্বর । রবিবার প্রাত:কাঁল; পরবর্তী অপরাহ্ে 
আমাদের পনির্বন্ধ অঙ্থরোঁধে স্বামীজী আমাদের সহিত চা পান করিতে 
আসিতে সম্মত হন। একজন ইওরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ছিল 
উদ্দেশ্য । তিনি বেদাস্তের একজন অঙ্গরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল । এ-বিষয়ে 
ক্বামীজীর কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি এ জিজ্ঞান্থকে 
বুধাইবার জন্ত যৎ্পরোনান্তি কেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার চেষ্টা একেবারেই নিক্ষল হুইয়াছিল। অন্যান্ত কথার সঙ্গে তিনি 
বলিয়াছিলেন, ‘আমি তো! চাই-_নিয়মলজ্ঘন কর! সম্ভব হউক, কিন্তু তা 
হয় কই? যদি সত্য সত্যই আমরা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ 
হইতাম, তাহা হইলে তো৷ আমরা মুক্ত হুইয়! যাইতাম। যাহাকে আপনি 
নিয়ম-ভঙ্গ বলেন, উহ! তো। অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র | তৎপরে 
তিনি তুরীয় অবস্থা সব্বদ্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধাহাকে 
তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাহার শুনিবার কান ছিল ন1। 

১৬ই সেপ্টেঘর | . মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহভোজনে 
আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনিতে আদিলেন। অপরাহ্রে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু 
হইল যে, তাহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। নিকটে একখানি টডের 
‘রাজস্থান’ পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়। লইয়া কথায় কথায় মীরাবাঈ-এর 
কথ। পাড়িলেন। বলিলেন, ‘বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের ছই- 
তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত। যাহার সকল অংশই উত্তম 
এমন ‘টডে'র অধ্যে-ধিনি রানী হুইয়াও বানীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ- 
প্রেমিকাগণের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাঁহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাঈ- 
এর গল্পটি তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে শরণাগতি, প্রার্থনাপরতা 
ও সর্বজীবে সেবা প্রচার করিয়াছিলেন, উহ! যে শ্রীচৈভন্তগ্রচারিত 
‘নামে রুচি জীবে দয়া*র বিরোধী, তাহাঁও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাঈ 
স্বামীজীর অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী । বিখ্যাত মস্থ্যতয়ের হঠাৎ স্বভাব- 
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পরিবর্তন, এবং শেষে প্রকৃষ্ট আবিভূ হইয়া ভাছাকে বিগ্রহে লীন করিয়। 
‘ফেলিলেন--এইসর গল্পের কথা লোকে অন্তান্য সুত্বে অবগত আছে, সেগুলিকে 
তিনি মীরাবাঈ-এর গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীয়াযাঈ-এর 
একটি গীত আবৃত্তি এবং অহুবাঁদ করিয়া একজন মহিলাকে শুনাইতেছেন, 
শুনিয়াছিলাম') আহা, যদি সবট। মনে রাখিতে পারিতাষ! তাহার 
অন্থবাদের প্রথমে কথাগুলি এই, ‘ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়। 
থাক! এবং তাহার শেষ এই ছিল।--'সেই অঙ্ক! বন্ধা নামক দক্থ্য ভাতুহয়, 
সেই নিষ্ুর সুজন কসাই এবং খেলার ছলে টিয়াপাখিকে কৃষ্ণনাম করিতে 
শিখাইয়াছিল নেই গণিকা, ইহার] যদি উদ্ধার পাইয়! থাকে, তবে নকলেরই 
আশা আছে ।+, 


আবার, আমি তাহাকে মীরাবাঈ-এর সেই অদ্ভুত গল্পটি বলিতে 
সুনিয়াছি। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে পৌছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাঁধুকে নিমন্ত্রণ 
করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত নারীগণের সাক্ষাৎ অকর্তব্য,. এই বলিয়। 
সাঁধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইক্প ঘটিল, তখন “বৃন্দাবনে 
আর কেহ যে পুরুষ আছে, তাহ! আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল 
যে, শ্রীককই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত!’ এই বলিয়া! মীরাবাঈ স্বয়ং 
তাহার নিকট গমন করিলেন। যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হুইল, তখন “নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ: বলিয়। অভিহিত কর ?, 
--এই বলিয়া তিনি শ্বীয় অবগুঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। 
আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়। তাহার মন্মুখে সাষ্টাজে প্রণিপাত 
করিলেন, অমনি-তিনিও তাহাকে মাত] যেক্ধপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, 
'সেইরূপে আশীর্বাদ করিলেন। | 


১ মূল গীতটি এই ঃ ইরিবে লাগি রহোরে ভাই 
তের! বনত বনত বনি যাই । 
অঙ্ধ! তারে বন্ধ! তারে তারে সুজন কসাই। 
সুপ! পড়ায়কে গ্রণিকা তারে তারে নীরাধাঈ | 
২ শ্রীচৈতন্তের প্রসিদ্ধ শিল্প সনাতন গোস্বামী । তিনি বাঙলার নবাবের উজ্জিরি পদ পরিত্যাগ 
করিয়া সাধু হইয়াছিলেন। 


৩২৬ 'স্থামীজীয় বাণী ও রচণ। 


জন্য স্বামীজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন .করিলেন, এবং উক্ত. বাদশাছের 
সভাকবি. তানসেনের রচিত, তাঁহার সিং ‘হাবনাধিরোহণ-বিময়ক একটি গীত 
আমাদের নিকট গাহিলেন। '' 

তারপর, স্বামীজী নান! কথা কহিতে' কহিতে “আমাদের জাতীয় বীর 
প্রতাপলিংছের সহন্ধে বলিতে লাগিলেন. কেহ তাহাকে হখনও বস্তা 
স্বীকার করাইতে. পারে নাই'। হা, একবার মুহূর্তের জন্ত তিনি পরাস্ডব 
স্বীকার করিতে প্রলুন্ধ হুইয়াছিলেন বটে । একদিন চিতোর হইতে পলায়নের 
পর মহারখনী 'স্বয়ং রাত্রের সামান্ত খাবার প্রস্তত. কবিয়াছেন। এমন সময়ে এক 
ক্ষধিত মার্জার ছেলেদের জন্য যে রুটিখানি নির্দিষ্ট ছিল, তাঁহারই উপর ঝাঁপট 
মারিয়া সেখানি লইয়! গেল। মেবারবাঁজ স্বীয় শিশুসস্তানগুলিকে খানের. জঙ্ঠ 
কাদিতে দেখিলেন। তখন বাম্তবিকই তাহার বীরহাদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
অদূরে -্বাচ্ছন্দ্য এবং শাস্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইলেন, এবং মুহূর্তের 
জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আকবরের সহিত মিত্রতা- 
স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্ত তাহা কেবল এক মুহূর্তেরই জন্ত । সনাতন 
বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাহার নিজ জনকে রক্ষা] করিয়া থাকেন । উক্ত চিত্র 
প্রতীপের মানসগট' হইতে অস্তছিত হইতে না হইতেই এক রাজপুত নরপতির 
নিকট হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগজপত্রগুলি দিল। তাহাতে 
লেখ] ছিল, “বিধর্মীর সংস্পর্শে যাহার শোণিত কলুষিত হয় নাই, এরূপ লোক 
আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন । তাহাঁরও মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে 
এ কথ! ষেন'কেহু কখনও বলিতে. না পারে ।” পাঠ করিবামাত্র গ্রতাঁপের 
হৃদয় সাহস. এবং 'নৃতন আত্মগ্রত্যয়ে সপ্তীবিত হইয়া উঠিল । তিনি বীরগর্ধে 
দেশ হইতে শত্রকুল.নমূ'ল করিয়া উদয়গুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন ! 

তারপর অনৃঢ়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অদ্ভুত গল্প শুনিলমি। 
একাধিক নরপতি এক সঙ্গে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। 
আর যখন তিনটি বৃহৎ বাহিনী পুরদারে উপস্থিত, তাঁহার পিতা কোন 
উপয়াস্তর ন! দেখিয়া কগ্যাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর 
থুল্পতাতের উপর এই ভার অগিত হইল । বালিকা যখন নিস্দ্রিতা--সেই 
সময় খুন্রতাত- উক্ত কার্য সম্পাদনার্ঘ, তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত 
সৌন্দর্য ও কোমল বয়ন দেখিয়া এবং শিশুকালের সুখও.. মনে গড়ায় 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে : ৩২৭ 


তাহার যোদ্ধহদয় দমিয়। গেল এবং তিনি নির্দিষ্ট কার্য করিতে অক্ষম 
হইলেন। কোন শব্দ শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণকুমারী জাগিয়া উঠিলেন এবং 
নির্ধারিত সৃষ্কল্লের বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়া বাটিটি লইলেন এবং 
হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এরূপ ভূরি ভূরি গল্প 
আমর! শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত-বীরগণের এরূপ গল্প অসংখ্য । 

২০শে সেপ্টেখর। শনিবারে স্বামীজী ছুই দিনের জন্য আমেরিকার 
রাজদূত ও তাহার পত্নীর আতিথ্য স্বীকার করিতে ডাল হটে গমন কবিলেন। 
সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে স্বামীজী আমাদের নৃতন “মঠে? 
(আমর! ছাউনির এ আখ্যাই দিয়াছিলাম ) আমিলেন এবং যাহাতে তিনি 
গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে 
পারেন-_এই উদ্দেশ্যে তাহার নৌকাথানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে 
লাগাইলেন। 

সম্পাদক (দ্বামী সারদানদ্দ )১লিখিত পরিশিষ্ট 

গাণ্ডেরবল হইতে হ্বামীজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়! 
আদিলেন, এবং.বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই 
বাঙল!| দেশে যাইবার সন্ধল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ 
করিলেন। স্বামীজীর ইওরোগীয় সঙ্গিগণ ইতিপূর্বে শীত পড়িতেই লাহোর, 
দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার নক্বল্লা করিয়া- 
ছিলেন। অতএব সকলেই একত্র লাছোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে 
কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার নক্বল্প কার্যে পরিণত করিতে 
রাখিয়! স্বামীজী সদ্লবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 


স্বামীজীর কথা 


স্বামীজীর অন্ফ,ট স্মৃতি * 


1 ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুআরি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ 
বিজয় করিয়া লবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে শ্বামীজী 
চিকাগে! ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই 
তৎ্সন্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রছে 
পাঠ' করিতেছি । তখন ২৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ 
অর্থোপার্জনার্দিও করি৷ না, স্থতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদ্রের বাটী গিয়া, কখনও 
বা বাটার নিকটস্থ ধর্মতলায় ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ অফিসের বৃহির্দেশে বোর্ডসংলগ্র 
"ইগ্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায় ত্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার ষে- 
কোন বক্তৃত! প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রছে পাঠ করি। এইরূপে 
স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি লিংহলে বা যান্রাজে যাহা কিছু 
বলিয়াছেন, প্রায় নব পাঠ করিয়াছি । এতত্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া 
তাহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও 
তাহার অনেক কথ! শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মুখপত্রসমূহ যথাঁ-বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিস্ট প্রভৃতি-_ধাহার 
যেক্সপ ভাব তদমুসারে কেহ বিদ্রুপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেছ বা 
মুরুব্বিয়ান! ধরনে--যিনি তাহার সম্বন্ধে যাহ! কিছু লিখিতেছেন, তাহারও 
প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই । 

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাহার জন্মভূমি কলিকাতা 
মগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাহার শ্রীমৃতি-দর্শনে চক্ষ-কর্ণের বিবাদভঞ্চন 
হইবে, তাই প্রত্যুষে উঠিয়াই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলীম। : এত 
প্রত্যুষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বুলোকের সমাগম হইয়াছে । অনেক পরিচিত 
ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। 
দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হুইতেছে। পড়িয়া 
দেখিলাম, তাঁহার লগ্ডনবামী ও আমেরিকাবালী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে 


১ “স্বামী গুদ্ধানদ্দ-লিখিত প্রবন্ধ : ১৩২* সালে আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত । 


৩৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তাহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়! তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবুচক যে অভিনন্দনপত্জহয় 
প্রদান করেন, এ ছুইটি তাহাই । ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে 
দলে সমাগত হুইতে লাগিল। স্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হুইয়া গেল। 
সকলেই পরম্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আঁনিবার আর 
কত বিলম্ব । শ্তনা গেল, তিনি একখান! স্পেশাল ট্রেনে আসিবেন, আনিবার 
আর বিলম্ব নাই। ও যে--গাড়ির শব্দ শুন! যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন 
প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল। 

ত্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেট যেখানে আসিয়! থামিল, 
সৌভাগ্যক্ৰমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই গ্লাড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ি 
খামিল, দেখিলাম স্বামীজী ধ্াড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম 
করিলেন। এই এক প্রণামেই শ্বামীজী আমার ভ্ৃদয্ব আকর্ষণ করিলেন। 
তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মুতি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই 
'অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আনিয়! তাহাকে 
ট্রেন হইতে নামাইয়। কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়িতে উঠাইলেন। অনেকে 
স্বামীজীকে প্রণাম ও তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন । সেখানে 
খুব ভিড় জমিয়! গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই ‘জয় স্বামী 
বিবেকানন্দজী কী জয়’ ‘জয় বামকষ্জ পরমহংসদেব কী জয়'--এই আনন্দধ্বনি 
উদিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্মধ্বনিতে যোগ দিয় 
জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাহিরে 
পহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়। 
নিজেরাই টানিয়। লইয়! যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । আমিও তাহাদের 
সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম ন]। সুতরাং সে চেষ্টা 
ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যার্থনার্থ একটি হুরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখিয়াছিলায । 
রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা! বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, 
দেখিলাম । রিপন কলেজ পর্বস্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাত! ও পুশ্পে 
সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ি আসিয়া রিপন কলেজের সন্মুখে দাড়াইল। এইবার 
স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম । দেখিলাম, তিনি 
সুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কছিতেছেন। মুখখানি 


স্বামীজীর অস্ফুট স্থৃতি ৩৩৩. 


তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিগ্না বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রাস্তিতে 
কিঞ্চিৎ ঘৰ্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র । ছুইখানি গাঁড়ি---একটিতে স্বামীজী 
এবং .মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; মাননীয় চারুচন্্র নিত্র ও গাড়িতে দীড়াইয়। 
হাত নাড়িয়। জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন । অপরটিতে গুডউইন, হারিসন 
(সিংহল হইতে শ্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধর্মীবলম্বী সাহেব), জি. জি, 
কিডি ও আলানিঙ্গ। নামক তিনজন মাক্রাজী শিশ্ত এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী । 

যাহা হউক, অল্লক্ষণ গাড়ি দীড়াইবার পরই অনেকের অন্থরোধে স্বামীজী 
রিপন কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই-তিন 
মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এবার 
আর শোভাযাত্রা কর! হইল না। গাড়ি বাগবাজারে পশ্ুপতিবাবুর বাটার 
দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে শ্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে 
ফিরিলাম। 

দর tt ঝা 

আহারাদির পর মধ্যান্ছে চাপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ ) 
বাটীতে গেলাম । সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে 
চড়িয়া পশ্ুপতি বস্থর বাটী অভিমুখে যাত্রা! করিলাম। স্বামীন্্ী উপয়ের 
ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে ন1। 
সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত শ্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন 
এবং পরিচয় করিয়া দিলেন--‘এর! আপনার খুব admirer (মুগ্ধ তক্ত )'। 

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতিবাবুর ঘ্িতলস্থ একটি সুসজ্জিত 
বৈঠকথানায় পাশাপাশি ছইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্তান্ত হ্বামিগণ 
উজ্জল গৈরিক-বর্ণের বস্তু পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। মেজে 
কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা! প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন 
করিলাম । স্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর সহিত তখন কথ! কছিতেছিলেন। 
আঁমেরিকা-ইওনোপে শ্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। ম্বামীজী 
বলিতেছিলেন £ 

দেখ, যোগে, দেখলুম কি জানি ?--সমন্ত পৃথিবীতে এক মহাশকিই 
খেলা ফরছে। আমাদের ধাপ-দাদারা সেইটেকে 1৩118100-এর দিকে 


৩৩৪ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


Manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়ের। সেইটেকই 
মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে 29808655 করছে । বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই 
এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেল! হচ্ছে মাত্র। 

থগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগ! দেখিয়া, স্বামীজী বলিলেন, 
‘এ ছেলেটিকে বড় ৪1০115 দেখছি যে।, 

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, ‘এটি অনেক দিন থেকে chronic 
358৩7818-তে ( পুরানে! অজীর্ণ রোগে ) ভুগছে ৷ 

শ্বামীজী বলিলেন, “আমাদের বাঁঙল| দেশটা বড় sentimental ( ভাব- 
প্রবণ ) কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia.’ 

কিয়ংক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাঁটী ফিরিলাম। 


স্বামীজী এবং তাহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাল- 
লাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্ত৷ 
ভাল করিয়। শুনিবার জন্য এ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া 
কয়েকদিন গিয়াছিলাম । তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার 
চেষ্টা করিব। 

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়-_- প্রথম এই বাগানবাটীর 
একটি ঘরে। ম্বামীজী আসিয়া বলিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়! 
বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না-ন্বামীজী আমায় 
ভিআ্ঞাস। করিলেন, ‘তুই কি তামাক খাস্‌ ? 

আমি বলিলাম, “আজ্ঞে না, 

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, ‘হা, অনেকে বলে__ভামাকটা খাওয়া ভাল 
নয়; আমিও ছাঁড়বার চেষ্ট। করছি’ 
আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আনিয়াছেন, তাহার. সহিত 
স্বামীজী কথ! কহিতেছেন। আমি একটু দূরে .রহিয়াছি, আর কেহ নাই। 
ত্বামীজী বলিতেছেন, “বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীরুষ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃত! শুনে একজন পরমাস্থন্দরী যুবতী-:-অগাধ এশ্বর্ধের 
অধিকারিণী-_সর্বন্ব ত্যাগ ক'রে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কফধ্যানে উন্মতা 
হলেন ।, তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, ‘যে-সব ধর্মসম্ত্রদ্ধায়ে 


ত্যাগের ' ভাবের .তেমন, প্রচার নেই, তাদের তেতঝ পীপ্রই অবনতি এসে 
খাকে--যখা বল্পভাচার্দ সম্প্রদায় । ,. 

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়। আছেন 
এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্তা কছিতেছেন। 
যুবকটি বেঙ্গল খিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছে, 
‘আমি নান! সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি, নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি ন! 

স্বামীজী অতি দ্মেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, “দেখ বাবা, আমারও একদিন 
(তোমারই মতো অবস্থা ছিল--তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন 
ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি ব কি রকম করেছিলে 
ঘলে। দেখি? 

, যুবক বলিতে লাগিল, ‘মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক 
একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মৃতিপুজার দ্বারা আধ্যাত্মিক 
উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, ত! সুন্দন্বরূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও 
তদম্থসাঁরে দিন কতক খুব পৃজা-অর্চন। করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শাস্তি 
পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, মনটাকে 
একেবারে শুন্ত করবার চেষ্টা করে! দেখি--তাঁতে পরম শাস্তি পারে। আমি 
দিন কতক নেই চেষ্টাই করতে লাগলুম, কিন্ত তাতেও আমার মন শান্ত হ'ল 
না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে যতক্ষণ সভব 
বসে থাকি, কিন্ত শাস্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে 
শাস্তি হয়?” 

স্বামীজী সেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, বাপু আমার কথা যদি শোন, তবে 
তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে । তোমার বাড়ির 
কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য 
সেবা! করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে বধ পথ্য যোগাড় ক'রে দিলে এবং 
শরীরের ঘ্বার। সেবাশুশ্রযা করলে । যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। 
যে অজ্ঞান, তাকে--তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছু, মুখে মুখে যতদূর হয় 
বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ ধদি চাও বাপু, তা হ'লে এইভাবে যথাসাধ্য 
লোকের সেবা করতে পাঁরলে তুমি মনের শান্তি পাবে’ 


৩৩৬ স্বামীজীয় বাণী ও বচন! 


যুষকটি খলিল, 'আচ্ছ! মহাশয়, ধরুন আনি একজন রোগীর সেবা করতে 
গেলাম, কিন্ত তার দন্ত রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার ক'রে আমার 
নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে ? 

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত দ্ষেহপূর্ণ স্বরে লহাছভূতির সহিত কথাবার্তা 
বলিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হুইল । 
তিনি বলিয়া উঠিলেন--দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার 
নিজের রোগের আশিক্কা ক'রছ, কিন্ত তোমার কথাবার্ত। শুনে আর ভাবগতিক 
দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত ধার! রয়েছেন, তারাও সকলে বেশ 
বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন ক'রে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না» 
যাতে তোষার নিজের রোগ হয়ে যাবে । 

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না । 

আর একদিন মাস্টার১ মহাশয়ের সঙ্গে কথ] হইতেছে । মাস্টার মহাশয় 
বলিতেছেন, ‘দেখ, তুমি ঘে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা! বলো, সে 
তে মায়ার রাজ্যের কখ। | যখন বেদাস্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, 
লমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-লব মায়ার ব্যাপারে লিগ হয়ে 
লোককে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি? 

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়াময় 
অন্তর্গত নয়? আত্ম। তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্ত চেষ্টা কি? 

মাস্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। 

টমান অ! কেম্পিস-এর 'Imitation ০£ 0172507য় প্রসঙ্গ উঠিল। 
স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থথানি বিশেষভাবে চর্চা 
করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর 
দৃষ্টান্তে ও গ্রঙ্ঘট সাধক-জীবনের বিশেষ দহায়ক জ্ঞানে সদ! সর্বস্ব উহার 
আলোচন! করিতেন। স্বামীজী এ গ্রন্থের এক্সপ অনুরাগী ছিলেন যে, 
তদানীন্তন ‘পাহিত্যকল্পক্তম’ নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সুচন! লিখিয়া 
‘ঈশাহুসরণ’ নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপন্ধ এখন 


১ 'শ্রীত্রীয়ামকৃক্কথামুত' প্রণেতা শ্রী 
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কিরূপ ভাব জানিবায় জন্ত--উছার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, 
তাহার প্রসঙ্গ পান্ডিয়া বলিলেন, ‘নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে 
ন! পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? স্বামীজী শুনিয়! 
বলিতে লাগিলেন, ‘আমর! আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার 
কোথায়? আমর। যে জ্যোতির রাজ্যে বান করছি, আমর! যে জ্যোতির 
তনয় !' 

গ্রস্থোক্ত এ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া হ্বামীজী সাধন- 
রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন !. 

আমর! বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাহার 
তীক্ষদৃষ্ঠিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উদার সাহায্যেও তিনি উচ্চ 
ধর্মভাব-প্রচারের 'চেষ্টা করিতেন.। | 

শ্রীরামকুফ্দেবের ভ্রাতুন্পত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন 
সাধুগণ ধাহাকে “রামলাল-দাঁদা” বলিয়। নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন 
স্বামীজীর সহিত দেখ! করিতে আনিয়াছেন। হ্বামীজী একখানি চেয়ার 
আনাইয়! তাহাকে বলিতে অন্থবোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে 
লাগিলেন । শ্রদ্ধাবিনয্র দাঁদ1 তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হুইয়! বলিতে লাগিলেন, 
‘আপনি বন্থন, আপনি বন্থুন।* স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র 
নছেন, অনেক বলিয়। কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে 
বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু ৷ 

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে । স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাকায় বসিয়। 
আছেন। সকলেই তাহার নিকটে বসিয়া তাহার ছুট কথ! শুনিবার জন্য 
উদ্গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বমিতে 
বল] যায়, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বনিতে হুইল। স্বামীজীর মনে 
হইতেছিল, ইহাদিগকে খপিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত । 
কিন্ত আবার বুঝি তাহার মনে অন্ত ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, ‘ত! বেশ, তোমর! বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্তা কর! ভাল ।, 

আমাদের পাড়ার চণ্তীচরণ বর্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাবু 
Hindu Boys’ School নামক একটি ছোটথাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকায়ী, 
সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যস্ত অধ্যাপন! করানো হয়। তিনি পূর্ব 

৯-২২ 


৩৩৮ স্থামীজীর বাণী ও রচনা 


হইতেই ঈশ্বরামরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বতৃতাদি পাঠ করিয়া তাহার 
উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পক্ন হইয়া উঠেন। 
. চ্ডীবাবু আমিয়। ্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়! ভিজাস! করিলেন, 
ম্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু কর] যেতে পারে? 

স্বামীজী বলিলেন, ‘যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই 
তোমার গুরু । দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব. ব'লে 
দিয়েছিলেন । 

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। “আচ্ছা! স্বামীজী, কৌগীন পরলে কি কাম- 
গমনের বিশেষ সহায়তা হয়? 

স্বামীজী বলিলেন, '“একটু-আধটু সাহায্য হ'তে পারে। কিন্ত যখন এ 
বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে 
একেবারে তন্ময় ন! হয়ে গেলে বাহ কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। 
তবে কি জানো--যতক্ষণ লোকে দেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, 
ততক্ষণ নানা বাহ্‌ উপায়-অবলঘনের চেষ্টা! স্বভাবতই ক'রে থাকে। 
"আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা! 
বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম | শেষে ঘা শুকাতে অনেক 
দিন লাগে । 

চণ্ডীবাৰু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়। 
ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 40 Great Teacher, tear 
up the veil of hypocrisy and teach the world the one 
thing needful—how to conquer lust.’ 

.. স্বামীজী’ চণ্ডীবাৰুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন । 

পরে Edward Carpenter-এর পরলঙ্ক উঠিল। স্বানীজী বলিলেন, 
“গুনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক 
Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন । তারা বেদ্াান্তোক্ত ধর্মে তাঁদের 
নিজ নিব মতের পোষকতা পেয়ে বেদাস্তের উপর খুব আকুষ্ হতেন ।, 

স্বামীদী উক্ত কার্পেন্টার সাহেবের ‘Adam's Peak to Elephanta' 
নামক গ্রস্থখাঁনি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চ্ডীবাবুর 
ছবিটির কথ! তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, ‘আপনার চেহারা! যে বই-এ 
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আগেই দেখেছি ।” আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হুইয়া যাওয়াতে 
স্বামীজী বিশ্রামের জন্ত উঠিলেন। উঠিবার সময় চশ্তীবাবুকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, ‘চণ্ডীবাৰু, আপনার! তে! অনেক ছেলের সংশ্রবে আসেন, আমায় 
গুটিকতক হ্ষন্দর সুন্দর ছেলে দিতে গারেন ? চণ্তীবাবু বোধ হয় একটু 
অন্যমনস্ক ছিলেন, শ্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; 
স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 
‘সুন্দর ছেলের কথ! কি বলছিলেন ?” . 

স্বামীজী বলিলেন, ‘চেহার! দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না 
আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঃ সতগ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের 
trained করতে চাই, যাতে তার! নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্ত ও জগতের 
কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে।, 
:। আর. একদিন গিয়। দেখি, স্বামীজী ইতত্ততঃ বেড়াইতেছেন, যুক্ত শরচ্চন্্ 
চক্রবর্তী’ স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। 
স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত আমাদের অতিশয় কৌতুহল 
হইল.। প্রশ্নটি এই £ অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য, কি? আমর! 
শরৎ্বাবুকে শ্বামীজীর নিকট এ প্রশ্নটি উখাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ 
করাতে তিনি অগ্রসর হুইয়। তাহা! জিজ্ঞাসা করিলেন। আমর! শরৎ্বাবুর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া তিনি এ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহ! 
গুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন .উত্তর ন! 
দিয়া বলিলেন, “বিদেহ্মুক্তিই যে নর্বোচ্চ অবস্থা-_এ আমার দিদ্ধাস্ত, তবে 
সাধনাবস্থায় ঘখন ভারতের নাৰাদিকে, ভ্রমণ করতুম, তখন .কত গুহায় 
নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ’ল ন! বলে প্রায়োপ- 
বেশন ক'রে দেহত্যাগ করবার সন্ধল্প করেছি, কত ধ্যান--কত লাধন-তজন 
করেছি, কিন্তু এখন আর যুদ্তিলাভের জন্য দে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। 
এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একট! লোকও অমুক্ত থাকছে, 
ততদিন আমার নিজের যুক্তির কোন প্রয়োজন নেই ।, 
. আমি হ্বামীজীর উক্ত কথা গুনিয়। তাহার হৃদয়ের অপার করুণার কথ! 
ভাবিয়া বিশ্মিত হইতে লাগিলাম ; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ 


১ 7১. স্বানিশিক-সংবাদ-প্রপেতা 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুধাইলেন ? ইনিও কি একজন অবতার ? 
আরও মনে হুইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার 
মুক্তির জন্ত আর আগ্রহ নাই। 

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। 
ঠাকুরের ভক্ত হরমোহুনবাবু আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে 
পরিচিত করিয়া! দিবার জন্য বলিলেন, “ম্বামীজী, এর! আপনার খুব admirer 
এবং খুব বেদান্ত আলোচন! করেন ।১ স্বামীজী বেদাস্তের কথ! শুনিয়াই 
বলিয়া! উঠিলেন, “উপনিষদ কিছু পড়েছ ? 
আমি। . আজ্ঞা হা, একটু-আধটু দেখেছি। 
স্বামীজী । কোন্‌ উপনিষদ পড়েছ? 
আমি। কঠ উপনিষদ পড়েছি । 
স্বামীজী। আচ্ছা, কঠ-টাই বলো» কঠ উপনিষদ খুব ৪৮৭৭--কবিত্বপূর্ণ । 
আমি। কঠটা মুখস্থ নেই--গীতা থেকে খানিকট! বলি । 
'স্বামীজী। আচ্ছা, ভাই বলে|। 

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ “স্থানে হযষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা 
হইতে আরম্ভ করিয়া. অর্জুনের সমুদয় স্ভবটা আওড়াইয়! দিলাম। 

শুনিয়া! স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্ত “বেশ, বেশ’ বলিতে লাগিলেন 
ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেজ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া! স্বামীজীর ধর্শনার্থ 
গিয়াছি । রাজেনকে বলিয়াছি, ‘ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ 
নিয়ে বড় অপ্রস্তত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ কিছু থাকে তো 
পকেটে ক'রে নিয়ে চল। যদি কালকের মতো। উপনিষদের কথ! পাঁড়েন তো 
তাই পড়লেই, চলবে ৷’ রাজেনের নিকট একখানি প্রনন্নকুমাঁর শান্্ীকত 
ঈশকেনকঠার্দি উপনিষদ ও তাছার বঙ্গান্ছবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি 
পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অস্ত অপরাহে একঘর লোক বপিয়া- 
ছিলেন? যাহ! 'ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ 
নাই--কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট 
হইতে বাহির করিয়া! এ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম । 
পাঠের অন্তরাঝে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা--যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীক- 
চিত্তে যমভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন--রলিতে লাগিলেন । যখন 


স্বামীজীর অস্ফুট স্থতি ৩৪১ 


নচিকেতার দ্বিতীয় বর-_স্বগর্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন 
সেইখানট। বেশী ন! পড়িয়। কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা 
পড়িতে বলিলেন । 
নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ-_-দেছ গেলে কিছু থাকে 
কি-না, তারপর মের নচিকেতাকে প্রলোভন-গ্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে 
তৎসমুদ্য় প্রত্যাখ্যান । এইসব খানিকটা! পড়া হইলে স্বামীজী তাহার 
শ্বভাবনহুলভ ওজন্িনী ভাষায় ওঁ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন ।... 
কিন্তু এই ছুই দিনের উপনিষৎগ্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদ শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হৃইয়| গিয়াছিল । কারণ, তাহার 
পর হইতে যখনই স্থযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ অধ্যয়ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি । বিভিন্ন সময়ে তাহার 
মুখে উচ্চারিত অপূর্ব স্থর লয় তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের 
এক একটি মন্ত্র ঘেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই । যখন পরচর্চায় 
মগ্ন হইয়া আত্মচর্চ| ভূলিয়। থাকি, তখন শুনিতে পাই-_ঠাহার সেই সুপরিচিত 
কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষহ্ক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণ। ঃ 
“তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ অন্ত! বাচে! বিমুঞ্চথাম্বতশ্তৈষ সেতুঃ ।”১ 
সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই 
অমৃতের সেতু । 
যখন আকাশ ধোঁরঘটাচ্ছন্ন হইয়। বিদহ্যুললত| চমকিতে থাকে, তখন যেন 
শুনিতে পাই--স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়! 
বলিতেছেন £ 
ন তত্র হ্ুর্ষে! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌, 
নেম! বিছ্যুতে ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ॥ 
তমেব ভাস্তমন্থভাঁতি সর্বং 
তস্য ভাসা! সর্বমিদং বিভাতি ॥২ 
সেখানে সূর্ঘও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এইসব বিছ্বাৎও সেখানে 
প্রকাশ পায় না--এই সামান্য অগ্নির কথ। কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে 


মুণ্ডক, হ।২1৫ ২ কঠোপনিবদ্‌, ২২1১৫ 


৩৪২ স্বামীজীর.বাণী ও রটনা 


তাহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে--তঠাহান প্রকাশে এই দহ 
প্রকাশিত হইতেছে । . 

অথবা যখন তত্বজ্ঞানকে হুদুবপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় শান 
হয়, তখন মেন শুনিতে পাই--স্বামীজী আনন্দোৎফুলমুখে উপমিষদের এই 
আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন £ 

শৃথবন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্র! 

আ] যে ধাষানি দ্িব্যানি তন্থুঃ । 

শী , 

বেদাহ্‌মেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 

তমেব,বিদিত্বাহতিসৃত্যুমেতি 

নান্তঃ পন্থা বিষ্যতেহয়নায় | 
- ছে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাদিগণ, তোমর! শ্রবণ কর। আমি 
সেই মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি-ধিনি আদিত্যের স্তায় জ্যোতির্যয় ও 
অজ্ঞানান্বকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম 
করে- মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। | 

| ক. ক. , সী, 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ । আলমবাজার মঠ । সবে 
চাঁর-পাচ দিন হইল বাড়ি ছাড়িয়। মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্গ্যাসিবর্গের 
মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্ষলানন্দ ও স্থবোধানন্দ মাত্র আছেন।, স্বামীজী 
দার্জিলিং হইতে আসিয়। পড়িলেন- সঙ্গে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, ষযোগানন্দ, স্বামীজীর 
মাব্রাজী শিয্য আলাসিঙ্গ। পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি । 

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হুইল স্বামীজীর নিকট সম্গযাসত্রতে 
দীক্ষিত হুইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, ‘এখন অনেক নৃতন নূতন 
ছেলে সংসার ত্যাগ ক'রে মঠবাসী'হয়েছেন, তাঁদের জন্ত একট! নির্দিষ্ট নিয়মে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা] করলে বড় ভাল হয়’ 

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অন্থমোদন করিয়। বলিলেন, হা. হাঁ 
একট! নিয়ম করা ভাল বইকি। ডাক্‌ সকলকে । সকলে আসিয়া বড় 

১ শ্বেতাথতর। হ।৫ 7 ৩৮. 
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ঘরটিতে জম হইলেন । তখন স্বামীজী বলিলেন, ‘একজন কেউ লিখতে থাক্‌, 
আমি বলি।” তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয় দিতে লাগিল-_-কেউ অগ্রসর 
হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়! অগ্রসর করিয়| দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার 
উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়৷ ভগবানের 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা-_এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা--উহাতে মানযশের 
ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়! প্রচারকার্ধাদি করিবে, 
তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হলেও মাধকদের পক্ষে উছার প্রয়োজন তো নাই-ই 
বরং উহা হানিকর-_এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহ! হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, 
আমি কতটা {০৮৮৪১৭ ও বেপরোয়।--আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম । 
স্বামীজী একবার শুন্ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ কি থাকবে ? 
(অর্থাৎ আমি কি মঠের ত্রদ্ধচীরিকূপে তথায় থাকিব অথব। ছুই-এক দিনের 
জন্য মঠে বেড়াইতে আখপিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে 
একজন বলিলেন, 11” তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়। 
লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী 
বলিতে লাগিলেন, ‘দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্ত প্রথমে 
আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে--সব নিয়মের বাইরে যাওয়।। তবে নিয়ম করার মানে এই 
যে আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে-_নু-নিয়মের দ্বারা 
নেই কু-নিয়মগ্ুলিকে দূর ক'রে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার 
চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাট! দিয়ে কাট! তুলে শেষে ছুটে! কাটাই ফেলে 
দিতে হয়।+. 

তারপর নিয়মগুলি লেখানে। হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ 
ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্তগ্রন্থার্দি অধ্যয়ন ও অপরাহে 
সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাত্তগ্রন্থাদি শুনিতে 
হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ে একটু একটু করিয়া 
ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে 
তামাক ছাঁড়। আর কিছু চলিবে না এই ভাবের একটি নিয়ম লেখ হইল । 
শেষে সমুদয় লেখানে। শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘দেখ, একটু দেখে, 
শুনে নিয়মগ্ডলি ভাল করে কপি ক'রে রাখ--দেখিস, হি কোন নিষ্বম্টী, 
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negative (নেতিবাচক ) ভাবে লেখ হয়ে থাকে, সেটাকে positive 
€ ইতিবাচক ) ক'রে দিবি $ 

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাঞ্ধিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়া - 
ছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল--লোঁককে খারাপ বলা! বা তাছার বিক্ুদ্ধে 
কু-সমালোচন। করা, তাহার দোষ দেখানে?, তাহাকে ‘তুমি অমুক ক’রো না, 
তমুক ক’রে| না এইকপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির 
বিশেষ সাহায্য হয় না; কিন্ত তাঁহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়। দেওয়। 
যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি ছইতে পারে, তাহার দোষগুলি 
আপনা-আপনি চলিয়া যায়। ইছাই ম্বামীজীর মূল কথ! । স্বামীজীর সব 
নিয়মগুলিকে 7051256 করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের যনে বারবার ওঁ 
কথাই উদ্ধত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আদেশমত যখন আমরা সব 
নিয়মগুলির মধ্য হইতে ‘না? কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম, তখন দেখিলাম আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্ত 
মাদকন্্রব্যপন্বদ্বীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখ! 
হইয়াছিল--“মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে 
পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত ‘ন!’ টিকে বাদ দিবার চেষ্টা 
করিলাম, তখন প্রথম ধীড়াইল__“দকলে তামাক খাইবেন।* কিন্তু এরূপ 
বাক্যের বারা সকলের উপর ( যে না খায়, তাহারও উপর ) তামাক খাইবার 
বিধি আসিয়। পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইকপ 
দ্াড়াইল--“মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন? । যাহ! হউক 
এখন মনে হইতেছে আমর! একট! বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail- 
এর ( খু'টিনাটির ) ভিতর আনিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে 
উড়াইয়। দেওয়া চলে না; তবে ইছাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত 
যুলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাড়ায়। 
আর স্বামীজীরও এপ অভিগ্রায়ই ছিল। 


একদিন অপবাহে বড় ঘরে একঘর লোক । ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব 
শোত! ধারণ করিয়। বসিয়। আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে । আমাদের 
বন্ধু বিষয়ক বছু ( আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল ) মহাশয়ও 
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আছেন । তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নান! সভায়--এমন কি, কখন কখন 
কংগ্রেসে দাড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাহার এই 
ব্তৃতাশক্তির কথ! কেহ ম্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিলেন, ‘ত! 
বেশ বেশ । আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন--এখানে দীড়িয়ে 
একটু বক্তৃতা কর দেখি । আচ্ছা_5০01 ( আত্ম! ) সম্বন্ধে তোমার য! idea 
( ধারণা ), তাই খানিকটা বলো।* বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন 
স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অন্গুরোধ-উপবোধের পরও যখন কেহ তাহার 
সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্য। হার মানিয় তাঁহাদের 
দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে 
কখন কখন ধর্মসন্বদ্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিতাঁমঃ আর আমাদের এক 
ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার 
সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, 
আর পূর্বেই বলিয়াছি আমি অনেকটা! বেপরোয়া । আমাকে আর বেশী 
বলিতে হইল না1। আমি একেবারে দীড়াইয়| পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক 
উপমিষদ্গের যাজ্বন্া-মৈত্রেয়ী-সংবাদাস্তর্গত আত্মতত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ 
করিয়া! আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্ট1 ধরিয়া যা মুখে আদিল বলিয়া! গেলাম । 
ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্রস্ত হইতেছে, এসকল 
খেয়ালই করিলাম ন। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছু- 
মাত্র বিরক্ত ন! হুইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন । আমার পরে 
স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১* মিনিটকাল 
ধরিয়া আত্মতত্ব-স্বন্ধে বলিলেন । তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারস্তের অনুকরণ 
করিয়|। বেশ গভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন । স্বামীজী তাহার 
বক্তৃতারও খুব প্রশংস1 করিলেন । 

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার 
যেটুকু নামান্ত গুণ ব! শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়! যাহাতে তাহার 
ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাছারই চেষ্টা করিতেন ।.." 
কোথায় পাইব এখন ব্যক্তি, ধিনি শিষ্বর্গকে লিখিতে পারেন, গু want each 


one of my children to be a hundred times greater than I 
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could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that 
i৪ ঢ্ word 1--আঁমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে 
পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও।. তোমাদের প্রত্যেককেই শূর্বধীর 
হইতে হুইবে--হইতেই হইবে, নহিলে চলিবে না। 


সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসন্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন 
হইতে ই. টি. স্টাডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁকারে মুদ্রিত হইতেছে-_ 
যঠেও উহার দু-এক কপি প্রেরিত হুইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে 
তখনও ফেরেন নাই- আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনা পূর্ণ 
অইৈততত্বের অপূর্ব ব্যাখ্য।-স্বরূপ ব্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী 
অধ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাহার বিশেষ আগ্রহ ‘নরেন’ 
বেদাস্তসন্বদ্ধে বিলাতে কি বলিয়। লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। 
তাঁহার অনুরোধে আমরা তাহাকে সেই পুন্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ 
করিয়া, শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নৃতন অন্নযাসি-বরহ্ষচারিগণকে 
বলিলেন, “তোমরা শ্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙল! অনুবাদ কর না!’ 
তখন আমর! অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উত্ত.8201)150-গুলির মধ্যে যাহার 
যাহা ইচ্ছ। মেইখানি পছন্দ করিয়। অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে 
স্বামীজী আনিয়া! পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 
‘এই ছেলেরা তোমার বন্কৃতাঁগুলির অনুবাদ আঁরস্ত করেছে।” পরে আমাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, ‘তোমরা কে কি অন্ধবাদ করেছ, ম্বামীজীকে শুদাও 
দেখি। তখন নকলেই নিজ নিজ. অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে 
প্রনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন_-এই 
শব্দের এইরূপ অন্্বাদ. হইলে ভাল ছয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন ॥ 
একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 
‘রাজযোগট! তর্জমা কর্‌ না। আমার, স্তায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ 
আদেশ স্বামীতী কেন করিলেন? বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের 
অভ্যার করিবার চেষ্টা করিতাম, এ যোগের উপর কিছুদিন এত অঙহুরাগ 
হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান ক কর্মঘোগকে একরূপ অবজ্ঞা চক্ষেই দেখিতাম +) 
মনে ডাঁনিতাম, মঠের সাধুর। যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইন্ধন্তই ভীহায়া। 
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যোঁগলাধনে উৎসাহ দেন ন1। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়। ধারণ! হয় 
যে, শ্বামীজী শুধু যে রাঁজযৌগে বিশেষ পটু তাহা নছেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে 
আমার যে-সকল ধারণা ছিল, দে-সকল তে তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, 
তথ্যতীত ভক্তি জান প্রভৃতি অন্তান্ত যোগের সহিত রাজযোগের স্বন্ধও 
অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার 
ইহা অন্ততম কারণ হুইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের 
উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, 
তছুদ্দেশ্তটে কি তিনি আমাকে এই কাধে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে 
যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়। সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের 
যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি 
প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একথানি পত্রে বলিয়াছেন, ‘বাঙল! দেশে 
রাজযোগের চর্চার একাস্ত অভাব-_যাহ! আছে, তাহ! দমটান! ইত্যাদি বই 
আর কিছু নয়।' | 

যাহা হুউক, স্বামীজীৱ আদেশে নিজের অনুপযুক্তত। প্রভৃতির কথা মনে 
ন। ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 


. একদিন অপরাহে একঘর লোক বসিয়া আছে, শ্বামীজীর খেয়াল হইল, 
গীত! পাঠ কক্দিতে হইবে। অমনি গীতা আন! হইল। সকলেই উদগ্রীব 
হুইয়। স্বামীজী গীত! সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীত সম্বন্ধে সেদিন 
তিনি যাহা বাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা ছুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের 
আদেশে স্মরণ করিয়! যথানাঁধ্য লিপিবদ্ধ রুরিয়াছিলাম। তাহা ‘গীতাতত্ব’ 
নামে প্রথমে “উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে “ভারতে 
বিবেকানন্দের অঙ্গীভূত করা হয়। 

' ষখন স্বামীজী আলোচন! আরস্ত করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর 
সমালোচক-_কৃষ্ণার্ভুম, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির এঁতিহাসিকত। সম্বন্ধে 
সন্দেহের কারণ-পরম্পর। যখন তৃরতন্নককপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে 
সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্কির নিকট অতি কঠোর সমালোচক ও হার 
মানিয়া. যায় । এঁতিহাসিক তত্বের এইক্সপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্ত 
এ. বিষয়ে শ্বামীতী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ ন! করিয়াই পরে 
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বুধাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই এঁতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। 
এতিহালিক গবেষণায় শাস্্বিবুত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন 
ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আচড়ও লাগে না। আচ্ছ।, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে 
এতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক ন। রহিল, তবে এঁতিহাসিক গবেষণার 
কি কোন মূল্য নাই ?--এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে 
এইসকল এঁতিহাসিক সত্যাম্সন্ধানেরও একট! বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 
উদ্দেশ্য মহান্‌ হইলেও তজ্জন্ত মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই । বরং যদি লোকে সর্যবিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণক্ূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ 
চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যন্বক্ূপ ভগবাঁনেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে 
পারে। তারপর গীতার মূলতত্বস্বরূপ সর্বমতসমন্তপ্ন ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা 
ক্ষেপে করিয়। শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লেব্যং 
মান্ম গমঃ পার্থ’ ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়িয়। 
তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহ! তাহার মনে পড়িল-_ 
‘নৈতত্বযুপপদ্ধতে’, এ তো। তোমার সাজে না তুমি সর্বশক্তিমান্‌, তুমি ব্রহ্ম, 
তোমাতে যে নানাক্সপ ভাববিকৃতি দ্বেখিতেছি- তাহ! তো! তোমার সাজে না। 
প্রফেটের মতে। ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ব বলিতে বলিতে তাহার ভিতর 
হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। ম্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ‘যখন 
অপরকে ব্রহ্মদৃ্িতে দেখতে হবে--তখন মহাপাঁপীকেও দ্বণা করলে চলবে ন! 
“মহাপাগীকে ত্বণা ক'রো৷ না-এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে 
ভাবাস্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়| আছে--যেন 
তাহার মুখ হইতে প্রেম শতধাকে, প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখান! যেন 
ভালবামায় ডগমগ করিতেছে-__তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই। 
এই একটু শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া 
শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, ‘এই একটিমাত্র গ্লোক পড়লেই সমগ্র 
গীতাপাঠের ফল হয় ।, 


একদিন ব্রহ্মস্ুত্ব আনিতে বলিলেন। বলিলেন, ‘ব্রহ্মন্থত্রের ভাষ্য ন! পড়ে 
এখন স্বাধীনভাবে সকলে সুত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর্‌।' প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদের হুত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাধ্থতাবে সংস্কৃত 
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উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, “সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক 
উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে 
সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আমর! ছেলেবেল! থেকে 
অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি--তাই এ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত 
বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হুয়। আমর! ‘আত্ম'-শব্বকে ‘আত্মা’ এইরূপ 
উচ্চারণ না ক'রে “আত” এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি 
তাহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীর! শ্েচ্ছ। আমর! সকলেই 
তে| পতঞ্জলির মতে শ্লেচ্ছ হয়েছি। তখন নূতন ব্রহ্ষচারি-সম্যাসিগণ এক এক 
করিয়া! যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়! ব্রহ্মসুত্রের স্ত্রগুলি পড়িতে 
লাগিলেন। পরে হ্বামীজী যাহাতে সুত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয় উহার অক্ষরার্থ 
করিতে পার] যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন । বলিলেন, 
হুত্রগুলি যে কেবল অধৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শঙ্কর 
অদ্বৈতবাদী ছিলেন--তিনি হুত্রগুলিকে কেবল অছৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু তোর। সুত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্ট! করবি-ব্যাসের যথার্থ 
অভিপ্রায় কি বোঝবার চেষ্টা করবি- উদদাহরণন্বর্ূপ দেখ্--“অন্মিরশ্ত চ 
তদ্‌যোগং শান্তি,,--এই হুত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, 
এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্‌ বোব্যাস কর্তৃক সুচিত 
হয়েছে । 

স্বামীজী একদিকে যেমন গভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও 
ছিলেন। পড়িতে পড়িতে “কামাচ্চ নাহুমানাপেক্ষা' কুত্রটি আসিল। স্বামীনী 
এই হৃত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিরৃত অর্থ করিয়া 
হাসিতে লাগিলেন । স্ুত্রটির প্রক্কৃত অর্থ এই --যখন উপনিষদ জগৎকারণের 
প্রদঙ্গ উঠাইয়! 'মোহকাময়ত'-_ভিনি (সেই জগৎকারণ ) কামনা করিলেন, 
এইরূপ কথা আছে, তখন “অন্থমানগপ়্য' ( অচেতন ) প্রধান বা প্রকৃতিকে 
জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহার! শাস্গ্রন্থের 
নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কার্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে 
ঘোর বিকৃত করিয়। ফেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রস্থকারের অভিপ্রেত 
ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন? 


১ ব্রন্গনুত্র, ১১1১৯ 


৩৫৩ খ্বামীজীর ধাণী ও রচন। 


‘যাহ! হউক, পাঠ চলিতে লাগিল । ক্ৰমে "শানু! ভূপদেশো বামমেববৎ” 
সুত্র আসিল। এই হুত্রের ব্যাখ্যা কৰিয়! স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর. দিকে 
চাহিয়। বলিতে লাগিলেন, ‘দেখ্‌, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্‌ বলতেন, 
সে এ ভাবে বলতেন।” এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্ত দিকে মুখ 
ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘কিন্ত তিনি আমাকে তাঁর নাতিশ্বাসের সময় 
বলেছিলেন £ যে বাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকুষ তোর বেদাস্তের দিক্‌ 
দিয়ে নয়৷” এই বলিয়া আবার অন্ত সুত্র পড়িতে বলিলেন। 

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন 
আই, ফস্‌ করিয়া কাহারও কথ বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, “এই অদ্ভুত রামক্রষফ্চরিত্র তোমার ক্ষুত্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে ঘতদূর সাধ্য 
'আলোচন। কর, অধ্যয়ন কর--আমি তো তাহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও 
বুঝতে পারিনি--ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই স্থথ পাবে, ততই মজবে।” 


স্বথামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া! গিয়! সাধনভজন 
'শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, “প্রথম সকলে আসন করে বস্‌ ; ভাব্‌ 
- আমান আসন দৃঢ় হোক, এই আসন, অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই 
'আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ "হবে| |” ' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্ত 
করিলে তারপর বলিলেন, “ভাব্--আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্র মতো 
দৃঢ়ূএই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব ।, এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার 
পর তাবিতে বলিলেন, ‘এইরূপ ভাব, যে; আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব 
পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে হৃদয়ের ভিতর হু’তে সমগ্র জগতের 
অন্ত শুভকামন! হচ্ছে__লকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক । 
এইরূপ ভাবর্নার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি ; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম 
করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূতির চিন্তা ও 
মন্ত্রজপ--এইটি আঁধঘণ্ট1 আন্দাজ করবি।, সকলেই ম্বামীজীর. উপদেশ-মত 
চিন্তায় চেষ্টা করিতে লাগিল। : 

এ দাৰে সমবেত সাধনাহ্ষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 

বং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে দৃতন নন্যাদি-অ্দ্চা দিগ লইয়া 


১ এ, ১1১1৩, .. 


ক্যামীজীয় অস্ফুট সৃতি ৩৫১ 


বহুকাল যাবৎ “এইবার এইরূপ চিস্তা কর, তারপর এইন্ধপ কর’ বলিয়া 
দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অত্যাল 
ফরাইয়াছিলেন । 
বা রঃ | 

একদিন সকলবেলা, নটা-১টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি 
করিতেছি-_হুঠাৎ তুলসী মহারাজ ( স্বামী নির্মলানন্দ ) আমিয়া বলিলেন, 
“স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে? আমিও বলিলাম, “আজ্ঞা. হ1। ইতঃপূর্বে 
আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। 
এক্ষণে নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত, আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধ! 
বহিল না। ‘লইব’ বলিয়াই তাহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর 
হইলাম। জাঁনিতাম ন! যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্চন্্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন 
__তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে 
একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল । তারপর শরৎ্বাবু বাছির হুইয়। 
'আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া শ্বামীজীকে. বলিলেন, “এ 
দীক্ষা নেবে। ম্বামীজী আমাকে বমিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে? আমি 
বলিলাম, “কখন সাকার ভাল লাগে, কখনও বা নিরাকার ভাল লাগে ।ঃ 

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, “তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; 
হাতটা দেখি।' এই বলিয়। আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্লক্ষপ যেন 
ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়। দিয়। বলিলেন, ‘তুই কখন 
ঘটস্থাপনা ক'রে পূজে। কৰেছিস্? আমি বাড়ি ছাড়িবার কিছ পূর্বে 
ঘটস্থাপন। করিয়া কোন্‌ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া, করিয়াছিলাম--তাহা 
বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়! দিয়! উহা! বেশ করিয়া 
বুঝাইয়। দিলেন এবং বলিলেন, «এই মন্ত্রে তোর স্ববিধে হবে। আর ঘটস্থাপন। 
ক'রে পূজো করলে তোর সুবিধে হবে। তারপর আমার সম্বন্ধে একটি 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সন্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল--সেইগুলি লইয়া 
আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বর্ূপ দিতে বলিলেন 

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিম্বরূপ কোন দেবতার উপাসন। 
করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই 


৩৫২ স্বামীজীর বাণী ও বুচন। ' ' 


আমার সম্পূর্ণ প্রক্ৃতিসঙ্গত । শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু 'শিশ্বের প্ররুতি 
বুঝিয়। মন্ত্র দেন, ম্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম । 

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর তৃক্তাবশিষ্ট 
প্রসাদ আমি ও শবত্বাবু উভয়েই ধারণ করিলাম । 

মঠে তখন শ্রীযুক্ত ন্েন্ত্রনাথ সেন-সম্পার্দিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর’ নামক 
ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদ্বত্ত হইত, কিন্ত মঠের সম্্যাসীদের 
এরূপ সংস্থান ছিল ন! যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বার! 
বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হুইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা সেবাত্রতী 
শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি 
করিয়া এ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আপিত। ‘ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের 
এ পর্যন্ত ‘বিট’ বলিয়া মঠের কাগজখানিও এখানে আপিত এবং তথা হইতে 
উহা প্রত্যহ মঠে লইয়। আসিতে হইত) উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর 
যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাছারই ইচ্ছান্গনারে তাহার আমেরিকায় অবস্থান- 
কালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্বৃত| দেন 
এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা! কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই 
প্রদত্ত হয়। বাহ! হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন 
প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ ব] স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত । 
বলা বাছল্য, এই ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ কাগজ আনার ভারও তাহার উপরেই ছিল। 
তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্ত 
তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একট! প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়। 
সকলের উপর অল্লাধিক পরিমাণে কাঁজের ভার দেওয়] হয় নাই । স্তরাং 
নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁছারও তাই মনে 
হইয়াছে বে: তাহার কর্তব্য কার্ষগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নৃতন সাধুদ্ের 
উপর টিতে পারেন, তবে তাহার, কতকট! অবকাশ হইতে পারে। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আনে, তোমাকে 
নেস্থান দেখিয়ে আনবো -তুষি রোজ গিয়ে কাগজথানি এনে11 আমিও 
ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্ধভার কিঞ্চিৎ 
লাঘব ছুইযে ভাবিয়া সহজেই দ্বীকৃত হুইলাম। একদিন দ্বিপ্রহবের 
প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ংক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, “চল, 
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সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই ।' আমিও তাছার সহিত যাইতে 
উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ‘বেদাস্তপাঠ 
কর! যাক্_আয়।? আমি অমুক কার্ধে যাইতেছি--বলায় আর কিছু 
বলিলেন ন! । আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হুইয়! সেইস্থান চিনিয়। 
আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট 
শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট 
বলিতেছিলেন, ‘ছোড়াট। গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি ?” 
এই কথ! শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, “ভাই, চিনে এলুম বটে 
কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া! হবে ন! 

শিশ্তগণের--বিশেষতঃ নৃতন নৃতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্ররক্ষা হয়, 
তঘ্ধিষয়ে শ্বামীজী এত সাবধান ছিলেন । কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত 
মঠের কোন সাধু-ব্রন্ষচারী বাস করে বা রাত কাটায়-_ ইহা! তাহার আদৌ 
অভিপ্রেত ছিল ন, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়| ইহার 
শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি । 

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আঁলমোড়। যাত্রার জন্ত কলিকাতা যাইবেন, 
সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দীড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নৃতন 
ব্রক্ষচারিগণকে সম্বোধন করিয়! ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, 
তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে £ 

দেখ. বাবা, অন্ষচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে 
্রক্ষচর্যই তার একমাত্র লহায়। তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি 
না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তার! সাক্ষাৎ 
ভগবতীম্বরূপা, কিন্ত নিজেদের বাচাবার জন্তে তাদের কাছ থেকে তোদের 
তফাত থাকতে বলছি। তোর! যে আমার লেকচারে পড়েছিস- সংসারে 
থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে 
ব্রন্ষচর্ধ বা সন্গযাম ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবস্যক নয়! কি ক'রব, সেসব 
লেকচারের জৌতৃমগ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী--তাদের কাছে যদি পূর্ণ 
ব্র্বচর্ষের কথ! একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার 
লেকচাঁরে আনত না। তাদের মতে কতকট! সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ 
পূর্ণ ব্রন্ষচর্ধের দিকে বৌঁক হয়, সেইজন্তই এ ভাবে লেকচার দিয়েছি। 


৪০১৩ 
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কিন্তু আমার ভেতরের কথ! তোদের বলছি--ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকু ধর্মলাভ 
হবে না। কায়মনোবাক্যে তোর! এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি । 
শী 

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি 
পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে 
পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন £ ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোল! থাকা আবশ্যক, এবং 
এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোল! 
থাকা আবশ্যক, তাহার প্রবল মেধাবী হৃদয়বান ও বাগী হওয়া উচিত, 
আর তাহার অধোঁদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে, যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান্‌ হয়। 
জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ 
আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব-_ঘাঁহ! হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে। 

সেই পত্রে মিন নোবল’ বিলাত হইতে শীদ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই 
সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় শ্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 
এবিলেতের ভেতর এমন পৃতচরিত1, মহাঙহুতব! নারী খুব কম। আমি যদি 
কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে!’ ম্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হইয়াছিল। 

Ll 

বেদান্তের শ্রীভাষ্ের ইংরেজী অন্গবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 
মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত পরক্ষবাদিন্ পত্রের প্রধান লেখক, মাদ্রাজের 
বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযৃত রঙ্গাচার্য তীর্ঘভ্রমণোপলক্ষে শীত্র কলিকাতায় 
আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। হ্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে 
বলিলেন, “চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ দিকি; আর একটু খাবার জল 
নিয়ে আয়।, আমি এক মাস জল স্বামীজীকে দিয়| ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে 
বলিলাম, ‘আমার হাতের লেখ! তত তাল নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, 
বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়! 
বলিলেন, 'লেখ., foreign 1666: ( বিলাতী চিঠি) নয়। তখন আমি 
কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়। 

১ সিস্টার নিবেদিত! 
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যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঞ্জাচার্যকে একখানি 
লেখাইলেন ; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাছাকে-_ঠিক মনে 
নাই । মনে আছে রঙ্গাচার্যকে অন্তান্ত কথার ভিতর এই কথা! লেখাইয়াছিলেন 
বাঙলা দেশে বেদাস্তের তেমন চর্চ নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় 
আসিতেছেন, তখন ‘ive a rub to the people of Calcutta’ 
--কলিকাতাবাসীকে একটু উসকাইয়। দিয়া যান । কলিকাতায় যাহাতে 
বেদাস্তের চর্চ৷ বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্ত 
স্বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভদ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের 
সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং 
বক্তৃতাদানে বিরত হুইয়াছিলেন, কিন্ত তথাপি যখনই স্থবিধা পাইতেন তখনই 
কলিকাতাবানীব ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই 
পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাহাবানিগণ স্টার-বঙ্গমঞ্চে উক্ত 
পণ্ডিতবরের ‘The Priest and the Prophet’ (পুরোহিত ও খষি) নামক 
সারগর্ত বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। 

|) 
একটি বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আনিয়। তথায় সাধুরূপে বাস 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্তান্ত সাধুবর্গ তাহার 
চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের 
অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, ‘মঠে যে-সকল সাধু আছেন, 
তাহাদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি। এই কথা 
বলিয়! পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন। ‘একে মঠে রাখতে 
তোমাদের কার কিরূপ মত? তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে 
অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না। 
বা 
একদিন অপরাহে ব্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া 
''বেদাস্ত পড়াইতে বসিয়াছেন- সন্ধ্য! হয় হয়। শ্বামী রামকুষ্ণানন্দ ইহার 
কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্ধের জন্য স্বামীজী কর্তৃক মান্রাজে প্রেরিত হওয়ায় 
তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাত। তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্ধভাব 


৩৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


লইয়াছেন। আয়াত্রিকাদি কার্ধে যাহার! তাহাকে সাহাধ্য করিত, 
তাহাদিগকেও লইয়। স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত 
গুরুভ্রাত। আসিয়। নৃতন শন্যাসি-ব্রহ্ষচারিগণকে বলিলেন, ‘চল হে চল, 
আরতি করতে হবে, চল।’ তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে 
বেদাস্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দ্বিকে ইহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে 
যোগদান করিতে হইবে-_নৃতন সাধুর! একটু গোলে পড়িয়া! ইতস্তত; করিতে 
লাগিল। তখন স্বামীজী তাহার এ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়! উত্তেজিত 
ভাবে বলিতে লাগিলেন, ‘এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এট! কি ঠাকুরের 
পূজ্জ। নয়? কেবল একখান! ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাজ 
পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধন! হয়? তোর! অতি 
ক্ষুত্রবুদ্ধি-। এইন্প বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হুইয়া তাঁহাকে 
উক্তরূপে বেদাস্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন। ফলে বেদাস্তপাঠ বন্ধ হইয়৷ গেল-_কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ 
হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্াতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল 
না, তখন ম্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়। “সে কোথায় গেল, সে কি আমার 
গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল? ইত্যার্দি বলিতে বলিতে 
সকলকেই চতুর্দিকে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাহাকে 
মঠের উপরের ছাদে চিস্তাদ্বিত ভাবে বনিয়! থাকিতে দেখিয়! স্বামীজীর নিকট 
লইয়া আসা হইল। তখন ম্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ ব্দলাইয়। গিয়াছে । তিনি 
তাহাকে কত যত্ব করিলেন, তাহাকে কত মিষ্ট কথ! বলিতে লাগিলেন! 
গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাস। দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হুইয়! 
গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাস! । 
কেবল যাহাতে তাহার! তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া! উদারতয় হইতে পাঁরেন, 
ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে ম্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, 
ধাহাকে শ্বামীজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র । 
ক. 

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘দেখ, . 
মঠের একট! ডায়েরী বাখবি, আর হপ্তায় হুপ্তায় মঠের একট! ক'রে রিপোর্ট 
পাঠাবি।’ ম্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। 


স্বামীজীর কথা; 


আমি নিজে অবস্ত বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের 
অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী । [12591750 ব! প্রত্যাদিষ্ট বলতে 
পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যার্দিষ্ট 
বলে না। তবে উহা! কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি । এই 
জ্ঞানসমষ্টি যুগারস্তে প্রকাশিত ব! ব্যক্ত এবং যুগাবসানে সুন্ম বা অব্যক্ত ভাব 
ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হ'লে উহ আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই 
কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্ত কেবল ‘বেদ’ নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ 
কথ! মনকে আধখিঠার। মাত্র । মন্থ এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির 
সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও 
এই মত। | 

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তাঁর মোদ্দাঁকথা। এই যে 
এতে ইন্দ্িয়ন্বখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার 
করতে খুব প্রস্তুত আছি। 

বেদাস্তের প্রথম কথা হচ্ছে--সংসার দছুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য 
ইত্যার্দি। বেদান্ত প্রথম খুললেই ‘হুঃখ দুঃখ’ শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্ত তার 
শেষে পরম স্থখ-_যথার্থ স্থথের কথ! পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্জিয়-জগৎ 
থেকে যে যথার্থ সখ হ'তে পারে, এ কথ। আমর! অন্বীকার করি, আর বলি 
ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথাৰ্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মাছুষের 
ভেতরই আছে। আময়। জগতে যে ‘সুখবাদ’ দেখতে পাই, যে মতে বলে 
জগৎট] পরম সুখের স্থান, তাতে মাস্যকে ইন্দিয়পরায়ণ'ক’রে সর্বনাশের দিকে 
নিয়ে যায়। 

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ 
ব্যতীত আমাদের কোন ধর্শনেরই লক্ষ্য বস্ত পাওয়া অসম্ভব । কারণ ত্যাগ 
মানেই হচ্ছে-_আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা । উহ! 


১ স্বামী শুদ্ধানলজীর চয়ন 


৩৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইন্দিয়গ্রাহ জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে 
সত্য-্জগতের জান লাভ করে। 

জগতে যত শান আছে, ভার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ_ 
অপর] বিদ্ধা। পর! বিদ্যা হচ্ছে, যাঁর দ্বার। সেই অক্ষর পুরুষকে জান] ঘাঁয়। 
গে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, নমাধি-অবস্থা 
লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জান। যায়। 

জ্ঞানলাভ ছলে আর সাম্প্রদায়িকত। থাকে ন!ঃ তা ব'লে জ্ঞানী কোন 
সম্প্রদায়কে যে ত্বণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং 
এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদদায়--সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর 
কোন মতভেদ থাকে না। 

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র- 
পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে 
অনাসক্ত হয়ে থাকা। | 

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের 
বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হ'তে থাকে। 

বেদাস্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর ক’রে থাকেন বটে, কিন্ত 
আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে। 


ভক্তিলাভ কিরূপে হয় ?--ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তাঁর 
ওপর কামকাঞ্চনের একট] আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি 
আপনা-আপনি প্রকাশ হবে। 

জিব চললেই অন্তান্ত ইন্দ্রিয় চলবে । 

জ্ঞান, তৃক্তি, যোগ, কর্ম_-এই চার রাস্ত! দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে- 
পথের উপযুক্ত, তাকে নেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্ত বর্তমান কালে, 
কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝৌক দিতে হবে। 

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস । যে একট! ভূতও দেখেছে, 
সে অনেক বই-পড়। পণ্ডিতের চেয়ে বড়। 

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংস1 করেন, তাতে তীর নিকটস্থ 
জনৈক ব্যক্তি বলেন, “কিন্ত সে আপনাকে মানে ন1।, ভাতে তিনি ব'লে 


স্বামীজীর কথ! ৩৫৯ 


উঠলেন, “আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল 
কাজ করছে, এই জন্তে সে প্রশংসার পাত্র । 

আদল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই। 

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন ক'রে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম 
করবার অধিকার ; কেউ কেউ ব! বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। 
এর সামগ্রন্তয কোথায়? 

--তোমর! ছুটে। জিনিস গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে--এক জীব-সেবা, 
আর এক প্রচার । প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাঁড়। কারও অধিকার নেই ॥ 
সেবায় কিন্ত সকলের অধিকার ; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, 
যতক্ষণ তার! অপরের সেব! নিচ্ছে । 

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই 
দিন থেকে তার পতন আরম্ভ । 

ভগবান শ্রীকষ্ণচৈতন্তে ভাবের (£56117)85 ) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, 
এরূপ আর কোথাও দেখ! যায় না। 

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে। 

গৌড়ামি দ্বার! খুব লীত্র ধর্ম-প্রচার হুয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের 
স্বাধীনত! দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরী হলেও পাকা ধর্ম- 
প্রচার হয়। 

সাধনের জন্ত যদি শরীর যায়, গেলই ব1। 

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই ( ধর্মলাভ ) হয়ে যাবে। 

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়। 

গুরু কাকে বল! যায় ?--ধিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, 
তিনিই তোমার গুরু। * 

আচার্ধ যে-সে হ'তে পারেন না, কিন্ত মুক্ত অনেকে হ'তে পারে । মুক্ত যে, 
তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্রবৎ কিন্ত আঁচার্ধকে উভয় অবস্থার ' মাঝখানে 
থাকতে হয়। তার জগৎকে সত্য জান কর! চাই, ন! হ’লে তিনি কেন 
উপদেশ দেবেন? আর যদি তার স্বপ্নজ্জান না হ'ল, তবে তিনি তে সাধারণ 
লোকের মতে! হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন ? আচার্ধকে শিয়ের 
পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্ধদের শত্ধীরে ব্যাধি-আদছি 


২৩৬৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


হয়। কিন্ত কাচা! হ’লে তার মনকে পর্যন্ত তার! আক্রমণ করে, তিনি পড়ে 
ষযান। আচার্য যে-সে হতে পারেন না। 

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা 
কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারবে। 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ১ 


বেলগীঁ_-১৮৯২ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার । প্রায় হুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা 
হুইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুব! সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় 
উকিলের সহিত আমার বাসায় আলিয়া উপস্থিত হুইলেন। উকিল বন্ধুটি 
বলিলেন, “ইনি একজন বিদ্বান বাঙালী সন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন। ফিরিয়া দেখিলাম-__প্রশাস্তমৃতি, দুই চক্ষু হইতে যেন 
বিছ্যতের আলো বাহির হইতেছে, গৌঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া 
আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা! চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই 
পাগড়ি । সন্ন্যামীর সে অপরূপ মৃতি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাহাকে চোখের 
সামনে দেখি। 

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়। জিজ্ঞামা করিলাম, “মহাশয় কি তামাক 
খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হু'কা নাই। আপনার যদ্দি 
আমার হু কায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে 
তামাক দাজিয়। দিতে বলি।* তিনি বলিলেন, ‘তামাক চুরুট-_বখন যাহ! 
পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হু'কায় খাইতে কিছুই 
আপত্তি নাই। তামাক সাজাইয়। দিলাম । 

তাহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাহার জিনিসপত্র আমার 
বানায় আনাইব কি-ন। জিজ্ঞাস। করিলাম । তিনি বলিলেন, ‘আমি উকিল 
বাবুত্র বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাহার নিরুট হইতে 


১ বোম্বাই প্রদেশে বেলগাও এর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ নিত্র-লিখিত। 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৬১ 


চলিয়া আসিলে তাহার মনে দুঃখ হইবে ) কারণ তাহার! সকলেই অত্যন্ত 
স্নেহ ও ভক্তি করেন--অতএব আদিবার বিষয় পরে বিবেচনা কর! যাইবে ।, 

সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল ন1; কিন্তু ছুই-চারি কথ! যাহ! বলিলেন, 
তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা! অপেক্ষ। হাজারগুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্‌ ; 
ইচ্ছা! করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোন 
না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্বেও আম! অপেক্ষা সহন্গুণে 
সুখী । 

আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, ‘যদি চা খাইবার 
আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার লহিত চা খাইতে আপিলে 
সুখী হইব।” তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাহার 
বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাহার বিষয় অনেক ভাবিলাম ) মনে হুইল 
--এমন নিষ্পৃহ, চিরন্থখী, সদ] সম্ভষ্ট, প্রফুল্রমুখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই। 


পরদিন ১৯শে অক্টোবর । প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়! স্বামীজীর গ্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটণ বাজিয়। গেল, কিন্তু স্বামীজীর 
দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়! স্বামীজী 
যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভ1 হ্বামীজী 
বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ত্রাস্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সহিত 
কথাবার্তা চলিতেছে । স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত 
সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্মস্থানীতে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র 
চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হুক্ল্সের 
ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক 
করিতে উদ্যত। তিনি কিন্ত কাহাঁকেও ঠাট্টাচ্ছলে,*কাহাকেও গভীরভাবে 
যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম 
করিলাম এবং অবাক হইয়া! বমিয়। শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম-_ 
ইনি কি মনুষ্য, ন! দেবতা? 

কোন গণামান্ত ব্রাঙ্ধণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, “স্বামীজী, সন্ধা) আহক 
প্রভৃতির মন্ত্রার্দি লংস্কৃতভাধায় রচিত ; আমর! সেগুলি বুঝি না। আমাদের 
এঁ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি? 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


স্বামীজী উত্তর করিলেন, ‘অবপ্যই উত্তম ফল আছে ; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া 
এ কয়টি সংস্কৃত মনত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারো, 
তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে 
পারে, যখন সন্ধ্যা) আহ্নিক করিতে বসো, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, 
না_কিছু পাপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্মকর্ম করিতেছি মনে করিয়া 
বসো, তাহ! হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট ।” 

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, ‘ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন 
শ্নেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে ।” 

স্বামীজী উত্তর করিলেন, “ঘে-কোঁন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চ করা যায়’ 
এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণন্বক্ধূপ দিয়া বলিলেন, 
“হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিয় আদালত ছার] খণ্ডন হইতে পারে ন!” 

এইকূপে নয়ট! বাজিয়৷ গেল। বাহারের অফিস ব। কোর্টে যাইতে হইবে 
তাহার! চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়। রহিলেন। হ্বামীজীর দৃষ্টি 
আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চ1 খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 
“বাবা, অনেক লোকের মন সপ্ন করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও 
ন1।” পরে আমি তাহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ 
অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, ‘আমি যাহার অতিথি, তাহার মত করিতে 
পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তত।' উকিলটিকে বিশেষ, 
বুঝাইয়! স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়! আমার বাসায় আলিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি. 
কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধ! একখানি পুস্তক । স্বামীজী তখন ফ্রাব্স-দেশের 
সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাধায় আসিয়া 
দশটার সময় চা খাওয়। হইল; তাহার পরেই আবার এক ম্লান ঠাণ্ড। 
জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমঘ্ত কঠিন সমস্তা ছিল 
সে-সকল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহস। ভরসা হইতেছে না বুঝিতে 
পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিস্ভাবুদ্ধির পরিচয় ছুই কথাতেই বুঝিয়া 
লইলেন। 

ইভঃপূর্বে ‘টাইম্‌স’ সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, 
কোন্‌ ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ব বুঝিয়া ওঠ! অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন ; 
সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বীসের সহিত ঠিক মিল হওয়া 
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আমি উহা যত করিয়া! রাখিয়াছিলাম ; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম ।' 
পড়িয়া তিনি বলিলেন, “লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে 
সাহস বাড়িতে লাগিল। ‘ঈশ্বর দয়াময় ও গ্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে 
পায়েন ন!’'--খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত এই তর্কের মীমাংস! হয় নাই ; মনে 
করিলাম, এ সমস্তাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন ন|। 

স্বামীজীকে জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, ‘তুমি তো 5০ien০৫ (বিজ্ঞান) 
অনেক পড়িয়া, দেখিতেছি । প্রত্যেক জড়পদার্থে ছুইটি opposite forces— 
centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite 
£০1০5 ( বিপরীত শক্তি) জড়বস্ততে থাকা সম্ভব হয়, তাহ! হইলে দয়! ও' 
ন্যায় ০০০০৪i৷e ( বিপরীত ) হইলেও কি ঈশ্বরে থাক সম্ভব নয়? 411] 
can say is that you have a very poor idea of your God.’ 

আমি তে নিস্তকব। আমার পুর্ণ বিশ্বাস--I'ruth is absolute ( সত্য 
নিরপেক্ষ )। সমস্ত ধর্ম কথন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব 
প্রশ্নের উত্তরে বললেন : 

আমর] যে বিষয়ে ঘাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই 
আপেক্ষিক সত্য ( Relative truths ). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ 
সত্যের ) ধারণা কর! আমাঁদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব । অতএব 
সত্য £১৮৪০1০ (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন 
আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি 
নিত্য (4১5০010 ) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে 
সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর । যেমন দূর এবং লঙন্গিকট স্থান হইতে 
91১00981971) (ফটো ) লইলে একই সুর্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হুয়_ 
প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সুর্যের_তজ্র'প ; আপেক্ষিক সত্য 
(Relative truth )-সকল, নিত্য সত্যের ( Absolute truth ) লম্পর্কে 
ঠিক এ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়। 
সত্য । 

বিশ্বাসই ধমের মূল বলায় স্বামীন্দী ঈষৎ হাস্য করিয়| বলিলেন, ‘রাজ 
হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্ত রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাষ 
কি কখন জোর করিয়া হয়? অনুভব ন! হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হুওয়। 
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অসভব।’ কোন কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে “সাঁধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 
“আমর! কি সাধু ? এমন অনেক সাধু আছেন, ধাহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই 
দিবাজ্ানের উদয় হয়।” 

‘সন্যাসীর। এরূপ অলস হুইয়! কেন কালক্ষেপ করেন ? অপরের সাহায্যের 
উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের ছিতকর কোন কাজকর্ম কেন 
করেন ন! ?-_-প্রভৃতি জিজ্ঞাস করায় স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, বলে। দেখি 
তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্ত অংশ কেবল 
নিজের জন্য খরচ করিতেছ ; বাকি কতক অন্ত কতকগুলি লোককে আপনার 
মনে ক'রে তাহাদের জন্য খরচ.করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত 
উপকার মানে, না! যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তষ্ট ! বাকি যকের মতো প্রাণপণে 
অমাইতেছ $ তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো 
আয়ে! টাকা বাখিয়। যাও নাই বলিয়! গালি দিবে । এই তে! গেল তোমার 
হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, 
হাত মুখে তুলিয়৷ দেখাই ; যাহ! পাই, তাহা খাই ; কিছুই কষ্ট করি ন।, 
কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান ?-_তুমি না আমি ?? 
আমি তো শুনিয়া অবাক্‌, ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথ! বলিতে 
তো কাহারও সাহস দেখি নাই। 

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির 
বানায় যাওয়। হইল ও তথায় অনেক বাদামুবাদ ও কথোপকথন চলিল। 
রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। 
আসিতে আসিতে বলিলাম, 'ম্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট 
হুইয়াছে।, 

তিনি বলিলেন, ‘বাবা, তোমর! যেরূপ ॥tilitari৭n ( উপযোগবাদী ), 
যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহ! হইলে তোমরা কি আমাকে এক 
মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্‌ গল্‌ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া 
আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় 
তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করে, তাহার] বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় 
ওয়প করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং 
তাহাকে সেইরপ উত্তর দিই ।* 
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আমি জিজ্ঞাস করিলাম, ‘আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা 
চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিন্ধপে? . 

তিনি বলিলেন, ‘এ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নৃতন ; কিন্ত আমাকে কত 
লোকে কতবার এ প্রশ্নকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর 
দিয়াছি।, 

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথ! কহিলেন। পয়সা না 
ছুইয়। দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটন! ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে 
লাগিলেন । শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল--আহা।! ইনি কতই কষ্ট, 
কতই উৎপাত মন! জানি সহ করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত 
মজার কথা, এইরূপ ভাবে হানিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন । 
কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা! খাইয়। এমন পেটজাল। যে, 
এক বাটি তেঁতুল গোল! খাইয়াও থামে না, কোথাও ‘এখানে সাধু-সন্ন্যাসী 
জায়গা! পায় না'_-এই বলিয়া অপরের তাড়না, ব। গুপ্ত পুলিসের স্থৃতীক্ণ দৃষ্টি 
প্রভৃতি, যাহ! শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়ঃ সেই-সব ঘটনা 
তাহার পক্ষে যেন তামাস। মাত্র। 

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাহার বিছান। করিয়া দিয়া আমিও 
ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল ন!। ভাবিতে লাগিলাম, 
এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস ম্বামীজীকে দেখিয়া ও তাহার 
দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাস! করিবার কিছুই নাই। 
ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন--আমাদের চাকর-বাঁকরেরও 
তাহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে 
স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হুইত। 

২*শে অক্টোবর । সকালে উঠয়! স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম । এখন 
সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের 
বিবরণ আমার নিকট শুনিয়। সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; এই শহরে আজ তাহার চার 
দিন বাম হইল । পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, 'সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের 
বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই । আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা 
করিতেছি কিন্ত আমি ও-কথ! কোনমতেই শুনিব ন, উহ! তর্ক করিয়া 
বুঝাইয়। দেওয়! চাই। গিরে অনেক বাদাহবাদের পর বলিলেন, “এক স্থানে 
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অধিক দিন থাকিলে মায়! মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু 
ত্যাগ করিয়াছি, সেইন্প মায়ায় মুগ্ধ হইবার:যত উপায় আছে, তাহা হইতে 
দুরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল!” 

আমি বলিলাম, ‘আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।* পরিশেষে আমার 
অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও ছুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। 
ইতিমধ্যে আমার মনে হুইল, শ্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহ! 
হইলে আমরাও তাঁছার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয় । 
'অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্ত লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হইবে, 
এই বলিয়। তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন ন1। তবে সভাগ্ন প্রশ্নের 
উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাহার কোন আপত্তি 
নাই, এ কথা জানাইলেন । 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwi০k 2879279১ হইতে ছুই-তিন পাতা 
মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা! অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম- পুস্তকের কোন্‌ 
স্বান হইতে তিনি আবৃদ্ভি করিলেন.। শুনিয়। আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ 
হুইল । তাবিলাম, সন্ন্যাসী হুইয়! সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা 
মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার এ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। 
জিজ্ঞাস। করায় বলিলেন, ‘দুইবার পড়িয়াছি- একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও 
আজ পাচ-ছয় মাস হইল আর একবার ৷” 

অবাক হুইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে কেমন করিয়া ম্মযণ রহিল? 
আমাদের কেন থাকে না ? 

স্বামীজী বলিলেন, ‘একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাগ্ছের পারভাগ 
হইতে প্ৰস্তত বেতের অপচয় না! করিয়া পুনরায় উহ 83512011865 কর চাই 1 

আর একদিন স্বামীজী সধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি 
পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্ত ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়। উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে 
ভাবিয়া তাহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, 
বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতে ছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন | 


১ Charles Dickens-লিখিত 


স্বামীজীর সহিত কথ্নেক দিন ৩৬৭ 


প্রায় ১৫ মিনিট দাড়াইয়। রছিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। 
বই ছাড়। অন্য কোন দিকে তাহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে 
আমিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দীড়াইয়া আছি শুনিয়! বলিলেন, 
‘যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা! একমনে, একপ্রাণে- সমস্ত ক্ষমতার 
সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পৃজা-পাঠ 
যেমন একমনে করিতেন, তাহার পিতলের ঘটিটি মাঁজাও ঠিক তেমনি একমনে 
করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মতো দেখাইত |, 

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘স্বামীজী, চুরি কর! পাপ কেন? 
সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, 
উহা অপরের- ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই আমায় ন! 
জানাইয়। আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে তে! 
উহা চুরি কর! হয় না। তাহার পর পত্ত-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস 
নষ্ট করিলে তাঁহাকেও তো চুরি বলি ন!” 

স্বামীজী বলিলেন, ‘অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়। গণ্য 
হইতে পারে, এমন কোন জিনিস ব! কার্ধ নাই । আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক 
জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্ধই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে 
যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে 
শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম 
করিবে না; উহ্াই পাপ, আর তঘিপরীত কর্মই পুণ্য । মনে কর, তোমার 
কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি-না? তোমার যেমন 
সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই ছুই-দিনের জগতে সামান্ত কিছুর জন্ত 
যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পারো, তাহ! হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে 
তুষি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাঁপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ 
চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাঁদি পালন করা চাই। বনে 
গিয়। উলঙ্গ হইয়া নাচো ক্ষতি নাই-_কেহ তোমাকে কিছু বলিবে ন; কিন্ত 
শহদে এরূপ করিলে পুলিসের দ্বার! ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ 
করিয়া রাখাই উচিত ৷” 

স্বামীজী অনেক সময় ঠাষ্টা-বিজ্রপের ভিতর দিয়! বিশেষ শিক্ষা দিতেন। 
তিনি গুরু হইলেও তাহার কাছে বসিয়। থাকা মাস্টারের কাছে বার মতে? 


৩৬৮ | স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ছিল ন!। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মতে! হাসিতে হাসিতে ঠা্টার 
ছলে কত কথাই কছিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন ; আবার তখনই এমনি 
গভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত 
সকলে অবাক হুইয়। ভাবিত,-__ইহাঁর ভিতর এত শক্তি! এই তো দ্বেখিতে- 
ছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সকল সময়েই তাহার নিকট লোকে 
শিক্ষা লইতে আপিত। সকল সময়েই তাহার দ্বার অবারিত ছিল। নান! 
লোকে নান! ভাবেও আসিত,_কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ ব! 
খোশগল্প শুনিতে, কেহ ব1 তাহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়- 
লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার- 
তাপে জর্জরিত হ্য়। তাঁহার নিকট ছুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ 
করিবে বলিয়। ৷ কিন্তু তাহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আস্থক 
না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পাবিতেন এবং তাহার সহিত সেইরূপ 
ব্যবহার করিতেন। তাহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার 
বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সন্ত্রাস্ত ধনীর 
একমাত্র সম্ভান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াইবে বলিয়। স্বামীজীর নিকট 
ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । 
মে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“এ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে 
কি নন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিবেন ? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু ৷” 

শ্বামীজী বলিলেন, ‘উহার পৰীক্ষ1 কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার 
ইচ্ছা । আমি উহাকে বলিয়াছি, এমএ. পাস করিয়া! সাধু হইতে আমিও ; 
বরং এম্‌-এ. পাস কর! সহজ, কিন্তু সাধু হওয়। তদপেক্ষা কঠিন ।' 

স্বামী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাহার 
কথোপকথন শুনিতে যেন সভা! বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোঁকসমাগম 
হইত। এ সময় এক দিন আমার বাপায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়। 
ঠেস দিয়। বলিয়া তিনি ষে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে 
পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হুইবে |." 

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা! হয়, গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ 
করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়া 


ছিলাম, এমন লোককে গুরু করিও, ধাহাকে আমিও তক্তি করিতে. পারি। 
গুরু বাঁড়ি.ঢুকিলেই যদি আমার ভাবাস্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই 
আনন্দ বা উপকার হুইবে ন।। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহ! 
হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুব! নহে । সেও তাহ! দ্বীকার.করে। স্বামীজীর 
আগমনে তাহাকে জিজাসা। করিলাম, ‘এই সন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, 
তাহা হুইলে তুমি শিশ্ত। হইতে ইচ্ছ] কর কি? সেও. সাগ্রহে বলিল, ‘উনি 
কি গুরু হইবেন? হইলে তে! আসর! কৃতার্থ হুই ।' 

ত্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে, জিজ্ঞানা করিলাম, “থামীজী, আমার 
একটি প্রার্থনা পূর্ণ. করিবেন? স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ 
করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা! দিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করিলাম । 
তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।, গুরু হুওয়! বড় কঠিন, 
শিশ্বের সমস্ত তার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিষ্বের 
অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্বক-_গ্রভৃতি নানা কথা কহিয়! আমায় 
নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে 
ছাড়িবার নছি, তখন অগত্যা! স্বীকার করিলেন এবং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২ 
আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন । এখন আমার ভারি ইচ্ছ। হইল, স্বামীজীর 
ফটে! তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক.বাদানবাদের 
পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়! ২৮শে তারিখে ফটো! তোলাইতে সম্মত 
হইলেন এবং ফটে। লওয়1হুইল। ইতঃংপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্বেও 
ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া ছুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয় দিবার কথ? 
আমাকে বলিলেন । আমিও মে কথ! সানন্দে স্বীকার করিলাম । 

একদিন স্বামীজী বলিলেন, ‘তোমার সহিত জঙ্গলে তাবু খাটাইয়া আমার 
কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা । কিন্ত চিকাগোয় ধর্মসভ| হইবে, বদি তাহাতে 
যাইবার স্থবিধ। হয় তে! সেখানে যাইব । আমি চাদার লিস্ট করিয়া 
টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া! স্বীকার করিলেন না। 
এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ ব! গ্রহণ করিবেন ন1। 
আমি অনেক অস্থরোঁধ করিয়। তাহার মারহাটি জুতার পরিবর্তে এক জোড়া 
জুত| ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রানী 
অনেক অনুরোধ করিয়াও ত্বামীন্ীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে ন! পারিয়া। 


৯-২৪ 
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অর্থশেষে দুইখানি গেকয়া বস্তু পাঠাইক্স| দেন। শ্বামীজীও গেক্ষগ। ছুইখানি 
গ্রহণ করিয়া যে বস্তগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, সেগুলি নেইখানেই ত্যাগ 
করেন এবং বলেন, সম্যাসীর যোঝ। যত কম হয় ততই ভাল। 

ইতঃপূর্বে আমি ভগাবদ্গীত। অনেক বার পড়িতে চেষ্টা! করিয়াছিলাম, কিন্ত 
বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিধাঁর বড় কিছু নাই মনে করিয়া 
ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়৷ আমাদিগকে এক দিন বুঝাইতে 
লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহ! কি অস্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে 
তাহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাস, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন 
(Jules Verne)- Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এক 
Sartor Resartus তাহার নিকটেই পড়িতে শিখি । 

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ওষধা্দি অনেক ব্যবহার করিতাম। মে কথা জানিতে 
পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, ‘যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে 
যে, শধ্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই খষ্ধ খাইবে, 
নতুবা নহে। 25:05 debiliry (স্নায়বিক ছবলতা ) প্রভৃতি রোগের 
শতকরা ৯*ট1 কারনিক। এ-সকল রোগের হাত হইতে ভাক্কাবেরা ষত 
লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন । আর ওরপ সর্বদা 
রোগ বোগ. করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাচে। আনন্দে কাটাও। 
তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আলিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার 
আমার মতে! একট! মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, 
ব। জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে ন।।, 

এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের 
সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাহার! সাষান্ত কিছু বলিলে 
আমার মাথা গরম হুইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াঁও 
একদিনের জন্য সুখী হুই নাই। তাহাকে এ-সমস্ত কথ! বলায় তিনি 
বলিলেন, ‘কিসের জন্য চাঁকরি কনিতেছ ? বেতনের জন্ক তো।? বেতন 
তে! মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মননে কষ্ট পাও? আর 
ইচ্ছা হইলে বখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পারো, কেহ বীধিয়া রাখে 
নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়। ছুঃখের সংসারে আরও ছুঃখ 
বাড়াও কেন? আর এক কথা, বলে দেখি যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, 
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আফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়াল। 
সাহেবদের সন্তষ্ট করিবার জন্ত কখনও কিছু কৰিয়াছ কি? কখনও সেজন্য 
চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহার! তোমার প্রতি সম্ভষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের 
উপর বিরক্ত | ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমর! অন্তের উপর 
হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ ন! 
কবিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। 
আমাদের ভিতরকাঁর ছবিই জগতে প্রকাশ রহিয়াছে--আমর]1 দেখি। আপ্‌ 
ভালা তে! জগৎ ভালা-_-এ-কথ! যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ 
হইতে মন্দটি দেখ! একেবারে ছাড়িয়া দিতে চে্। কর। দেখিবে, যে পরিমাণে 
তুমি উহা! করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং 
কাৰ্যও পরিবতিত হুইয়াছে।’ বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ওষধ 
খাইবার বাতিক দূর হুইল এবং অপরের উপর দোষদ্ৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্ট। 
করায় ক্রমে জীবনের একট! নৃতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল। 

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি এবং মন্দই বা! কি- এই বিষয়ে 
প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন, ‘যাহা অভীষ্ট কার্ধের' সাধনভূত তাহাই 
ভাল; আর যাহ! তাঁহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার 
আমর! জায়গা উচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়ী থাকি। যত উপরে উঠিবে তত 
তুই-ই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্র পাহাড় ও সমতল আছে--বলে, কিন্ত 
আমর! সব এক দেখি, সেইরূপ ৷’ স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল 
যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক ন! কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ 
তাহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত খে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া 
যাইত । A 

আর একদিনের কথা--কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা 
গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথ। পড়িগ। হ্বামীজী এত ছুঃখিত হুইয়াছিলেন 
যে, ভাহ। বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা 
উৎসম যায়! কেন-_জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন £ দেখিতেছ না, অন্যান্ত দেশে 
কত poot-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্বেও শত শত 
লোক প্রতিবৎ্সর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশে কিন্ত এক মুষ্টভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক 
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মনতে কখন শোন! যায় নাই । আৰি এই প্ৰথম কাগজে এ কথ! পদ্চিলাঁষ 
যে, দুভিক্ষ ভিন্ন অন্ত সময়ে কলিকাতায় অনাহায়ে লোক মরে। : 

ইংরেজী শিক্ষার রুপায় আমি ছুই চারি পয়স! ভিক্ষুককে দান করাটা 
অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, এরূপে যৎসামান্য যাহ! কিছু দান কনা 
যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিন। পরিশ্রমে 
পয়স। পাইয়া, তাহা ম-গাজায় খরচ করিয়া তাহার! আরও অধংপাতে যায়। 
লাভের মধ্যে ধাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমার মনে 
হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষ। একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। 
গ্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন : ভিখারী আনিলে যদি শক্তি থাকে 
তে৷ যাছ। হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তে| ছু-একটি পয়সা; সেজন্ত 
সে কিসে খরচ করিবে, সহায় হইবে কি অপব্যয় হুইবে, এ-সব লইয়া এত 
মাথ৷ ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই ষদি সেই পয়সা! গাজ। খাইয়। 
উড়ায়, তাহ! হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকলান নাই। 
কেন না, তোমার মতো লোকের! তাহাকে দয়! করিয়া কিছু কিছু না দিলে 
সে উহ। তোমাদের নিকট হুইতে চুরি করিয়। লইবে। তাহা অপেক্ষা ছুই 
পয়স! ভিক্ষা করিয়া গাঁজ। টানিয়া সে চুপ করিয়া। বিয়া! থাকে, তাহা কি 
তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব এ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই 
অপকার নাই। | 

প্রথম হইতেই ম্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চট! দেখিয়াছি। 
সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই 
কলঙ্কের বিপক্ষে দাড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের 
প্রতি এরূপ অন্রাঁগও কোন মাসের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
ফিরিবার পঁর ধাহার। স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাহার! জানেন 
না--সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্গ্যান-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন 
করিয়!, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাহার মতে। শক্তিমান্‌ পুরুষের এত বীধাবীধি 
নিয়মাদির আবশ্তক নাই-_ কোন লোক এক বার এই কথা বলায় তিনি 
বলেম £ দেখ, মন বেট! বড় পাগল--ঘোর মাতাল, চুপ ক'রে কখনই থাকে 
না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাঁবে। সেই জন্ত সকলেরই 


'বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৭৩ 


বাঁধাবাধি নিয়মের ভিতরে থাক! আবস্তাক। সম্যাসীরও সেই মনেত্ব উপর 
দখল রাধিবার জন্ত নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর 
তাহাদের. খুব দখল আছে ; তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলগা দেন 
মাত্র। কিন্ত কাহার কতট! দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে 
বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর. চিত্ত৷ করিব মনে করিয়া 
বসিলে দশ মিনিটও এ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই 
মনে করেন, তিনি স্তণ নন, তবে আদর করিয়। শ্রীকে আধিপত্য করিতে দেন 
মাত্র। মনকে বশে রাঁখিয়াছি মনে করাটা ঠিক এ রকম। মনকে 
বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও ন1। 
' একদিন ' কথাঁপ্রসঙ্গে বলিলাম-_শ্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম, ঠিক ঠিক 

বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জান! আবশ্তক। 

তিনি বলিলেন £ নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবষ্যক নাই | কিন্তু 
অন্তকে বুঝাইতে হুইলে উহার বিশেষ আবশ্তক। পরমহংস রামরুফ্দেব 
“রামকেই' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ব তাহা অপেক্ষা কে 
বুঝিয়াছিল? : 

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-নন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা লস্তষ্টচিত্ত হওয়া 
অসম্ভব । একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া এ কথ! 
বলায় তিনিও বিদ্রপচ্ছলে উত্তর করিলেন £ ইহাই আমার Famine 
Insurance Fund— যদি পাচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার 
চবি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার 
দখিবে। আর যে ধর্ম মানুষকে স্ুথী করে না, তাহ! বাস্তবিক ধর্ম 
নহে, 255265818-( অজীর্ণত। )-প্রন্থত রোগবিশেষ বন্রিয়া জানিও । 

স্বামীজী সঙ্গীত-বিষ্তায় বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। একদিন একটি গান 
আবস্তও করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি ‘ও বসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস’ ; তারপর 
গুনিবার আমার অবনরই বা কোথায়? তাহার কথা ও গল্পই আমাৰিগকে 
মোঁছিত কবিয়াছিল। 

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যষথ!—Chemistry, 
Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভূতিতে 
তাহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই- 


৩৭৪ ' স্বাষীজীর বাণী ও রচনা 


চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেম। আবার ধর্ষবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ঘৃষ্টাস্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও ধিজ্ঞানের ফে 
একই লক্ষা-_একই দিকে গতি, তাহ] দেখাইতে তাঁহার গ্তায় ক্ষমতা আর 
কাহারও দেখি নাই। 

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ জ্বব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় 
একদিন বলিয়াছিলেন £ পধটনকালে সঙ্্যানীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার 
দুধিত জল পান করিতে হয়) তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ- 
নিবারণের জন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরম প্রভৃতি মেশ1 করিয়া 
থাকে । আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই। 

রাজোয়ার। ও থেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্্রধতি ও দাক্ষিণাত্যের 
অনেক বাঁজা-রাজড়া তাহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাহাদেরও তিনি 
অত্যন্ত ভালবাপিতেন। অলামান্ত ত্যাগী হুইয়া রাজা-রাজড়াঁর সহিত অত 
মেশামেশি তিনি কেন করেন, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন 
কোন নির্বোধ লোক এজন্য তাহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না। 

কারণ জিজ্ঞাসাঁয় একদিন বলিলেন £ হাজার হাজার দরিদ্র লোককে 
উপদেশ দিয়া সৎকার্ধ করাইতে পারিলে ঘে ফল হইবে, একজন শ্রীমাঁন্‌ 
রাজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে। 
ভাবো দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছ! হইলেও সৎকার্ধ করিবার ক্ষমতা কোথায় ? 
কিন্ত রাজার হাতে সহস্র সহম্ প্রজার মজলবিধানের ক্ষমত পূর্ব, হইতেই 
বহিয়াছে, কেবল উহ। করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে 
তাহার ভিতর একবার জাগাইয়। দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়। যাইবে এবং জগতের কত বেনী 
কল্যাণ হইবে । 

বাগ্বিতগ্ায় ধর্ম নাই, ধর্ম অন্গতব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবাঁর 
অন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন Test of pudding lies in eating, 
অনুভব কর ; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না1। তিনি কপট সন্যাসীদের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন । বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার 
স্থাপন করিয়া তবে বাছিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবাচ্ছরাগটুকু : কমিবার 
পর্ন প্রায় গাজাখোর সম্যাসীদেৱ দলে মিশিয়া পড়িতে হয়। 


স্বামীজীর সহিত কেক দিন ৩৭৫ 


আমি বলিলাম, কিন্ত ঘরে থাকিয়। সেটি হওয়া যে অত্যান্ত কঠিন; 
সর্বভূতকে লমান চোখে দেখা, রাগ-ছেষ ত্যাগ কর! প্রভৃতি যে-সকল কাজ 
ধর্মলাতের প্রধান স্ায়--আপনি যাহা বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে 
অচুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ 
এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না। 

উত্তরে তিমি পরমহংস শ্রীরামক্রফদেবের সর্প ও সন্যাসীয় গল্পটি বলিয়। 
বলিলেন £ কখন ফস ছেড়ে। না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে কিয় 
সকল কর্ম করিও । কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে? কিন্ত দণ্ড দিতে গিয়। 
কখন বাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুমন্বায় উঠাইয়! বলিলেন : 

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইন্স্পেক্টরের অতিথি হুইয়া- 
ছিলাম ; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাহার বেতন ১২৫. টাকা? 
কিন্ত দেখিলাম, তাহার বাদার খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা ছইবে। 
যখন বেশী জানাগুন! হইল, জিজ্ঞাল! করিলাম, ‘আপনার তো আয় অপেক্ষ 
খরচ বেশী দেখিতেছি--চলে কির্ূপে ? তিনি ঈষৎ হ্ণন্য করিয়! বলিলেন, 
“আপনারাই চালান । এই তীর্ঘস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যালী আসেন, তাহাদের 
ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মতো নন। সন্দেহ হইলে তাহাদের নিকট: 
কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়! থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা- 
কড়ি বাহির হয়। ঘাছদ্িগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি 
ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস 
কিছু লই ন!’ 

স্বামীজীর সহিত একদিন ‘অনস্ত’ (10801) সম্বন্ধে কথাবার্তা! হয়। 
দেই কথাটি বড়ই হুন্দর ও সতা? তিনি ঘলিলেন, ‘There can be no 
two infinities.. আমি সময় অনস্ত (time 13 infinite) ও আকাশ 
অনন্ত (9806 5 infinite) বলায় তিনি বলেন £ আকাশ অনন্ত বুঝিলাম, 
কিন্ত সময় অনস্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ 
কথ। বুঝি, কিন্ত ছুইটা! জিনিন অনন্ত হইলে কোন্টা কোথায় থাকে? আর 
একটু এগোও। দেখিবে--সমন্সও যাহা, আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর 
হুইয়। বুধিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সেইসকল অনন্ত পদার্থ একট! বই 
হুইট! দশটা নয় । 


৩৭৬ : স্বাধীজীর বাদী ও রচনা 
, এইযপে হ্বামীজীর পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের 
আত বহিয়াছিল। ২৭শে তারিখে বলিলেন, ‘আর থাকিব নাও 'বামেশবর, 
খাইব মনে করিয়া অনেক দিন হুইল এই দিকে চলিতেছি। যি এই ভাবে 
অগ্রসর হুই, তাহা হইলে এ জনমে আর বামেশ্বর পৌছানো হইবে ন! 
আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে অক্টোবর 
মেল ট্রেনে, তিনি মর্যাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হুইল এই অল্প সময়ের 
মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাছ! বলা যায় না। 
টিকিট কিনিয়! তাহাকে গাড়িতে বসাইয়। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও 
বলিলাম, ‘স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আস্তরিক ভক্তির নহিত 
প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কতার্থ হইলাম 

ক্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। . প্রথম- আমেরিকা 
যাইবার পূর্বে; সে-বারকার দেখার কথা অনেকট। বলিলাম। দ্বিতীয়-_যখন 
তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন তাহার কিছু পূর্বে। 
তৃতীয় এবং শেষবার দেখ! হয় ভাছার দেহত্যাগের ছয়-দাত মাস পূর্বে। 
এই কয়বাৱে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাছার 
আভোঁপাস্ত বিবরণ দেওয়া অসস্ভব। যাহ! মনে আছে, তাহার ভিতর 
সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব। 


বিলাত হইতে ফিরিয়া আনিয়াই তিনি ছিন্দুদিগের জাঁতি-বিচার সম্বন্ধে ও 
কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া! যে বক্তৃতাগুলি 
নাত্রাজে দিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করিয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, শ্বামীজীর 
ভাষাট। একটু বেশী কড়া! হুইয়াছে। তাঁহার নিকট সৈ কথা প্রকাঁশও 
করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন £ যাছা! কিছু বলিয়াছি, সমস্ত স্তা। 
আর বাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ভাষ! ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের কার্ধের তুলনায় 
উহ! বিনুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ ব! গোপন করার 
তো! কোন কারণ দেখি ন!) তবে এরূপ কার্ধের এরূপ লফালোচন। করিয়াছি 
বলিয়া মনে করিও না যে, তাহাদের উপর আমার বাগ ছিল বা আছে, অথব! 
কেছ কেহ যেমন ভাবিয়। থাকেন, কর্তব্যযোধে যাহ! করিয়াছি, তাহার 
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জন্য এখন আমি ছুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নছে। আমি বাগিয়াও 

এ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও ফুঃখিত নহি। এখনও যদ্দি এরূপ 
কোন অপ্রিয় কার্য করা কর্তব্য বলিয়। বোধ হয়, তাহা! হইলে এখনও একপ 
নিঃসঙ্কোচে উহ! নিশ্চয় করিব। 

ভণ্ড সন্ন্যামীদের সন্ধে আর একদিন কথ! উঠায় বলিলেন £ অবশ্য অনেক 
বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা! উৎকট ছুষ্র্ম করিয়া লুকাইবার জন্য 
সর্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য ; কিন্ত তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা 
মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মতো! ত্রিগুণাতীত হওয়া 
চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন 
কি, জুতা বা ছাতি পর্যন্ত তাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, তাহাবাও 
তো মান্য, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস ন! হইলে তাহার আর গরেকুয়। 
বস্তু পরিযার অধিকার নাই--ইছা ভূল। এক সময়ে আমার একটি সঙ্ন্যাসীর 
সহিত আলাপ হয়। তাহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝৌক। তোমরা 
তাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে । কিন্তু বাত্তবিক তিনি 
যথার্থ সন্ন্যাসী । 

' স্বামীজী বলিতেন : দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিক ভাব ও অস্ভবের 
অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সখন্ধেও সেইরূপ । প্রত্যেক মাম্যেরই আবার 
একটা-না-একট! বিষয়ে বেশী বৌক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকলেই 
আপনাকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। ' কিন্তু আমিই 
কেবল বুঝি, অন্তে বুঝে না, ইছাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই 
চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে ভাছারই মতো দেখুক ও বুঝুক | সে যেটা! 
সত্য বুঝিয়াছে বা যাহ! জানিয়াছে, তাহ! ছাড়া আর, কোন সত্য থাকিতে 
পাবে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মীয় কোন বিষয়েই হউক, 
ও-রূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। 

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ-কাল- 
পাত্ম-ভেদে নীতি, এবং মৌন্দধবোধও বিভিন্ন দেখ যায় । তিববত-দেশে এক 
স্বীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে । ছিমালয়-ভ্রমণকাঁলে আমার 
এরূপ একটি তিহ্বতীয় পরিবায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ পরিবারে 
ছয়জন পুরুষ এবং এ ছয়জনের 'একটি স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঁঢ়ত! 
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জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের এ কুপ্রথ! সম্বন্ধে বলায় তাহার! বিরক্ত 
হুইয়! বলিয়াছিল, ‘তুমি সাধু সঙ্ন্যাশী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে 
চাছিতেছ? এটি আমারই উপভোগা, অন্ধের নম্-_একপ ভাবা কি অন্তায় 
নহে? আমি তো শুনিয়া অবাক ! 

নাসিক। এবং পায়ের খর্বত| লইয়াই চীনের সৌন্দর্য-বিচার, . একথ। 
সকলেরই জানা আছে। আহারাদি স্থদ্ষেও এরপ। ইংরেজ আমাদের 
মতো সথবাদিত চাউলের অয় ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের 
জজ-সাহছেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল যোক্তার 
তাহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের 
স্যাপিত চাউল ছিল । জজ-সাছেব সুবাসিত চাঁউলের ভাত খাইয়। উহ! পচা! 
চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, ‘You ought 
not to have given me rotten tice.-—তোমাদের পচা চালগুলি 
আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই। 

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম, সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব 
ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'স্ববানিত গুড়ুক 
তামাক জলপূৰ্ণ হ'কায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ ৷” 
আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাহাদিগকে উছ। দেখিতেও দিলাম। 
তাহারা আস্তাণ লইয়াই বলিলেন, ‘এ তে| অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ 
বলে৷?’ এইরূপে গন্ধ, আম্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ- 
কালভেদে ভিন্ন.ভিন্ন মত। 


স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। 
আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশু, 
পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে 'মারিব, এই জন্য প্রাণ ছটফট করিত। 
মারিতে ন! পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হুইত। এখন ও-রপ গ্রাণিবধ 
একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিসটা ভাল লাগা ব মন্দ 
লাগ! কেবল অভ্যাসের কাজ। 

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা 
যাঁয়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। শ্বামীজী এ সত্বনে 
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একটি গল্প বুজিতেন £ এক স্সুয়ে একটি ক্ষত রাজ্য জয় করিরার আস অন্য এক 
যাঘা সলবলে উপস্থিত হুইলেন। কাজেই শক্রর হাত হইতে কিরূপে বক্ষ 
পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্তু সেই রাজ্যে এক মহ! মভ। আঁহৃত হইল । নভায় 
ইঞ্জিনিয়র, শুত্রধর, চর্মকাঁর, কর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি মভালদগণ 
উপস্থিত হুইলেন। ইপ্রিনিয়র বলিলেন, ‘শহরের চারিদিকে বেড় দিয় এক 
বৃহৎ খাল খনন কয়।' সূত্রধর বলিল, “কাঠের দেওয়াল দেওয়! যাঁক ।' চামায় 
বলিল, “চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নাই) চামড়ার বেড়া দাও ৷’ কাঁমার বলিল, 
“ও-সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়! গুলিগোলা' 
আনিতে পারিবে না।* উকিল বলিলেন, ‘কিছুই করিবার দরকার নাই ; 
আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই-_এই কথাটি তাহাদের 
তর্কযুক্তি ছার! বুঝাইয়৷ দেওয়া যাউক। পুরোহিত বলিলেন, ‘তোমর!' 
সকলেই বাতুলের মতে! প্রলাপ বকিতেছে। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, 
তুলসী দাও, শক্রয়৷ কিছুই করিতে পারিবে ন1।, এঠ্ক্জরুপে রাজা বাচাইবার' 
কোন উপায় স্থির না করিয়। তাহার! নিজ নিজ মত লইয়! মহ! রসুল 
তর্ক আরম্ভ করিল। এট রকম করাই যাচ্ছষের স্বভাব! 

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোক সম্বন্ধে একটি 
কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, "ম্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় 
পাগলের সহিত আলু!প করিতে বড় ভালরঃঙ্গিভীম । একদিন একটি পাগল 
দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান্‌, ইংব্রেজীও একটু-আধটু ক্ষনে তার চাই. কের 
জল খাওয়া! | সঙ্গে একটি. তাঙ্গ। ঘটি। যেখুনে ছল পায়, খাল হউক, 
ছোউজ হউক, নৃতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান 
করিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ 'জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 
‘Nothing like water, sir 1 জ্লেরু যতো কোন জিনিসই নেই, মোশাই ! 
তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটি দিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলাম, সে উহ 
কোনমতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, “এটি ভাজ ঘটি বলিয়াই এত- 
দিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত । ' 

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, ‘লে তো বেশ মজার পাগল! ওদের 
19015010815880 বলে। আমাদের সকলেরই এ রকম এক-একট]1 ঝোঁক 
আছে। আমাদের উহা! চাণিয়। বাখিবার ক্ষমত। আছে, পাগলের তাহা 


২৩৮৩ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


মাই । পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রতেদ | রোগ-শোক-অহঙ্কায়ে, 
কাম-ক্রৌধ-হিংসায় বা অন্ত কোন অত্যাচার বা অনাচারে মান্য ছুর্বল হইয়া 
এ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে ন1। 
আমর! তখন বলি, ও লোকটা খেপেছে। এই আর কি!’ 

ত্বামীজীর স্বদেশান্থরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথ! পূর্বেই -বলিয়াছি। 
একদিন এ সম্বন্ধে কথ। উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের 
আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিতাকর্তব্য হইলেও সম্যাসীর পক্ষে নিজের 
দেশের মায়! ত্যাগ কর! এবং সকল দেশের উপর সমদৃক্টি অবলম্বন করিয়া সকল 
দেশের কল্যাণচিস্ত। হৃদয়ে রাখ! ভাল । ও কথার উত্তরে স্বামীজী যে জলন্ত 
কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, “ষে 
আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে ? 

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাঞ্জিক প্রথায় যে অনেক 
দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, সে-সকল 

ংশোধন করিবার চেষ্টা কর। আমাদের সর্বতোভাবে কর্তধ্য; কিন্তু তাই 

বলিয়। সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? 
ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মতে! গর্দত আর কে আছে? Dirty 
linen must not be exposed in the 9৪৮:০০০- ময়লা কাপড়-চোপড় 
রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাথাট। উচিত নয়। 

খ্রীষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্ত। হয়। তাহারা আমাদের 
দেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথ। 
বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘কিন্ত অপকারও বড় কম করেন নাই । দেশের 
লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গ্রোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। 
শ্রদ্ধানাশের ।সৃঙ্গে-সঙ্ছে মন্যযত্বেরও নাশ হয়। এ. কথ! কেহ কি বোঝে? 
আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাহাদের 
নিজেয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানে। ধায় না? আর এক কথা, যিনি ষে ধর্মমত 
প্রচার করিতে চান, তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদচুষায়ী কাজ কর! চাই। 
অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর । আমি কপটতার উপর ভারি চট] ।' 

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। 
তাহার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম £ 


স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৮১, 


লকল প্রাণীই সতত অসুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত; কিন্ত খুব কম লোকই 
স্থখী। কাঁজ্কর্মও সকলে অনবরত করিতেছে ; কিন্তু তাহার অভিলবিত ফল 
পাইতে প্রায় দেখা যায়না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, 
তাহাঁও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে ন1। সেই জন্যই মাম্য দুঃখ পায়। ধর্ম 
সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেছ যদি এ বিশ্বাস-বলে আপনাকে, 
যথার্থ সুখী বলিয়। অনুভব করে, তাহ! হইলে তাহার এ মত পরিবর্তন করিবার 
চেষ্টা কর! কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না? 
তবে মুখে যে যাহাই বলুক ন! কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথা- 
বার্ত। শুনিবারই. কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা 
নাই, তখনই জানিবে যে তাহার কোন একট! বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই। 

ধর্মের মূল. উদ্দেশ্য মাহুযকে নুখী করা।। কিন্ত পরজন্মে সুখী হইব, 
বলিয়! ইহজন্মে ঘুঃখতোগ্র করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে. । এই জন্মে, এই 
মুহূর্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে৷ যে ধর্ম দ্বার] তাহ! সম্পাদিত হুইবে, তাহাই 
মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দিয়ভোগ্রজ্নিত হখ ক্ষণস্থায়ী-ও-তাহার সহিত. 
ম্যারি: অসি | আজান ও প্রি হোকেবাই ও 
করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত 
ও হী থাকিতে পারে, তা তাঁহাও মন্দ নহে। কিন্ত আজ পর্যন্ত এরূপ লোক 
দেখা যায় নাই । সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহার! ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই 
সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান বিলাসী লোকদের 
অধিক স্থখী মনে করিয়া দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্জিয়ভোগ 
দেখিয়া উহ। পাইবার জন্য লালায়িত হুইয়ু! অসুখী হয়। সুত্রাট আলেকজেন্দার 
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিকাঁর দেশ নাই ভাবিয়া 
দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্ত বুদ্ধিমান মনীষীরা৷ অনেক দেখিয়! শুনিয়া 
বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ 
বিশ্বাস হয়, তবেই মান্য নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে। 

বিস্তা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মাহুষের প্রকৃতি তিন্ন তিয় 
দেখা য়ায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন হওয়া! আবশ্ক ; 
নতুবা কিছুতেই উহ! তাহাদের লন্তোধপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহার! উহার 


২৩৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী 
সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়! চিন্তিয়া, দেখিয় ঠেকিয়। বাঁছিয়। লইতে 
হইযে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, 
সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি এ বিষয়ে সাছাধ্য করে মাত্র । 

কর্ম সন্বন্ধেও জান| আবপ্তক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া 
কেহই থাকিতে পায়ে ন]; কেবল ভাল ব! কেবল মন, জগতে এরূপ কোন 
কৃর্মই নাই । ভালট] করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে.কিছু ন! কিছু মন্দ করিতেই 
হুইবে। আর সেজস্ত কর্ম দ্বার! যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ 
এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহ! অবশ্রম্ভাবী। সে 
ছুঃখটুকু যদি ন! লইতে ইচ্ছ। থাকে, তাহ! হইলে বিযয়-ভোগ-জনিত আঁপাত- 
হুখলাড়ের আঁশাটাও ছাঁড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-স্থখ অন্বেষণ না করিয়। 
কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়। যাইতে হইবে। উহার নাম নিষ্কাম কর্ম, 
গীতাতে ভগবান্‌ অর্জুনকে তাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, ‘কাজ করো, 
কিন্ত ফলটা আমাকে দাও ; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ করে|’ 


গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিবন্ধ ঘটনাবলীর 
ঘথাঘখ এতিহাপিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। ম্বামীজীকে 
একদিন জিজ্ঞাসা করি, “কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জনের প্রতি 
ভগবান শ্রীরষেের ধর্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা 
ষথার্থ এতিহাসিক ঘটন! কি-ন1? উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
বড় স্ুন্দর। তিনি বলিলেন £ গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ । প্রাচীন কালে 
ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মতো এত ধুমধাম ছিল 
মাঃ সেজন্ড তোমাদের মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার এঁতিহাসিক্ 
প্রমাণ কর! কঠিন। কিন্ত গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কি-না, সেজন্ত 
তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ 
শ্রীভগবান্‌ সারথি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা! অকাট্য প্রমাণ- 
প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমর! গীভাতে 
যাহ! কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্‌ যখন 
তোমাদের নিকট মৃতিমান্‌ হুইয়া আপিলেও তোমর। তাহাকে পরীক্ষা করিতে 


স্বানীজীর সহিত কয়েক দিন ৩৮৩ 


ছোটে! ও তাহার ঈখরত্ প্রমাণ করিতে বলো, তখম গীত! ওঁতিহানিক কি- 
না, এ বৃথ। সমস্যা লইয়| কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পারে যদি তে! গীতার 
উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করিস কৃতাৰ্থ হও । পরমহংসদেব 
বলিতেন, ‘আম খা, গাছের পাত] গুনে কি হবে ? আমার বোধ হয় ধর্মশান্ত্রে 
লিপিবদ্ধ ঘটনার উপন্ন বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is & matter of personal 
equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার)---অর্থাৎ মানুষ ফোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া 
তাহ! হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খু'জিতে থাকে এবং ধর্মশাস্বে লিপিবদ্ধ 
"কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে 
পাইলে এ ঘটন! এতিছাপিক বলিয় নিশ্চয় বিশ্বাস করে । আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত 
এ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহেন্ন সহিত গ্রহণ করে। 

স্বামীজী একদিন শারীরিক এবং মাননিক শক্তি অভীষ্ট কার্ধের নিমিত 
সংরক্ষণ করণ ঘে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তাছ। অতি সুন্দর ভাবে আমাদের 
বুঝাইয়াছিলেন, ‘অনধিকাঁর চর্চায় ব! বৃথ! কাজে থে শক্তিক্ষয় কুরে, অভীষ্ট 
কার্ধসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে অর ক্রোথায় পাইবে? The sum-total 
of the energy which can be exhibited by an 25913 a constant 
এuUantity-_অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার 
ষে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহ! সীমাবদ্ধ ; স্থৃতরাং সেই শক্তি অধিকাংশ 
একভাবে প্রকাশিত হইলে ভতট] আর অন্তভাবে প্রকাশিত হইতে পারে 
না। ধর গতর তাক জীন পরত করিতে হইছে, আনে শির 
প্রয়োজন ; লেই জন্যই ধর্ম পরড়ি--বিধয়তোগ হ 
পক্ষ মা করিয়া চা ছারা পিলার উপয়েশ নকল তির 
ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া! যায় 1, 

স্বাধীজী বাওলাদেশের পল্লীগ্রাম ও তথাকার ৫লাকদের কতকগুলি 
আচরণের উপর বড় একটা সন্তষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুঙ্করিণীতে 
স্নান, জলশোচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর 
তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন। 

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পাঁরিলে এক 
একখানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং 
একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো তাহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই 


19৮ , স্বামীজীর বাণী ও রচনা! : 


প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহ! নৃতন ভাবে নৃতন দৃষ্টান্ড-সহায়ে এমনি 
বলিবার ক্ষমতা ছিল ঘে, উহ সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং 
তাহার কথ! শুনিতে. ক্লান্তিযোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অন্থরাগ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইত ।.'বক্তৃত! সম্বন্ধেও তাহার এ প্রথা ছিল। ভাবিয়! চিন্তিয়| বলিবার 
বিষয়গুলি (0010) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন 
না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হানি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা 
এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ যহন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াঁও চর্চা করিতেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম রুঝাইতে এবং 
বিজ্ঞান ও ধর্মের সাঁমপ্রন্য দেখাইতে হ্বামীজীর মতে। আর কাহাকেও দেখা 
যায় নাই। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথ। আজ উপহার দিবার ইচ্ছ।। 

ত্বামীজী বলিতেন £ চেতন অচেতন, স্থূল স্বন্ম--সবই একত্বের দিকে 
ভর্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মান্য যত রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, 
তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করৰিয়। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে 
বিচার করিয়। এ সমস্ত জিনিনগুলি ৯৩ট| মূলজুব্য ( 61650961305 ) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল। 

এ মৃূলত্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রত্রব্য ( compound ) 
বলিয়া! এখন অনেকের সন্দেহে হইতেছে । আর যখন রসায়ন-শাস্ত্ 
(Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌছিবে, তখন সকল জিনিসই এক 
জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র-বোঝ] যাইবে। প্রথমে তাপ, আলে! ও তড়িৎ 
(heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলিয়। সকলে জানিত। 
এখন প্রমাণ হইয়াছে, এগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থাত্তর মাত্র । লোকে 
প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ-_এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিল। তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্ত সকল চেতন 
প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র । তখন খালি ছুইটি শ্রেণী রহিল--চেতন 
ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখ! যাইবে, আমরা. যাহাকে অচেতন 
বলি, তাহাদেরও অন্পবিস্তর চৈতন্ত আছে ।* 

১ দ্বামীজী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্র বনু-প্রচারিত 


তাড়িত-প্রধাহযোগে জড়বন্তর চেতনধৎ আচরণ (Response of Inorganic Matter to 
Electric Currents) এই অপূর্ব তত্ব প্রকাশিত হয় নাই। 
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' পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিয় জমি দেখা বায়, তাছাও লতত সমতল হইয়া 
একভাবে পরিশত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমি 
ধুইয়| গিয়| গহবরসকল পলিতে পূর্ণ হুইতেছে। একটা উষ্চ দিনিস কোন 
জারগায় রাখিলে উহু! ক্রমে চতুল্পার্্বন্থ ভ্রব্যের ম্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ 
করিতে চেষ্টা করে। উফ্ণতাশক্তি এইবূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাি 
( conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে । সং) 
সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হুইতেছে। 

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমর! ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উছারা 
যে এক, বিজ্ঞান ইহা! প্রমাণ করিয়াছে। জিকোণ কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক 
সাদ] রং, রামধছুর সাতটা রঙের মতো পৃথক্‌ পৃথক বিভক্ত দেখায় । সাদ! চক্ষে 
দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়! দেখিলে সমস্তই 
লাল বা নীল দেখায়। 

এইরূপ যাহ! সত্য, তাহ। এক । মায়া হার! আমরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখি 
মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মামবের যত 
কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরতে পারে 
না, দেখিতে পায় না। 

এইসব কথ! শুনিয়া বলিলাম, “হ্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাঁই কি 
সব সময় ঠিক সত্য ? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহার! 
ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে । মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পত্রম প্রভৃতি 
optical illusion (দৃষ্টিবিভ্ৰম ) সর্বদাই হুইতেছে। স]001:8751 নামক 
পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refracti০৷-এ ছটো দেখায় । একট! 
উডপেন্সিল আধ-গীস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্দিলের ভবলমগ্ন তাগট! উপরের 
ভাগ অপেক্ষা মোট! দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন তির 
ক্ষমভাঁবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (1513 ) মাত্র। আমরা কোন জিনিন যত 
বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাছাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়! থাকে, 
কেন না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট । অতএব আমর! যাহা 
চক্ষে দেখি তা তাহাই যে সত্য, তাহারও তো প্রাণ নাই। আন ইট টিক 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা লে বুঝিবে কি করিয়। ? আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান 1512615০ (আপেক্ষিক ), Absolute বুঝিবার ক্ষম্ত| নাই । 
অতএব £১5০156 তগবান্‌ ব! জগৎকাঁরণকে মাম্য কখনই বুঝিতে 
পারিবে ন! 

স্বামীজী। তোমার বা সচরাচর লোকের 4৮০1০ জান না থাকিতে 
পারে, তাই বলিয়া! কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বলো? অজ্ঞান বা 
মিথ্যাজান বলিয়া হুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমর] যাঁহাকে 
জ্ঞান বলো, বান্জবিক উহা মিথ্যাচ্জান । স্ত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহ! অস্ভহিত 

। ছৈতুজ্ঞাত্ অজ্ঞান্প্ৰহৃত। 

আমি। স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজান 
ছুইটি জিনিন থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, 
তাহাও তো মিথ্যাজান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি 
মিথ্যাজান বলিতেছেন, তাহাও তে! সত্য হইতে পারে? 

স্বামীজী। ঠিক বলেছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস কর! চাই। পূর্বকালে 
আমাদের. মুনিখধিগণ সমস্ত হৈতজ্ঞানের পারে গিয়া এ অদ্বৈত সত্য অনুভব 
করিয়া যাহ! বলিয়া! গিয়াছেন, তাছাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার 
মধ্যে কোন্ট! সত্য কোন্ট1 অসত্য, আমাদের বিচার করিয়! বলিবার ক্ষমত। 
নাই । যতক্ষণ না এ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাড়াইয়া--এ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব--কোন্ট। সত্য, কোন্টা 
অসত্য ? শুধু ছুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বল! যাইতে পাঁরে। 
এক অবস্থায় যখন থাকো, তখন অন্তটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো 
কলকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ বিছানায় শুইয়। আছ। যখন 
সত্যজ্ঞানের উদয় হুইবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান 
মিথ্য। বলিয়া বুঝিতে পারিবে । কিন্তু এ-দব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি 
হইতে ন! হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছ। করিলে চলিবে কেন? 
ধর্ম অঙ্গভবের জিনিম, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নছে। হাতেনাতে করিতে হইবে, 
তবে ইহার সত্যাধতা বুঝিতে পারিবে । একথা তোমাদের পাশ্চাতা 
Chemistry ( রসায়ন )১ 21055105 ( পদার্থবিস্ভা ), 3০1০৪5 (ভতত্ববিষ্ঠা) 
প্রভৃতিয় অনুমোদিত । ছু-বোতল ॥y৭৮০৪০ (উদজান ) আত্ম এক বোতল 
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95580 (অন্নদান) লইয়া! ‘জল কই? বলিলে কি জল হইবে না, তাহাদের 
একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া ০1০০0: 5981::67 (তাড়িত-প্রবাহ ) তাঁহার 
ভেতর চালাইয়1 তাহাদের ০০220108005 (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে 
জল দেখিতে পাইবে এবং রুখবে যে, জল 125৫:০85 গু oxygen নামক 


তৌ কথাই মাই। প্রতোক বাক্কির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাধ] 
রহিষ্ুছে । একতমুহূর্ত শ্বশানবৈয়াগা হইল, আর বলিলে কি-না, ‘কই, আমি 
তো! সব এক দেখিতেছি না!” 

আমি। স্বামীজী, আপনার এ কথ! সত্য হইলে যে ৪8119 ( অদ্ৃষ্টবাদ ) 
আসিয়া পড়ে। ঘুদি বহু জন্মের কর্মফল একজম্মে যাইবার নয়, তবে 
আদ চেষ্টা আগ্রহ কেম? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন. আমারও 
হুইবে। 

ত্বামীজী। তাহ নছে। কর্মফল তে! অবস্থাই ভোগ কৰিতে ছইবে, 
কিন্ত অনেক কারণে এ-সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে, 
পারে। ম্যাজিক-দণডঁমের .পঞ্চাশখান! ছবি. দশ মিনিটেও দেখানে। যায়, 
আবার দেখাইছে হেখাইতে সমন্ধ রাও কাটানো যার । উহু! নিজের 
আগ্রহের উপরু নির্ভর করে। 

সৃষ্টিরহস্ত সন্বদ্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর : হট বস্তমাত্রেই চেতন 
ও অচেতন ( স্থব্ধার জন্ত ) ছুইভাগে বিভক্ত । মাহুষ হই বস্তর চেতনভাের 
শ্রেষ্ঠ গ্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মতো। রূপরিশিষ্ট 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন ; কেহ. বলেন, মানুষ লেজবিহীন 
বানরবিশেষ ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার 
কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী । যাহাই হউক, মান্য প্রাণিবিশেষ 
ও গ্রাণিসমূহ হই পদার্থের অংশমাতি, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট 
পদার্থ কি, বুঝিবার জন্ক একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংয্লেযণ-বিশ্লেষণয়প 
উপায় অবলম্বন করিয্কা এট! কি, ওটা কি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; 
আর অন্তদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় ও উর্বর 


৩৮৮ স্বামীদীর বাণী ও রচনা 


ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্ত যৎলামান্ত সময়নাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন গিয়া 
প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আাদা-জল খাইয়! বিচার করিতে লাগিলেন, 
--এমন জিনিস কি আছে, যাহ! জানিলে সব জানা যায়? তীহাদের 
মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃষ্তসত্য মত 
হইতে শঙ্বরাচার্ধের অইৈত মত পৰ্যন্ত সমন্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। 
ছুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হুইতেছেন এবং এখন এক কথাই বলিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। ছুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্ষাণ্ডের সমত্য পদার্থই 
এক অনির্বচনীয় অনার্দি অনস্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র । .কান এবং আকাঁশও 
( time and 52৪০০ ) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও 
মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যাহার অহুভবে সুর্যের গতিই আমাদের প্রধান 
সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কাঁলটাকে কি মনে হয়? স্থর্ধ অনাদি নহে; 
এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন হ্ুর্ধের স্থষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় 
আসিবে, যখন আবার স্থর্ধ থাকিবে না, ইহা! নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড 
সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ 
বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-স্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ 
বুঝি। কিন্তু উহ! সমগ্র সুষ্টির অংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন 
অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সুষ্ট বন্ধই নাই। অতএব অনস্ত 
আঁকাশও সময়ের মতে! অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তবিশেষ। এখন 
সৌরজগৎ ও হৃষ্ট বসন্ত কোথা হইতে কির্ূপে আদিল ? সাধারণতঃ আমরা কর্তা 
ভিন্ন ক্রিয়া! দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবস্ত কোন 
কর্তা আছেন, কিন্ত তাহ! হইলে স্থপ্টিকর্তারও তো সবষ্টিকর্ত। আবশ্যক ; 
তাহ! থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সষ্টিকর্ত৷ বা ঈশ্বরও অনাদি 
জনির্বচনীয় অনস্ত ভাব যব! বন্ধবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব নম্ভবে না, 
তাই এ-সকল অনন্ত পদাৰ্থই এক, এবং একই এ-সকলরূপে প্রকাশিত । 


এক লময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস 
যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহ! কি সত্য ? 

তিনি উত্তর করিলেন, ‘সত্য না হইবার তো কোন কারণ দেখি ন1। 
তোমাকে কেহ ককুণন্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাস! করিলে তুমি সন্ত 
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হও, আর কঠোর তীত্রতাযায় কোন কথ! বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন 
প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁও যে স্থললিত উত্তম শ্লোক (যাঁকে মন্ত্র বলে) 
দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি? 

এই-সকল কথ! শুনিয়া আমি বলিলাম, ‘স্বামীজী, আমার বিস্যা-বুদ্ধির দৌড় 
তো আপনি সবই বুবিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি কর! কর্তব্য, আপনি 
বলিয়| দিন৷’ 

স্বামীজী বলিলেন, ‘প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে উপায়েই 
হোক্‌, পরে সব আপনিই হইবে । আর জ্ান-_অধৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; 
জানিয়া রাখে| যে, উহ! মহুযুজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ব। লক্ষ্য (highest 
ideal ), কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবস্তক। 
সাধুপঙ্গ ও যথার্থ বৈয়াগ্য ভিন্ন উহা! অনুভব করিবার অস্ত উপায় নাই।, 


স্বামীজীর স্মৃতি 


[ শ্রিয়নাথ সিংহ গ্বামীলীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নয়েন্্রনাথকে ভালবানিতেন, শ্রদ্ধাও 
করিড়েন।, তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন-সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাহার 
প্রচার-নাফলে। আনন্দিত হইয়াছেন, মাস্রাজে তাহার সংবর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় 
নিজেরাই তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় 
কাশীপুরে গোপাল লাল গীলের বাগানে আসিয়াছেন-__ ] 


অবসর পেয়েই তাকে ধ'রে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম । 
তিনিও শৈশবের' খেলুড়েকে . পেয়ে, আগেকার মতোই কথাবার্তা, আরস্ভ 
করলেন। দু-ঢারটা কথ! বলতে না বলতেই ডাকের উপর ডাক এল যে, 
অনেক নৃতন লোক তীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত 
হয়ে বললেন, ‘বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাঁকাঁর খেলুড়ের সঙ্গে 
ছুটে! কথ। কই, একটু ফাকা হাওয়ায় থাকি। ধারা এসেছেন, তাদের যত 
ক'রে বসাওগে, তামাঁক-টামাক খাওয়াঁওগে । 

ঘে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাস! করলুম, ‘স্বামীজী, তুমি 
সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাদ! ক'রে তুললুম, আমি 
তেবেছিলুম, তুমি দেশের দুতিক্ষের কথা শুনে কলকাতায় পৌছবার আগেই 
আমাদের ‘তার’ করবে--আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে 
ুতিক্ষনিবারণী ফণ্ডে এ সমস্ত টাক! চাদ! দাও) কিন্তু দেখলুম, তুমি তা 
করলে নাঃ এর কারণ কি? 

ত্বামীজী বললেন, “ই, আমি ইচ্ছেই কয়েছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা 
খুব হুইচই' হুয়। কি জানিস? একটা হইচই না হ'লে তাঁর (ভগবান্‌ 
শরীরামক্ষ্ণের ) নামে লোক চেতবে কি ক'রে? এত ০৪6০) ( সংবর্ধন! ) 
কি আমার জন্তে কর! হ'ল, ন! তার নামেরই জয়জয়কার হ'ল? তাঁর বিষয় 
জানবার জন্তে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে ছ'ল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, 
তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের অন্তে এসেছেন, তাঁকে না 
জানলে লোকের মঙ্গল কি ক'রে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মান 
তৈরী হবে, আর মান্য তৈরী হ’লে দুতিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা! 
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আমাকে দিয়ে এই রকম বিরাট সভা ক'রে হইচই ক'রে তাকে প্রথমে 
মান্ছক--আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত 
হাঁঞঙ্জামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসজে খেলতুম, 
তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও বা ছিলুম, 
এখনও তাই আছি। তুই-ই বদ্না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিস ? 

আমি মুখে বললুম, ‘না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি। তবে মনে 
হ'ল-_নাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ। 

স্বামীজী বলতে লাগলেন, “ছৃতিক্ষ তো আছেই, এখন খেন ওটা দেশের 
ভূষণ ছুয়ে পড়েছে। অন্ত. কোন দেশে হতিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? 
নেই; কারণ সে-সব দেশে মান্য আছে। আমাদের দেশের মামুযগুলো 
একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাকে দেখে, তাকে জেনে লোকে স্ার্থত্যাগ 
করতে শিখুক, তখন ছুঙিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে । ক্রমে সে 
চেষ্টাও ক’রব, দেখ. ন! 

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তে? ত 
ন! হ’লে তার নাম কেমন ক'রে প্রচার হবে? 

স্বামীজী। তুই খেপেছিস, তার নাম-প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? 
লেকচার ক'রে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ার শুনবে, ‘বেশ বেশ, 
করবে, হাততালি দেবে; তারপর. বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম 
ক'রে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? 
ভেঙে গুড়ে! হয়ে যাবে? তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে 3 তবে ছাতুড়ির 
ঘ! মেরে একট] গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলস্ক জীবন্ত উদাহরণ 
ন! দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে 
দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের 11 আগে তয়ের ক'রে দিতে 
হবে, তবে কাজ হবে। 

আমি। আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম 
বুঝতে না পেরে কেউ কৃম্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্ত কিছু হচ্ছে। 
তাদের জন্তে তুমি কিছু না ক'রে, গেলে কি-না আমেরিক। ইংলণ্ডে ধর্ম 


বিলুতে? 
স্থামীজী । কিজানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার 
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শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমর! ভারি সত্বগুণী। 
তোর! এককালে সাত্বিক ছিলি বটে, কিন্ত এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। 
সত্ব থেকে পতন হ'লে একেবারে তময় আসে। তোর] তাই এসেছিস । 
মনে করেছিল বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, 
সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ ক'রে থাকে, সেই-ই 
লত্বগ্ুণী--ত! নয়, তাঁকে মহা তময় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটট! ভরে 
খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের 
কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন ক'রে হবে? তাই আগে 
যাতে মানুষ পেটট1 ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, 
তারই উপায় কর্‌, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হ'তে পারে। 
বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বত্রন্ষাণ্ডের 
সকল রকম ভোগ ক'রে এলে গেছে। তাতে আবার ক্বশ্চানী ধর্ম-_মেয়েলি 
ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের 
শাস্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে 
দিলেই সত্বপগ্তণে পৌছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, ত! 
তোর! যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্তাকড়া-পর] সন্ন্যামীর কথ! তত মানখি কি? 

আমি। এন. ঘোষও ঠিক এ ভাবের কথা বলেছিলেন । 

ত্বামীজী। হা, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে 
এসে তোদের বলবে, ‘তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি 
কিনে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড়-মনে করি” তখন দেখিস 
হদে| ছদেো লোক সে কথ! শুনবে। তাদের দ্বার এদেশের বিশেষ উপকার 
ছবে। মনে করিসনি, তাঁর ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান 
প্রভৃতি ব্যাবৃহারিক শাস্ত্রে তার! তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের 
লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ 
চিয়কাল থাকবে । | 

আমি। তা কেমন ক'রে হবে? ওর! আমাদের যে-রকম স্বণা করে, 
তাতে ওর! যে কখন নিঃশ্বার্থতাবে আমাদের উপকার করবে, ত! বোধ হয় না। 

স্বামীজী। ওর! তোদের স্বণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ত্বণ! 
করে। একে তো তোরা বিজিত, ভার ওপর তোদের মতো ‘হাঘরের দল’ 
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স্বামীজীয় শ্বতি ৩৪৩ 


জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে 
উঠতে-বসতে জুতো-লাখি খেয়ে, একেবারে মনুম্তত্ব হারিয়ে এখন professional 
€ পেশাদার ) ভিথিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকের! দু-এক পাত! 
ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে ক'রে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হ'লে পাঁচ-শ বি. এ, এম. এ. 
দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাত্তও বা কেমন! “ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে 
খেতে পাচ্ছে নাঃ সাহেব, ছুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম 1 চাকরিতে ঢুকেও 
কাঁসত্বের চুড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকের! দল 
বেঁধে হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি 
দাও, দুভিক্ষ মোচন করে!’ ইত্যাদি দিনরাত কেবল ‘দাও দাও’ ক'রে মহ! 
হুল্পা করছে। সকল কথার ধুয়ে! হচ্ছে-_ইংরেজ, আমাদের দাও!’ বাপু, 
আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, 
ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজানশিক্ষা দিয়েছে । আবার কি দেবে? 
নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওর! তো এত দিয়েছে, তোর! কি 
দিয়েছিস? | 

আমি। আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই । 

্বামীদী। আ মরি! সেকি তোরা দিস, জুতো! মেরে আদায় করে 
রাজ্যরক্ষা করে ঝ'লে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্যে কি দিস--তাই বল্‌। 
তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোর! বিলেত যাবি, 
তাও ভিখিরি হয়ে, কি-না বিদ্কে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্মের 
ছুটে। তারিফ ক'রে এলি, বড় বাছাছুরি হ'ল । কেন, তোদের দেবার কি কিছু 
নেই? অমূল্য রত্ব রয়েছে, দিতে পারিস- ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত 
জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল 
ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব ক'রে সমস্ত জগৎকে 
ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, 
সেই বেদাস্তজান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহন্ত নিতে । তোর! ওদের 
নিকট ঘা পাপ, তার বিনিময়ে তোদের এ-সব অমূল্য রত্ব দান কর্‌ । তোদের 
এই ভিখিরি-নাম ঘুচাবার জন্তে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
কেবল ভিক্ষে করবার জন্যে বিলেত যাওয়! ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল 
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ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মতে! হাত 
পেতে নেওয়! জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদ্দান। 
এই নিয়ম যে-লোক বা ঘে-জাত বা যে-দেশ ন! রাখবে, তার কল্যাণ হবে 
না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন কর! চাই | তাই আমেরিকায় 
গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতে 
হাজার হাঁজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকদিন থেকে. 
তাদের ধন-রত্ব দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ব দে। দেখবি, স্বণাস্থলে 
শ্রন্ধাভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্তে তার! অযাচিত উপকার করবে । 
তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না। 

আমি। ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা ক'রে 
এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বলছ, 
আমর! মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ খধিদের সনাতন ধর্ম বিলোবাক্ 
অধিকারী আমাদেরই ক'রছ-_এ কেমন কথা ? 

: ত্বামীজী। তুই কি রলিস, তোদের দোঁষগুলে! দেশে দেশে গাবিয়ে 
বেড়াবো, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই ব'লে বেড়াবে! ? 
যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বল ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানোই 
উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে “ভাল ভাল’ বললে সে ভাল হয়ে 
যায়; আর ভাল লোককে “মন্দ মন্দ” বললে সে মন্দ হয়েযায়। তাদের 
দোঁয়ের কথা তারের কাছে খুব ব'লে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ 
পর্ধস্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর 
আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তার! আমাদের স্বণা' 
করতে শিখেছে । তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি) 
তোরা! যত *ভমোগুণী হোস ন! কেন, পুরাতন খহিদের ভাব তোদের ভেতর 
একটু-না-একটু আছে__অস্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট করে 
বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হ'তে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় 
বসে ধর্ম-জীবনট। বেশ ক'রে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হ'তে হবে ॥ 
আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে ; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে--ত1 কি 
হয়েছে? তমোনাশ কি হ'তে পারে না? এক কথায় হ'তে পারে। এ 
তমোনাশ করবার জন্তেই তো. ভগবান্‌ শ্রীরামকষদেব এসেছেন । 
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, আমি। কিন্ত স্বামীজী, তোমার মতো কে হবে? 

স্বামীজী । তোরা ভাবিস, আমি ম’লে বুঝি আর ‘বিবেকানন্দ’ হবে ন। ॥ 
এ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোর! এত 
ঘৃণা করিস, সহ! অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছে হ’লে ওর! প্রত্যেকে 
এক এক “বিবেকানন্দ” হ'তে পারে, দরকার হ'লে “বিবেকানন্দের অভাব 
হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? 
এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তার কাজ- খোদ রাজার কাজ।. একটা 
গভর্নর জেনারেল গেলে তার জায়গায় আর একটা আসবেই । তোরা যতই 
তমোগুণী ছোস ন! কেন, মন মুখ এক ক'রে তার শরণ নিলে সব তমঃ 
কেটে যাবে । এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে । তার নাম ক'রে কাজে 
লেগে গেলে তিনি আপনিই সব ক'রে নেবেন। এ. তমোগুপটাই সত্বপগুণ 
হয়ে দাড়াবে। 

আমি। যাই বলো ও-কথা বিশ্বাস হয়, না। তোমার মতো 
Philosophyতে ০ratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমত। কার হবে? 

্বামীতী। তুই জানিসনি। ও-ক্ষমত! সকলের ছ'তে .পারে। । ষে 
ভগবানের অন্য বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমত] হবে.। আমি 
এরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই 
আর আমাকে দর্শনের মতে|'জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় 
না। মনে কর্‌ কাল বক্তৃতা দিতে হবে, ঘা বক্তৃত| দেবো তার সমস্ত ছবি 
আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে । পরদিন বক্তৃতার 
সময় সেই-সব বলি । অতএব বুঝলি তো, এট! আমার নিজস্ব শক্তি নয় । যে 
অভ্যা করবে, তারই হবে। তুই করু, তোরও হুবে। অমুকের হবে, 
আর অমুকের হবে না- আমাদের শাস্ত্রে একথ। বলে না। 

আমি। তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্্যাস লও নাই, একদিন 
আমর! একজনের বাড়িতে বসেছিলুম ; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের, 
বোঝাবার চেষ্টা করছিলে । কলিকালে ও-সব হয় না লে আমি তোমার 
কথ! উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর ক'রে বলেছিলে, “তুই সমাধি 
দেখতে চাস্‌, ন! সমাধিস্থ হ'তে চাস? আমার সমাধি হয়। আফি 
তোর সমাধি ক'রে দিতে পারি।” তোমার এই কথ! বলবার পরেই 
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একজন নৃতন লোক এসে প’ড়ল আর আমাদের এ-বিযয়ের কোন কথাই 
চ’লল না। 

স্বামীজী। হা, মনে পড়ে। 

আমায় সমাধিস্থ ক'রে দেবার জন্তে তাকে বিশেষরপে ধরায় স্বামীজী 
বললেন, “দেখ, গত কয়েক 'বৎমর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ ক'রে 
আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপ! 
পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বললে তবে আবার সে 
শক্তির উদয় হবে’ 


এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক’রব ব'লে আমি বাড়ি থেকে 
বেরুচ্ছি, এমন সময় ছুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তীরাও স্বামীজীর সঙ্গে 
দেখা ক'রে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাদের সঙ্গে 
নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে 
বাইরে আঁদছেন। শুধু হাতে দেবতা যব! সাধু দর্শন করতে যেতে নেই 
শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি 
আসবামাত্র তাকে সেইগুলি দিলুম $ স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় 
ঠেকারেন এবং আমর! প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। 
আমার সঙ্গের ছুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তীর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে 
“পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তার সমস্ত কুশল জিজ্ঞাা করলেন, পরে তীর 
নিকটে আমাদের বলালেন। আমর! যেখানে বসলুম, সেখানে আরও 
অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথ! শুনতে এসেছেন। 
অন্তান্ত লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাগ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই 
প্রাণায়ামের' কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে ত বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তট। কি, বোঝাতে 
লাগলেন। এর আগে আমর! কয়জনেই তার ‘রাজযোগ’ পুস্তকখানি ভালে! 
ক'রে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তার কাছে প্রাণায়াম সন্বদ্ধে যে-সকল কথ! 
শুনলুম, ভাতে মনে হ’ল যে তার ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাজই 
সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

সেদিন আমর! ত্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তার 
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প্রাণায়াম-বিযয়ক কথ! সাড়ে সাতট! পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙিঘয় 
আমায় জিজঞানা করলেন, ভাদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন ক'রে 
জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম ? 

এ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাঁগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
ষাটীতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরও 
ছু-একটি বন্ধুর সন্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাস! করলুম, 'স্বামীজী, সেদিন আমার 
সঙ্গে যে ছু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এদেশে আসবার 
আগেই তারা তোমার ‘রাজ্যোগ’ পড়েছিল আর ব'লে রেখেছিল যে, যদি 
তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তাঁরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না 
করতেই তুমি তাদের ভেতরের সৃন্দেহগুলি আপনি তুলে এরূপে মীমাংসা 
করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি 
আগে জানিয়েছিলুম কি-ন1। 

স্বামীজী বললেন ; ওদেশেও অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটায় অনেকে 
আমায় জিজ্ঞান। করত, “আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন ক'রে জানতে 
পারলেন? ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ ছ'ত। 

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাস! করলেন, ‘তুমি রাজযোগে বলেছ যে, 
পূর্বজন্মের কথ! সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পারে? 

স্বামীজী। হা,পারি। 

অতুলবাবু। কি জানতে পারে, বলবার বাধ। আছে? 

স্বামীজী । জানতে পারি জানি-ও, কিন্তু 060515 (খুঁটিনাটি) বলব না। 


আধাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জন- 
গর্জন ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল । আমর] সেদিন মঠে | শ্রীযুক্ত ধর্মপাল 
এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেদ বুল আছেন, তাঁর সঙ্গ 
সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়িটি পবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে । পুরানো যে 
ছু-ভিনটি কুটার আছে, তাহাতে মিসেস বুল আছেন। ' লাধুর। ঠাকুর নিয়ে 
শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়. মহাশয়ের বাড়িতে ভাড়। দিয়ে বাস করছেন ॥ 
ধৰ্মপাল বৃষ্টির আগেই লেইখানে খামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক 


, ৩৯৮ স্বামীজীর বাণী ও চন 


“ঘণ্টা অভীত হ'ল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নৃতন মঠে খেতে 
হবে। স্বামীজী সকলকে জুতে। খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বললেন; সকলে 
জুতো খুললেন। ছেলেবেলার মতো শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, 
ত্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিন্ত 
জূতে। খুললেন না দেখে স্বামীজী তাহাকে বুঝিয়ে বললেন, ‘বড় কাদা, জুতোর 
দফা রফা হবে।' ধর্ষপাল বললেন, Never mind, I will wade with 
my shoes 0n, এক এক ছাঁতা নিয়ে সকলের যাত্ত। কর! হ’ল । মধ্যে মধ্যে 
কাহারও প! পিছলয়, তার উপর খুব জোর ঝাঁপটায় সমস্ত ভিজে যায়, 
তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল; মনে হ'ল যেন আবার সেই ছেলেবেলার 
খেলাই বুঝি করছি। যা হোক' অনেক থানা-খন্দল পার হয়ে নৃতন মঠের 
সীমানায় আস! গেল। 

: সকলেয় পা হাত ধোয় হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং 
অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে 
পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলকাতা 
গেল, তখনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে। 

মঠে এসে স্বামীজী তায় সন্ন্যাসী শিষ্দের সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে 
গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন 
হলেন। আমার আয় সেদিন ধ্যান হ'ল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল 
মনে পড়তে ল।গল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক 
নরেন আমাদের সঙ্গে কখন হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখন ব! 
লকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরম্বরে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবর first 
(প্রথম ) হ’ত। খেলাতেও তাই, ব্যায়ামেও তাই, যালকগণের নেতৃত্বেও 
তাই, গানেতে তে কথাই নাই-_গম্ধর্বরাজ ! 

, স্বামীজীয়! ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একট! ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে 
বসে স্বামীজী তানপুর! ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক 
কথ! চ'লল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা! করলেন, ‘বিলাতী সঙ্গীত কেমন? 

স্বানীজী । খুব" ভাল, harm৷০n১-র চূড়ান্ত, ধা আমাদের মোটেই নেই। 
তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল 
যে, ওর! কেবল শেয়ালের ডাক ভাকে । বখন বেশ মন দিয়ে গুনতে আর 


স্বামীজীর় স্বতি | | ৩৯৯. 


বুঝতে লাগ্নলুম, তখন অবাক হুলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। 
সকল ৪:-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একট! খুব উৎকৃষ্ট ছবির 
কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার 
অদ্ধি-সদ্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে 
আর এপদ্দে আছে। আর সব ইসলামী ছাচে ঢাল! হয়ে বিগড়ে গেছে। 
তোমরা! ভাবো, এ যে বিদ্যুতের মতে! গিটকিরি দিয়ে নাকী সুরে টগনা গায়, 
তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় স্থরের পূর্ণবিকাশ 
না করলে [051০-এ ( গাঁনে ) science ( বিজ্ঞান ) থাকে ন|। Painting-এ 
( চিত্রশিল্পে ) nature (প্রকৃতিকে ) বজায় রেখে যত 8:056০ ( সুন্দর ) 
করে| ন! কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি 10351০-এর science 
বজায় রেখে যত কারদানি করো, ভাল লাগবে । মুসলমানের রাগরাগিণী- 
গুলোকে নিলে এদেশে এসে । কিন্ত টগ্নাবাজিতে তাদের এমন একটা 
নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে ৪০1০১০৪ আর রইল না। 

প্রশ্ন । কেন 5০ie৷০০ মার! গেল? টঙ্স। জিনিসটা! কার না ভাল লাগে? 

স্বামীজী। বিবি পোকার রবও খুব ভাল লাঁগে। সীওতালরাও তাঁদের 
music উট ব'লে জানে । তোর! এট! বুঝতে পারিস ন! থে, একটা 
সুরের ওপর আর একট! স্থর এত শীত্র এসে পড়ে যে, তাতে আর 
সঙ্গীতমাধুর্ধ ( music ) কিছুই থাকে না, উলটে discordance (বে-স্থুর ) 
জন্মায় । সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও 
সংযোগ) নিয়ে এক-একট! রাগরাগিণী হয় তো? এখন টগ্নায় এক 
তুড়িতে সমস্ত রাঁগটার, আভাস দিয়ে একট! তান হৃষ্ট করলে আবার তার 
ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি ক'রে আর তার, রাগত্ব থাকবে? আর 
টৌকর। তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তে! একেবারে 
ষায়। টগ্নার যখন স্থষ্টি হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাঁওয়াট। 
দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে 
সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাছটা আরও 
বিশেষ ক'রে হুচ্ছে। 

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্স শুনতে গেলে তার কট হয়। তবে আমাদের 
সম্তীতে ০86০০ ( মিড় মুঙ্ছন। ) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস । ফরালীরা প্রথমে ওট! 


৪৯৩ . স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধরে, আর নিজেদের 20৪:০-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর ধন 
ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত ক'রে নিয়েছে। 

প্রশ্ন । ওদের 1£008510ট1 কেবল martial (রণবান্ত ) বলে বোধ হয়, 
আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর এ ভাবটা আদতেই নেই ঘেন। 

ত্বামীজী। আছে, আছে। ভাতে 1১9:20025র ( একতানের ) বড় 
দরকার । আমাদের ॥aাঢONYর বড় অভাব, এই জন্তই ওটা অত দেখা 
যায় না, আমাদের 2731০-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা 
এসে মেটাকে এমন ক'রে ছাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে 
না। ওদের (পাশ্চাত্যের ) 7012510 খুব উন্নত, করুণরস বীররস ছুই আছে, 
যেমন থাক! দরকার । আমাদের সেই কছুকলের আর উন্নতি হ'ল না। 

প্রশ্ন । কোন্‌ রাগরাগিণীগুলি martial ? 

স্বামীজী। সকল নাগই martial হয়, যদি ॥৭aচ০৷০৷১-তে বলিয়ে নিয়ে 
যন্ত্রে বাজানে। যায় । রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়। 

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হ’লে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন । 
আহারের পর কলকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, 
তাদের শয়নের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তারপর স্বামীজী নিজে শান করতে 
গেলেন। 

খ্বী | | 

প্রায় ছুই বৎসর নৃতন মঠ হয়েছে, সাধুর! সেইখানেই আছেন। একদিন 
প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে হাষতে তক 
তন্ন ক'রে সমস্ত কুশল এবং কলকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাস। ক'রে বললেন, 
‘আজ থাকবি তো ? 

আমি ‘নিশ্চয়’ ব'লে অন্তান্ত অনেক কথার পর স্বানীজীকে জিজ্ঞাস) 
করলাম, ‘ছোঁটছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি? 

স্বামীজী। গুকুগৃহে বাস। 

প্রশ্ন । কিরকম? 

স্বামীজা। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের 
পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই । ছুটোই চাই।। 

প্রশ্ন। কেন, আজকালের বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা গ্রণালীতে কি দোষ? 
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স্বামীজী। প্রায় সবই দোষ, কেবল চুড়ান্ত কেরাঁনি-গড়া কল বই তে! 
নয়। কেবল তাই হুলেও বাঁচতুম। মাহষগুলো একেবারে শরন্ধা-বিশ্বাস- 
বর্জিত হুচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান. বলবে । 
ভারতের বাইরে ঘা! কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্ত 
সাত পুরুষ চুলোয় যাক--তিন পুরুষের নামও জানে না। 

প্রশ্ন। তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে? 

স্বামীজী। না রে? যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। 
তুই মনে কর্‌ না, যার “আমি এত বড় বংশের ছেলে’ ব'লে একটা বিশ্বাস ও 
গর্ব থাকে, মে কি কখন মন্দ হ'তে পারে? কেমন ক'রে হবে বল্‌ না? 
তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও 
একট! মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস 
সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হ'তে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি 
আমাদের 1)15605 ( ইতিহাস ) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের 
University-র ( বিশ্ববিদ্যালয়ের ) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে 
বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যার! ব'লে, ‘আমাদের কিছুই নেই, 
আমর] বর্বর’, তাঁদের মতে নেই। আমি বলি, অন্তান্ত দেশের মতো নেই। 
আমর! ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না; তাই বলে কি তার! 
উপোস ক'রে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই 
খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনি 
আছে। তোর! চোখ বুজে “নেই নেই” ব'লে চেঁচালে কি ইতিহাল লুপ্ত 
হয়ে যাবে? যাদের চোখ আছে, তার! সেই জলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও 
সজীব আছে। তবে নেই ইতিহাসকে নৃতন ছাচে ঢালাই ক'রে নিতে হুবে। 
এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি 'দীড়িয়েছে, ঠিক . সেই 
বুদ্ধির মতো উপযুক্ত ক'রে ইতিহাসটাকে নিতে হুবে। 

প্রশ্ন। দে কেমন ক'রে হবে? 

স্বামীজী। সে অনেক কথা। আর সেই জন্তই “গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি 
চাঁই। চাই Western Science-এর ( পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ) সঙ্গে বেদাস্ত, 
আর মূলমন্ত্র ্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোটছেলেদের 
গাধা পিটে ঘোড়া! করা গোছ শিক্ষা দেওয়াট! তুলে দিতে হবে একেবারে। 


৬ 
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প্রশ্ন । তার মানে? 

শ্বামীজী। ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। শেখাচ্ছি মনে করেই 
শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদীস্ত বলে--এই মাছষের ভেতরেই 
সব আছে। একট] ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে 
দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা 
নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু 
ক'রে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্ত 
গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি । কেবল শুধু 
তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো! কেতাব- 
পত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্তিগুলোর মুও বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে 
তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । High education ( উচ্চ- 
শিক্ষ! ) তুলে দিচ্ছে ব'লে দেশট। হাঁপ ছেড়ে বাচবে। বাপ! কি পানের 
ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি? __না, নিজেদের সব মন্দ, 
সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education 
(উচ্চশিক্ষা ) থাকলেই ।ক, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু techni- 
cal education (কারিগরি শিক্ষ1) পেলে লোকগুলে৷ কিছু ক'রে খেতে 
পারবে ; চাকরি চাকরি ক'রে আর টেচাবে না। 

প্রশ্ন । মারোয়াড়ীর। বেশ, চাকরি করে না, প্রায় সকলেই ব্যবস। করে। 

্বামীজী। দূর, ওরা দেশট। উচ্ছর দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। 
'তোঁৱ! ওদের চেয়ে অনেক ভালো_manufacture-এর (শিল্পজাত জভব্া- 
নির্মাণের ) দিকে নজর বেশী । ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে 
আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক £9০০০:5 ( শিল্প- 
শালা), ৮01151)07 (কারখানা ) করে, তা হ'লে দেশেরও কল্যাণ হয় আর 
ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাঁবলীরা_ 
স্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা ব'লে দেখিস না! 

প্রশ্ন । High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মাহ্বগুলো 
যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাড়াবে যে! 

ত্বামীজী। রাম কহ! তাওকিহয়রে? নিলি কি কখনো শেয়াল 
হয়? তুই বলিস কি? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিভা দিয়ে এসেছে, 
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লর্ড কার্জন high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ব'লে কি দেশস্থন্ধ 
লোক গরু হয়ে দাড়াবে ! 

প্রশ্ন । যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? 
আজও কি আছে? 

স্বাসীজী । কলকবজা তয়ের করতে শিখলেই high education হ’ল ন।। 
Life-এর problem solve (জীবনের সমস্যার সমাধান) করা চাই 
যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার 
সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে। 

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদাস্তও তো যেতে বসেছিল? 

স্বামীজী। হা। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলে! একটু নেবে। নেবো 
হয়, আর সেইজন্তই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে 
সেটাতে এমন একটা শক্তি সঞ্চার ক'রে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের 
জন্ত তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের 
বড়লাট high education ( উচ্চশিক্ষা ) তুলে দিলে ভালই হবে । 

প্রশ্ন। ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি? 

গ্বামীজী। ইতিহাসই তার গ্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত soul-elevat- 
ing ideas ( মীনবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ ) বেরিয়েছে আর যত কিছু 
বিচ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে 
রয়েছে। 

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তে শরীর 
অত্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মহঃ পিপাসা! পেতে লাগলে! । 
অনেকবার জল পান করলেন । এবার বললেন, ‘সিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। 
তোকে সব বুঝিয়ে বলছি ।’ 

জল পান ক'রে আবার বললেন--“আমাদের চাই কি জানিস 
স্বাধীনভাবে শ্বদেশী বিভার সঙ্গে ইংরেজী আর 5০ien০e ( বিজ্ঞান ) পড়ানে!; 
চাই technical education ( কারিগরি শিক্ষা! ), চাই যাতে industry 
( শিল্প ) বাড়ে ; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়স! ক'রে থেতে পারে ।” 

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে? 

স্বামীজী। উপনিষদের গল্পটল্ল পড়েছিল? সত্যকাম গুকগৃহে অন্ষচর্ধ 
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করতে গেলেন। গুরু তাকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন । 
অনেকদিন পরে যখন গরুর সংখ্য! ছিগুণ হ’ল, তখন তিনি গুরুগৃছে ফেরবার 
উপক্রম করলেন। এই সময় একটি গরু, অগ্নি এবং অন্তান্ত কতকগুলি অস্ত 
তাকে ব্রন্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ি 
ফিয়ে এলেন, তখন গুরু তার মৃখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিল্পের ব্রন্মজ্ঞান 
লাভ হুয়েছে। এই গল্পের মানে এই-_প্ররূতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে 
তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা! পাওয়া যায়। 

সেই-রকম ক'রে বিদ্যা উপার্জন করতে হবে; শিরোমনি মহাশয়ের টোলে, 
পড়লে রূপী বাদরটি থাকবে। একটা জলন্ত character-এর (চরিত্রের ) কাছে 
ছেলেবেল! থেকেই থাকা! চাই, জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল “মিথ্যা কথা 
কহ! বড় পাপ’ পড়লে কচুও হবে না। 4£১5০105 ( অথণ্ড ) ব্রহ্মচর্য করাতে 
ছবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে ন! শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা 
বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল 
ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিস্তার প্রচার হয়েছে । পণ্ডিত মশাইর| হাত বাড়িয়ে 
বিস্যাট! টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা1 ক'রে বসেছেন। যতদিন 
ত্যাগীর! বিস্তাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল। 

প্রশ্ন । এর মানে কি? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্যাসী নেই, তাদের 
বিদ্ভার বলে যে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন । 

শ্বামীজী । ওরে বাপ চেল্লাদনি, ষা বলি শোন্‌। ভারত চিরকাল 
মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী লন্যামীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা 
শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস, একট! নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে 
বুড়ো পণ্ডিতদের মু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী 
ভেঙে ফেল। পণ্ডিতর1 এসে সভা ক'রে পাঁজিপু'ঘি খুলে বললে, “এ ঠাকুরের: 
সেবা! চলবে না, নৃতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’ মহ! হুলস্থুল ব্যাপার । 
শেষে পরম্হংস মশাইকে ডাক! হ'ল । তিনি বললেন, ‘স্বামীর যদি পা খোঁড়া 
হয়ে যায, তা হ’লে কি স্বরী স্বামীকে ত্যাগ করে?” পণ্ডিত বাবাজীদের 
আর টীকে-টিপপুনি চললো না। ওরে আহম্মক, তা যদি হবে তো পরমহংস 
মহাশয় আসবেন কেন? আর যিস্তাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? 
বিস্ভাশিক্ষায় তার সেই নৃতন শক্তিগঞ্চার চাই ; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে। 


স্বামীজীর স্থৃতি ৪৬৫ 


প্রশ্ন । সে তে| সহজ কথা নয়। কেমন ক'রে হবে? 

স্বামীজী। সহজ হ’লে তার আসবার দরকার হ'ত না। এখন তোদের 
করতে হযে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হুবে। 
পারিস কিছু করতে? কিছু কর্‌ । কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ করু । 
একট! ক'রে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাবে practical 
science (ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ) ও সব রকম ৪1 ( কলাকৌশল ) শেখাবার 
জন্য প্রত্যেক bran€-এ (বিভাগে ) specialist ( বিশেষজ্ঞ ) সন্ন্যাসী 
খাকবে। | 

প্রশ্ন। সে-রকম সাধু কোথায় পাবে? 

স্বামীজী। তয়ের ক'রে নিতে হুবে। তাই তো বলি কতকগুলি 
স্বদ্েশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একট! বিষয় চূড়াস্ত 
রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না। 

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে 
ব'লে উঠলেন, ‘দেখ্‌ গিঙ্গি, একটা কিছু কর্‌। দেশের জন্য করবার এত 
কাজ আছে যে, তোর আমার মতে] হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু 
গগ্নিতে কি হবে? দেশের মহা ছুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্‌ রে। ছোট- 
ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই ।* 

প্রশ্ন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে। 

এই কথা বলবামাত্র হ্বামীজী উচ্চৈঃশ্বরে হেসে উঠে বললেন £ ‘ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতন্তহ্বরূপ’, ‘গোপাল অতি স্থবোঁধ বালক'-_-গতে কোন কাজ 
হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ 
থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর 
কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব কর] চাই। সেইগুলি ছোটছেলেদের পড়াতে 
হবে। 


বেল! প্রায় ১১ট1) ইতিপূর্বে পশ্চিমর্দিকে একখান! মেঘ দেখা দিয়াছিল। 
এখন সেই মেঘ শ্বন্‌ স্বন্‌ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস 
উঠল। ম্বার্মীজীর আর আনন্দের শেষ নাই ; বৃষ্টি ছবে। তিনি উঠে ‘সিদ্ধি, 
আয় গঙ্গার ধারে যাই’ ব’লে আমাকে নিয়ে ভাগীরখীতীরে বেড়াতে লাগলেন । 


৪৪৩ ত্বাীজীর বাণী ও রচন! 


কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত গ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই: একই 
চিন্তা করছিলেন--ভারতের মঙ্গল। বললেন, *সিঙ্গি, একট! কাঁজ করতে 
পারিস ? ছেলেগুগোর অল্প বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস ? 

আমি উত্তর করলাম, “বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুর! যাতে বে সস্তা হয় 
তাঁর ফিকির করছেন ।, 

স্বামীজী। খেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! এ হইচই-ই 
সার। বে যত মাগগি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাসের ধুম, তেমনি কি বিয়ের 
ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো৷ আর রইল না! পরের বছর আবার তেমনি | । 

স্বামীজী আবার খানিক চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন, “কতকগুলি 
অবিবাহিত £:805585 ( গ্রাজুয়েট ) পাই তে! জাপানে পাঠাই, যাতে তারা 
সেখানে কারিগরি শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে। যদি 
এরূপ চেষ্টা করা যায়, তা হ’লে বেশ হয়! 

প্রশ্ন । কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল? 

স্বামীজী। সহন্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর 
শিক্ষিত লোকে যদি একবার ক'রে জাপান বেড়িয়ে আসে তো৷ লোকগুলোর 
চোখ ফোটে। 

প্রশ্ন। কেন? 

স্বামীজী। সেখানে এখানকার মতে। বিদ্যার বদহজম নেই। তারা 
সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি । তোদের 
দেশে সাহেব হওয়া যে একট! বিষম রোগ হয়ে দাড়িয়েছে । 

আমি। আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে 
অবাক হ'তে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাজের নিজত্ব বন্ধ, কারও নকল 
করবার জো! নেই। 

স্বামীজী। ঠিক। এ আর্টের জন্তই ওরা এত বড়। তাঁরা যে Asiatic 
( এশিয়াবাসী )। আমাদের দেখছিল না সব গেছে, তবু ষ। আছে ত! অদ্ভুত । 
এশিশ্নাটিকের জীবন আর্টে মাধা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক 
ত! ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অন্গ। 
যে-মেয়ে ভাল আলপন! দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে 
একজন কত বড় ৪1:0৪ (শিল্পী ) ছিলেন। 


ক্বামীজীব স্থতি ৪৬দী 


প্রশ্ন। সাহ্বদেরও তো ৪1 ( শিল্প ) বেশ। 
. স্বামীজী। দূরমূর্থ। আর তোয়েই বা! গাল দিই কেন? দেশের শই 
এমনি হুয়েছে। দেশন্থদ্ব, লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙট! সোনা 
দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যতদিন 
এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওর চেষ্টা করছে জীবনে ৪1 ( শিল্প ) ঢোকাতে । 

আমি। এ-রকম কথ শুনলে লোকে বলবে, তোমার সব pessimistic 
view ( নৈরাহ্িবাদী মত )। 

ব্বামীজী। কাজেই তাই বই-কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ 
দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাঁড়িগুলে। দেখ্‌ সব সাদামাট।। তার 
কোন মানে পাস্‌? দেখ্‌ ন! এই যে এত বড় বড় সব বাড়ি ৪০vernment-এর 
(সরকারের ) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে 
পারিদ? তারপর তোদের খাঁড়া প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক 
প্রকার স্তাংটো। না? আর তার কি যে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা 
ঘুরে দেখ। কোন্‌ 9110808টার (অট্টালিকার) মানে .না বুঝতে 
পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলা, আমাদের ঘটি-- 
কোন্টায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকরা Indian 5110 ( ভারতীয় রেশম ) 
চায়না (07175 )-র নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেট] Japan 
(জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা ক'রে। 
পাঁড়াগীয়ে চাঁষাদের বাড়ি দেখেছিস? 

উত্তর। হা! 

স্বামীজী। কি দেখেছিস? 
. আমি। বেশ নিকন চিকন পরিক্ষার । 

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট! মেটে 
ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্বির! আর সাহেবদের দেশে ছোঁটলোকের। 
কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility ( কার্ধ- 
কারিতা ) আর আমাদের ৪: (শিল্প )---ওদের সমস্ত ভ্রব্যই 2৮:1105 আমাদের 
সর্বত্র আট। এ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন স্থন্দর চুমকি ঘটি ফেলে 
এনামেলের গেলাম এসেছেন ঘরে । ওই রকমে ৫15 এমনভাবে আমাদের 
ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দীড়িয়েছে। এখন চাই ৪: এবং 
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utility-র combination (সংযোগ )। জাপান সেটা বড় চট ক’রে নিয়ে 
ফেলেছে, তাই এত শী বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমায় 
সাহেবদের শেখাবে । 

প্রশ্ন । কোন্‌ দেশের কাপড় পরা ভাল? 

স্বামীদজী । আর্যদের ভাল। সাহ্বেরাও এ-কথা স্বীকার করে। কেমন 
পাঁটে পাটে সাজানে। পোশাক । যত দেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্ধ- 
জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর ত! জাতীয় পোশাকের 
ধারেও যায় না। দেখ দিছি, এ হতভাগা শার্টগুলে৷ পরা ছাড়। 

প্রশ্ন। কেন? ্‌ 

স্বামীজী । আরে ওগুলো! সাহেবদের 11061/62: (অধোবাল )। 
সাছেবরা এগুলে! পরা বড় ঘ্বণা! করে। কি হতভাগা দশ! বাঙালীর! যা 
হোক একট! পরলেই হ'ল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর 
ছোয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড়চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো 
বেশ হ'ত। কেন, আমাদের নিজের মতে| কিছু ক'রে নিতে পারিস না? 
কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি? 

বৃষ্টি এল ; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা প’ড়ল। ‘চল্‌, ঘণ্টা দিয়েছে’ 
ব’লে স্বামীজী আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আছার করতে 
করতে স্বামীজী বললেন, ‘দেখ্‌ সিঙ্গি, concentrated food ( সারভূত খাছ ) 
খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া ৷’ 
আবার কিছু পরেই বললেন, “দেখ, জাপানীরা দিনে দু-বার তিনবার ভাত 
আর দালের ঝোল খায়। খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প থাল্ন, বারে 
বেশী। আর যার! সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের 

যে দু-বার আহার কুঁচকি-কঠঠা ঠেসে। একগাদা ভাত হঝম করতে নব 
ener6y ( শক্তি ) চলে যায় ।’ 

প্রশ্ন । আমাদের মাংস খাওয়াট। সকলের পক্ষে ক সুবিধা কি? 

স্বাীজী। কেন, কম ক'রে খাঁবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হুয়। 
ব্যাপারটা কি জানিস? দরিত্রতার প্রধান কারণ আলম । একজনের সাঁছেব 
বাগ ক'রে মাইনে কমিয়ে দিলে $ তা মে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা 
হুয়তে। মুড়ি খেয়ে কাটালে। 
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প্রশ্ন । তা নয়তো! কি করবে? 

স্বামীজী । কেন, আরও অধিক পরিশ্রম ক'রে যাতে খাওয়া-দাওয়াট! 
বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় যে ছু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া 
চাই-ই চাঁই।. সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব! 

আহারান্তে ক্বাযীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন। 

চি |) গা 

একদিন হ্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বন্ধুর বাটাতে আছেন, আমি 
তাঁকে দর্শম করতে গেছি। তার সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক 
কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম-_ 

প্রশ্ন । ত্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ? 

স্বামীজী । অনেক । 

প্রশ্ন । ২৪ হাজার? 

স্বামীজী। ঢের বেশী। 

প্রশ্ন । কি, সব মন্ত্রশিষ্য ? 

স্বামীজী। হা। 

প্রশ্ন । কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ? 

স্বামীজী । সকলকে প্রণবধুক্ত দিয়েছি । 

প্রশ্ন । লোকে বলে শূত্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তার গ্রেচ্ছ ॥ 
তাদের প্রণব কেমন ক'রে দিলে? প্রণব তে! ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও 
উচ্চারণে অধিকার নেই? 

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন ক'রে 
জানলি ? . 

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব তো যবন ও মেচ্ছের দেশ ; তাঁদের মধ্যে আবার 
ব্ৰাহ্মণ কোথায়? 

স্বাধীজী। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও- 
কথ! ঠিক, ব্ৰাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রা্গণের ছেলেই যে 
ব্রাহ্মণ হুয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্ত না৷ হতেও পারে। 
বাগবাজারে--চক্রবর্তার ভাইপে। যে মেথর হয়েছে, মাথায় ক'রে গুয়ের 
হাড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে । 
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প্রশ্ন । ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে? 

শ্বামীজী । ত্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ--ছুটো আলা! জিনিন। এখানে 
সব-_-জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ব রজঃ তমঃ--তিনটে গুণ 
আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃত্র ব'লে গণ্য হবার গুণগ আছে। 
এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণট। যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি 
ব্রাহ্মণত্ব-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে 
ক্রাঙ্ষণত্ব পাচ্ছে। 

' প্রশ্ন। তার মানে সেখানকার মাত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ 
বলছ? 

স্বাসীজী । তাই বটে; সত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে 
কোনট। কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্ হবাঁর কয়ট। গুণও সকলের মধ্যে আছে । তবে এই কয়ট! 
গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। 
একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন নে শৃত্রত্ব পায়। যখন ছু-পয়স! 
রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বেপ্য ; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, 
তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন নে ভগবানের চিন্তায় 
ব। ভগবং-প্রপঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ । এক জাতি থেকে আর এক 
জাতি হয়ে যাওয়াও হ্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম--একজন ব্রাহ্মণ 
ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'ল? 

প্রশ্ন। এ কথা তো খুব ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্ত আমাদের দেশে 
অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না? 

স্বামীজী। এটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ | যাক্‌। সে-দেশে 
যার! ধর্ম করতে শুরু করে, তার! কেমন নিষ্ঠা ক'রে জপ-তপ, সাধন-ভজন 
করে। | 

প্রশ্ন । তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীত্ব প্রকাশ পায় শুনতে পাই । 
শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য ) শিষ্য মোট চার মাস সাধন ভজন 
ক'রে তার ধে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ 
মহারাজ দেখালেন। 

স্বামীজী। হা, তবে বোব্‌ তারা ব্রাহ্মণ কিনা" তোদের দেশে যে মহা 
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অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেট! ভার একটা 
ব্যবসা। আর গুকু-শিষ্ের অন্বন্ধটাঁও কেমন ! ঠাকুর-মহাশয়ের ঘরে চাল 
নেই। গিন্নী বললেন, ‘ওগো, একবার শিশ্তবাড়ি-টাড়ি যাও; পাশা খেললে 
কি আর পেট চলে? ব্রাঙ্মণ বললেন, “হাগো, কাল মনে ক'রে দিও, অমুকের 
বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি । এই 
তো তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-রকমট! হুয়নি। সেখানে 
অনেকটা ভাল আছে। 
৯ ক ৬৬ সঃ 

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃষ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে 
এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই । এখানে দশ-বিশ হাজার 
লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত 
ভদ্সস্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। স্টরমার আপিয়া! মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই 
সকলকেই আগে নাঁমিতে হইবে । মঠ হুইতে প্রত্যাবর্তনকালে হীমারে উঠিবার 
সময়ও ঠিক তদ্রপ--কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই। 

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংখত 
ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, “দেখ, 
আমাদের একট! সেকেলে কথা আছে-_যর্দি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থে । 
কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধট। সতা-_য। 
কাঁলেভব্রে কারও বাড়িতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজারবার। আগে 
আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাঙ্জ! ছিল, তাঁদের প্রত্যহই সকালে 
বৈকালে সভা ব'সত। সকালে সমস্ত রাজকার্ধ। আর খবরের কাগজ তে! 
ছিল না সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া' 
হ'ত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আগত । যদি কেউ না আসত 
তার খবর হ'ত। এইসকল দরযার-সভাই আমাদের দেশের, কি সব সত্য 
দেশের সভ্যতার ০20৮০ ( কেন্দ্র ) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের 
এখানকার চেয়ে ঢের ভাঁল। সেখানে আঁজও সেই রকমট। কতক হয়” 

প্রশ্ন । এখন দেশী রাজ! আমাদের দেশে নেই ব'লে কি দেশের লোকগুলে। 
এতই অসভ্য হয়ে দাড়িয়েছে? 


৪১২ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


্বামীজী। এগুলো একটা অবনতি--যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই 
লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় “চাচা আপন বাচা,’ আর গানের সময় 
ছামবড়া”-_ এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু 5০1£-580456 (আত্মত্যাগ ) 
শিক্ষা করলেই এটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোঁষ_ঠিক ঠিক সৌজন্তও 
শেখায় না। সভ্যতা 5০16-5801111০5-এর গোড়া । 

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন : বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলে! 
থে একটা স্ফৃতি পার না। গান গাওয়াটা বড় দোষ-_ছেলের কিন্তু একট! 
ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন ক'রে সৈটি বার 
করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোজে । তামাক খাওয়াটা মহাপাপ 
- এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? 
সকলেরই ভেতর সেই infini৮2 ( অনস্ত ) ভাব আছে-_সে-সব ভাবের কোন- 
রকম স্ফৃতি চাই। তোদের দেশে তা হবার জে! নাই। তা হ'তে গেলে 
বাপ-মাদেরও নৃতন ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো! অবস্থা! স্থনভ্য নয়, 
তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কি না_এখনি 
রাজ্যিট! ইংরেজ তাদের হাতে ফেলে দেয়, আর তারা রান্যিট! চালান। 
ছুঃখুও হয়, হাঁসিও পায়। আরে সে 2:91091 ( সামরিক ) ভাব কই? 
তার গোড়ায় যে দাসভাব সাধন করা চাই, নির্ভর চাই-_হামবড়াটা martial 
ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথ। দিতে হবে--তবে না মাথা নিতে পারবে । লে 
খে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে। 

শ্রীরামকৃষদেবের কোন ভক্ত-লেখক-_তীহার কোন পুস্তকে যাহার! 
প্নামকষকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহার্দিগের প্রতি 
কটাক্ষ করিপ্লাছিলেন, শ্বামীলী তাহাকে ভাঁকাইয়া উত্তেজিত হুইয়। বলিতে 
লাগিলেন £ " 

তোর এমন ক'রে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর 
ঠাকুরকে তার! বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একট! দল করেছি 
না কি? আমর! কি রামকৃষ্*-ভজ| যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের 
শত্রু? তুই তো তাকে নীচু ক'রে ফেললি, তাকে ছোট কারে ফেললি। 
ভোর ঠাকুর যদি তগবান হুন তো যে যেমন ক'রে ডাকুক, তাকেই তে! 
ডাকছে । তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাঁল দিলেই তোর কথা 


'্বামীজীক স্থৃতি ৪১৩ 


তারা শুনবে? আহাম্মক ! মাথা দিতে পারিস তবে মাখ! নিতে পারবি ; 
নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন? 

একটু স্থির ছইয়। পুনরায় বলিতে লাগিলেন £ 

বীর না হ'লে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে 
বীর না হ'লে হিংসা ঘেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই man!y 
( পুরুযোচিত ) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই নেই। সে- 
ভাব ঢের খুঁজে দেখছি, একট! বই ছুটে! দেখতে পাই নি। 

প্রশ্থ। কার দেখেছ, শ্বামীজী ? 

স্বামীজী। এক 0. C.-র (গিরিশচন্দ্রের ) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক 
দাসভাব ; মাথা দিতে প্রস্তত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনাম। নিয্ে- 
ছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি । 

এই বলিয়! স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুব উদ্দেশে নমস্কার করিলেন । 

# # রঃ Mt 

দ্বিতীয়বার মাকিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, শ্বামীজী অনেকট। 
ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর 
বাটতে আনিয়া উপস্থিত হুইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছে-_ 
স্বামীজী এখনি মঠে ঘাইবেন। ইতোমধ্যে তাহার বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেন £ 
চল্‌, মঠে যাবি আমার সঙ্গে--অনেক' কথা আছে। 

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, “আজ বড় মজা হয়েছে। 
একজনের বাড়ি গ্নেছলুম-_সে একট! ছবি আকিয়েছে-_কষ্ার্তূন-নংবাদ । 
কৃষ্ণ দীড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। 
ছবিট| দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়েছে। আমি বললুষ, মন্দ 
কি! সে জিদ ক'রে বললে, সব দোষগুণ বিচার ক'রে বলো--কেমন হয়েছে । 
কাজেই বলতে হ'ল-_কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা” আজকালের প্যাগোড। 
রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি। 

প্রশ্ন । কেন প্যাগোঁডা রথ নয়? 

শ্বামীজী। ওরে দেশে যে. বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে 
গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! রাজপুতানায় আজও 


৪১৪ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো । Grecian mythology 
( গ্রীক পৌরাণিক কাঁছিনী )র ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছি? 
ছু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়--মেই রথ আমাদের ছিল। একট! 
ছবি আকলেই কি হ’ল ? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অন্সন্ধানটা 
নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো৷ দিলে তবে ছবি দাড়ায় Truth represent 
€ প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, ঘত মায়ে-খেদানে! 
বাপে-তাড়ানে। ছেলে--বাদের স্কুলে লেখাপড়। হ’ল না, আমাদের দেশে 
তারাই যায় paintin6 ( চিত্রবিষ্ত। ) শিখতে । তাঁদের হারা কি আর কোন 
ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাড় করানো আর একখানা perfect 
01:8108 ( সর্বাঙ্স্থন্দর নাটক ) লেখা, একই কথ]। 

প্রশ্ন । কৃষককে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে? 

ত্বামীজী। শরীক কেমন জানিস ?--সমস্ত গীতাটা personified 
€ মৃতিমান্‌ )! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে 
গীত! বলছেন, তখন তার central idea (মুখ্যভাব )টি তার শরীর থেকে 


ফুটে বেরুচ্ছে । 
এই বলিয়! স্বামীজী আীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁক! কর্তব্য, সেইমত নিজে 
অবস্থিত হইয়া! দেখাইলেন আর বলিলেন £ % 


এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার 
পিছনের পা-ছুটে] প্রায় ইটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো! শুন্তে উঠে 
পড়েছে__ঘোড়াগুলো৷ হা ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা 
বেজায় ৪০007) (ক্রিয়া ) খেলছে। তাঁর সখ! ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ 
সেনাদলের মাঝখানে ধস্থক-বাঁণ ফেলে দিয়ে কাঁপুরুষের মতে| রথের ওপর বসে 
পড়েছেন। আর পরীক্ষণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত 
শরীরটিকে বেঁকিয়ে তীর সেই অমানুধী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতে! 
মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রাপের সথাকে 
গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক )-এর এ ছবি দেখে 
কি বুঝলি? 

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাভীর্ধ-হৈর্যও চাই। 

স্বানীজী ৷ আই [সমস্ত শরীরে intense action (তীত্র ক্রিয়াশীলতা ) 


স্বামীজীর স্থাতি ৪১৫ 


আর মুখ যেন নীল আকাশের মতে ধীর 'গল্ঠীর প্রশান্ত ! এই হ'ল গীতার 
central idea (মুখ্যভাব ), দেহ জীবন আব প্রাণ মন তীর শ্রীপদে রেগে 
সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর । 
কর্ষণ্যকর্ম ষঃ পশ্যেদকর্খণি চ কর্ম যঃ । 

স বুদ্ধিমান্‌ মন্থত্েযু স যুক্তঃ কৃৎস্সকর্মকৃং ॥১ 
--যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশাস্ত রাখতে পারেন, আর বাহ 
কোন কর্ম না করলেও অস্তরে যার আত্মচিস্তাক্ষপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, 
তিনিই মাহ্ষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তারই সব কর্ম করা হয়েছে। 


ইতোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ 
দিলেন যে নৌকা আনিয়াছে। শ্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতে ছিলেন, 
তাহাকে বলিলেন, ‘চল্‌, মঠে যাই । বাড়িতে য’লে এসেছিস তে1? 

বন্ধু। আজ্ঞা হা। 

সকলে কথা কছিতে কছিতে মঠে যাইবার জন্ত নৌকায় উঠিলেন। 

স্বামীজী। এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানে! চাই--কর্ম কর্ম 
অনস্ত কর্ম_-তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়। 

বন্ধু। এ তো কর্মযোগ! 

স্বামীজী। হ্যা, এই কর্মষোগ। কিন্ত সাধনভজন না করলে কর্মষোগও ' 
হবে না। চতুবিধ যোগের সামঞ্জস্ত চাই । নইলে প্রাণ-মন কেমন ক'রে 
তাতে দিয়ে রাখবি? 

বন্ধু। গীতার কর্ম মানে তো! লোকে বলে-বৈদিক যজ্ামুষ্ঠান, সাধন- 
ভজন ; আর তা ছাড়! সব কর্ম অকর্ম। 

হ্বামীজী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা? কিন্ত সেটাকে আরও বাড়িয়ে 
নেনা। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের 
জন্ত দায়ী কে? তুই তে? 

বন্ধু। তা! বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথ! 
তো দেখছি গীতার ভাব--'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন’ ইত্যাদি ।. ত! আষি 
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৪১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তাঁর শক্তিতে চালিত, ভবে আর আমার কাজের অন্ত আমি তো! একেবাঘেই 
দায়ী নই। 

স্বামীজী। ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম কয়ে চিত্ত স্তদ্ধ হ'লে 
পর যখন দেখতে পাবি তিনিই সৰ করাচ্ছেন, তখন ওটা! বল! ঠিক ; নইলে 
সব মুখস্থ, মিছে। 

বন্ধু। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার ক'রে বোঝে যে, তিনিই 
সব করাচ্ছেন। 

স্বামীজী। বিচার ক'রে দেখলে পরে তখন । তা সে যখনকার তখনি। 
তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ.--অহরহঃ তুই যা-ই করিস, 
তুই করছিস মনে ক'রে করিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ যনে 
থাকে? তবে এ-রকম বিচার করতে করতে এমন একট! অবস্থা আসবে যে, 
'আমিটা চলে যাবে আর তার জায়গায় ‘হষীকেশ’ এসে বসবেন । তখন 
ত্বয়া হযীকেশ হৃদিস্থিতেন’ বল! ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি+টা বুক জুড়ে 
বসে থাকলে তার আসবার জায়গ! কোথায় থে তিনি আসবেন? তখন 
হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই ! | 

বন্ধু। কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো? 

স্বামীজী। নারে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। 
' তিনি কুকর্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না। ওট! তোর আত্মতৃপ্তির বাসন! থেকেই 
ওঠে। জোর ক'রে তিনি সব করাচ্ছেন ব'লে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। 
এঁ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একট। 
elation (উল্লাস ) হুয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে আপনাকে 
বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াঁবার জো! নেই, দিতেই হবে। ভাল 
কাজটার বেল! আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি--ওট! গীতা-বেদান্তের 
বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, মন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালট। করাচ্ছেন 
আয আমি মন্দটা করছি--বল্‌। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। 
তীয় কপ। হাতে হাতে দেখতে পাবি । আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, 
তুই আপনাকে আপনি স্বষ্ট করেছিল কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। 
তবে দেট। উপলব্ধি নইলে বোবা! যায় না।, সেইজন্ত প্রথমটা সাঁধককে 
দ্বৈতভাবট! ধরে নিয়ে চলতে হুয় ; তিনি তালটা করান, আমি নন্দটা করি-- 
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এটিই হ'ল চিতশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই যৈফযদের ভেতর ছৈতভাব এত 
গ্রবল। অন্বৈতভাষ গোড়ায় আন! বড় শক্ত । কিন্ত এ গৈততাব থেকে পরে 
অবৈতভাবের উপবন্ধি হয়। 

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন £ 

দেখ বিটলেমোট] বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি ন! থাকে, অর্থাৎ 
যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে এও 
ভগবান করাচ্ছেন, তা হ'লে কি আর বেশীর্দিন তাঁকে সেই নীচ কাজ করতে 
হয়? সব ময়লা চট্‌ ক'রে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাপ্রকারের! খুব 
বুধত ; আর আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হ’ল, আর 
বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রত-_ 
ধাবা, ছু-মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, একরাজেই কাচা মাটির সৃতি 
গড়ে পৃজ1 শেষ ক'রে তাঁকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে-_ 
সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হ'ল । মান্য একটা concrete ( পুল ) 
চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে এ এক রাত্রে যজ্ঞ হ'তে আরম 
হ’ল। কিন্ত প্রবৃত্তি সব 5৪৪৪1 (ইন্দ্ৰিয়ত ) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর 
যেমন বলেছিলেন, “কেউ কেউ ননমা দিয়ে পথ করে’; তেমনি সদ্গুরুর! 
দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে 
পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার । তাদের জন্যই 
এঁ-সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে প’ড়ল। 

প্রশ্ন । মন্দ কাঁজের অছষান তে| সে ভাল ব'লে করতে লাগলো, এতে 
তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন ক'রে খাবে? 

স্বামীজী। এ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে--ভগবান পাবে ব'লে 
কাজ করছে। 

প্রশ্ন । সত্যসত্যই কিতা হর? 

স্বামীলী। সেই একই কথা; উদ্দেষ্ঠ ঠিক থাকলেই হবে, না কেন? 

প্রশ্ন । পঞ্চ ‘মকার’-সাধনে কিন্ত অনেকের মন যে মদমাংসে পড়ে যায়? 

স্বামীজী। তাই পরমহংস-মশাই এনেছিলেন। ও-ভাবে তন্্রসাধনার 
দিন গেছে। তিনিও তঙ্্ণাধন করেছিলেন, কিন্ত ও-রকষ ভাবে টয় । মদ 
খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একট! কারণের ফোট! কাটতেন । তঙ্তরট। 
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৪১৮ স্বানীজীর বাণী ও রচনা 


বড় 9117১275 £:০৪00 ( পিছল পথ )। এই জন্ত বলি, এদেশে তের চর্চ। 
চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই । বেদের [ বেধান্ের ] চর্চ। 
চাই। চতুবিধ যোঁগের সামঞ্রস্ত ক'রে সাধন কর! চাই, অখণ্ড ব্রহ্ষচর্য চাই। 

প্রশ্ন । চতুবিধ যোঁগের সামঞ্জস্ত কি রকম? 

স্বামীজী। জান-_বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, 
এবং ত্বীলোকের প্রতি পৃজাভাব চাই । 

প্রশ্ন । স্ত্রীলোকের প্রতি এই ভাব কি ক'রে আলে? 

স্বামীজী। ওয়াই হ'ল আগছ্যাশক্কি। যেদিন আন্াশক্তির পুজে। আরম্ভ 
হবে, যেদিন মায়ের কাঁছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি ‘নরবলি’ দেবে, 
সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে। 

এই কথ! বলিয়! হ্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। 


একদিন তাহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়। বলিলেন: হ্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 
‘বে ক'রব না, আমি কি হবে! দেখবি’ ; তা ঘা! বলেছিলে, তাই করলে। 

গ্বামীজী। হা]! ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেঁখেছিদ-_-থেতে 
পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপৃ, কতই না থেটেছি! আজ আমেরিকাঁনর! 
ভালবেসে এই দেখ. কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। 
কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদ্ৃষ্টে নেই। গদিতে গুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে 
মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাচি। 

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা লহ ছবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে... 
স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়। 


তিনদিনের স্মৃতিলিপি 


২২শে জাঙ্কআরি, ১৮৯৮ খৃঃ। ১০ই মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই 
হাতমৃখ যুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকাস্ত বস্থর গ্রন্থ বলরাম বাবুর বাটাতে 
স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক । হ্বামীজী বলিতেছেন: 
চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই । Strength is life, weakness 
13 ৫6৪0 (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু )। আমরা আত্মা, অমর, 
যুদ্ত---015, pure by 2৪00 (পবিত্ৰ, শ্বভাবতঃ পবিত্র )। আমরা কি 
কখনও পাপ করতে পারি ? অসমৰ । এই রকম বিশ্বাস চাই । এই বিশ্বাসই 
আমাদের মাঙমুয করে, দেবতা ক'রে তোঁলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই 
তো দেশটা উৎসম গিয়েছে। 

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন ক'রে নষ্ট হ'ল? 

স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education ( নেতি- 
মুলক শিক্ষ|) পেয়ে আনছি। আমর! কিছু নই--এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। 
আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। 
Positive ( ইতিমূলক ) কিছু শেখানে। হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো 
জানিইনি। ইংরেজদের সাতগ্তষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর 
রাখি না। শিখেছি কেবল ছূর্বলতা। জেনেছি ধে আমরা বিজিত দুর্বল, 
আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? 
দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা 
আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা! হলেই দেশের ফুত কিছু problems 
( সমস্তাগুলি ) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই ৪০1০ ( মীমাংপিত ) হয়ে যাবে। 

প্রশ্থ। বব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য 
দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, ঘা পূরণ করবার অস্ত কংগ্রেস 
প্রতি অন্ধান্ত দেশছিতৈধী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের 
কাছে কত প্রার্থন। করছে! এ-সয অভাব কিসে পূরণ হবে? 


১ ছুরেছনাথ সেগ গিখিত। 
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স্বামীজী। অভাবটা কার ? রাজ! পুরণ করবে, না তোমরা পুরণ করবে? 

প্রন । রাজাই অতাব পূরণ করবেন। রাজ! না দিলে আমর] কোখ। 
থেকে কি পাব, কেমন ক'রে পাব? 

্বামীজী। তিখিরির অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ 
করলে নব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মাঙ্য তৈরি কর। যাছধ 
চাই। আর শ্রদ্ধা না আগলে মানুষ কি ক'রে হবে? 

প্রশ্ন । মহাশয়, 20919115-র ( অধিকাংশের ) কিন্ত এ মত নয়। 

স্বামীজী। 7191001 ( অধিকাংশ ) তে| £০০15 ( নির্বোধ ), men 
of common intellect (সাঁধারণবুদ্ধিসম্পর ); মাথাওয়ালা লোক অল্প। 
এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব departent-এরই (বিভাগেরই) 
নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে 23230115 ( অধিকাংশ ) চলে । এদেরই আদর্শ 
ক’রে চললে কাজও সব ঠিক হুয়। আহাম্মকেরাই শুধু ছামবড়! হয়ে চলে, 
আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে 
তো বিধবার বিয়ে আর সদ্বী-স্বাধীনতা বা এ রকম আর কিছু । তোমাদের 
দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তে|? ছুই-চার জনের সংস্কার হ’ল, 
তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না শ্বার্থপরতা ? নিজেদের 
ঘরটা পরিষ্কার হ’ল, আর যারা মরে মরুক। 

প্রশ্ন। তাহ'লে কি কোন সমাজ-সংস্কার়ের দরকার নেই বলেন? 

স্বামীজী। দরকার আছে বইকি। আমি তা বলছিনা। তোমাদের 
মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব 
সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে । এজন 
তার! ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথ! এই যে, শ্রদ্ধার 
অভাবই আঁমাঁদের মধ্যে সমস্ত €5115 ( অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। 
আমার চিকিৎস। হচ্ছে রোগের কারণকে নিমৃ'ল করা-_রোগ চাঁপা দিয়ে রাখা 
নয়। সংস্কার আর দরকার নেই ? যেমন ভারতবর্ষে inter-॥৭১i৪৪০ ( অস্ত- 
বিবাহ )-ট1 হুওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীবিক দুর্বলতা এসেছে। 

নী : কট ঝা 

২৩শে জাহুআরি, ১৮৯৮ । ১১ই মাধ, রবিবার । বাগবাজারে বলরাম 

বাবুর বাঁটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হুইয়াছে। ত্বামীজী উপস্থিত আছেন। 


তিনদিনের স্বতিলিপি ৪২১ 
স্বামী তুরীয়ানদা, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আপসিয়াছেন। 
স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বলিয়া আছেন। বায়ান্দাটি লোকে পরিপূর্ণ 
ছইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ । 
স্বামীলী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হুইত। স্বামীজীী সুন্দর গান 
গাছিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান গুনিবার ইচ্ছা 
দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া দুই-এক জনকে স্বামীজীর গান 
শুনিবার জন্ত উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার 
মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। 

স্বামীণী। কি ব’লছ মাষ্টার, বলো না? ফিস্‌ফিন্‌ ক'রছ কেন? 

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী ‘যতনে হৃদয়ে রেখে 
আদরিণী শ্যাম! মাকে’ গানটি ধরিলেন। যেন বীণার বঙ্কার উঠিতে লাগিল। 
ধাহার] তখনও আমিতেছিলেন, তাহার] সিড়ি হইতে মনে করিলেন-_যেন 
গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর যিলাইয়া গীত হুইতেছে। গান শেষ 
হইলে স্বামীজী মাষ্টার মহাঁশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘হয়েছে তে? 
আর গায় না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা 
হয়েগেছে । ৬০৫০০ ( গলার স্বর )-ট1 "০1! করে (কাপে )!' ** 

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রদ্ষচারী শিষ্যকে ‘মুক্তির স্বরূপ’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
বলিলেন। ব্রক্মচারীটি সভা স্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা! দিলেন। 
বত্তৃতাস্তে শচীনবাবু ও আর দু-এক জন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু-একটি কথ! 
বলিলেন। স্বামীজী তাহার একজন গৃহীভন্তকে বলিলেন, “এর পক্ষে 
বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল্‌ হ্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের 
মধ্যে ছুই-এক জনকে যুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ছৈত 
ও অ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া 
চলিয়াছে দেখিয়া শ্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া 
দিলেন। | 

স্বামীজী। বেগে উঠলি কেন? তোরা বড় গোল করিস। তিনি 
(পরমহংসয়েয ) বলতেন, 'গুদ্ধ জান ও শুদ্ধা তক্তি এক।' ভক্তিমতে 
তগধানকে প্রেমময় বল! হয়। তাঁকে তালবানি-_এ কথাও বলা যায় না; 
তিনি. ৰে ভালবাপানয়। খে ভালবাবাটা হৃদয়ে আছে, ভাই যে তিনি। 
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এইকপ যার খে-টান, সে-সমস্তই তিনি । চোর চুরি করে, বেশ্যা! বেক্টাঁদিরি 
করে, মা ছেলেকে ডালবাসে--পব জায়গাতেই তিনি। একট! জগৎ আর 
একটাকে টানছে, লেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জামপক্ষেও সর্ধস্থানে 
তাঁকে অঙ্ছভব হয়। এইখানেই জান ও ভক্তির সামঞ্জন্ত। হখন ভাবে ডুবে 
যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাঁষ থাকতে পারে না, ভক্তের সহিত 
ভগবানের পৃথক্ত্ব থাকে না। ভক্তিশান্ত্রে ভগবানলাতের জন্ত পাচ ভাবে 
সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা! ফেতে পাবে--- 
ভগবানকে অভেদ্দভাবে সাধন করা। ভক্তের! অধৈতবাদীদের “অভেদখাদী 
ভক্ত’ বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ হৈত থাকবেই । 
দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়।। ঘখন এই মায়ার পারে যাওয়। 
যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মান্য ছৈতবাদী বা অহৈতবাদী থাকে না, 
তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় 
জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে 
দেখে । তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাতেদ আছে, যাকে 
পরাতক্তি বল! যায়; মুক্তিলাভ ক'রে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত ছয়ে তাঁকে 
ভক্তি কর!। যদি বল! যায়-__মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি 
করবে কেন? এর উত্তর এই-_মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম ব! প্রশ্ন হ'তে 
পারে ন!। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে ক'রে ভক্তি রেখে দেয়। 

প্রশ্ন । মশায়, এ তো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্া 
বেশ্তাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান $ তা হ'লে ভগবানই তো সব পাপের জন্ত 
দায়ী হলেন। 

স্বামীজ। এরকম জান একট] অবস্থার কথা। ভালবাদা-মাকেই 
যখন ভগবান ব'লে বোধ হবে, তখনই কেষল এ রকম মনে হ'তে পায়ে। সেই 
রকম হওয়া! চাই । ভাঁবটার 25981158000 ( উপলব্ধি ) হওয়া দয়ক্ষায় । 

প্রশ্ন । তা হ'লে তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি । 

স্বামীন্বী। পাপ আর পুণ্য ব'লে আলাদ! জিনিস তে| কিছু নেই। 
ওগুলে! ব্যাবহানিক বথামাত্র। আমর! কোন জিনিসের এক-রকম ব্যবহারের 
নাম পাপ ও আয় এক-রকম ব্যযহারের না পুপ্য দিয়ে থাকি । যেষন এই 
আলোটা জলাম্ব ধরুন আমরা ঘবেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই 
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একব্কবম ব্যবহার । আবার এই আলোতে ছাত দাও, হাত পুড়ে ধাষে। এটী 
এ আলোর আর এক-রকম ব্যধহার। অতএব ব্যবহারেই ছিনিলট। তাল মন্দ 
হয়ে খাকে। পাপ-পুণ্যটাও এ-রকম | আমার শরীর ও মনের কোন 
শক্তিটার হুব্যবহারের নামই পুণ্য এবং কুর্যবহার বা অপচয়ের নাম 
পাঁপ। 

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, ‘একট! জগৎ আর 
একটাকে টানে, সেখানেও তগবান্‌্--এ-কথা সত্য হোক আর ন! হোক, 
এর মধ্যে বেশ 0০2৮ ( কবিত্ব ) আছে ।' 

স্বামীজী ৷ না ছে বাপু, ওট! 2০৫৫5 ( কবিত্ব ) নয়। ওটা জান হ’লে 
দেখতে পাওয়া যায়। 

আবার 2011] ( মিল্‌ ), Hamilton ( হ্যামিণ্টন ), Herbert Spencer 
(ম্পেনসার ) প্রভৃতির দর্শন লইয়! প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই 
যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মছ] সন্ত হইতে লাগিলেন। 
অনেকে তাঁহার উত্তরদীনে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়! মু হইয়া! গেলেন। 
শেষে আবার প্রশ্ন হইল । 

প্রশ্ন । ব্যবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে 
ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্বিই বা হয় কেন? 

স্বামীজী। নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্ম- 
কত ; সেট্জন্তই প্রবৃত্তি দমন ব। তাকে সুচারুরূপে চালন! করাও সম্পূর্ণ নিজের 
ছাঁতে । 

প্রশ্ন । সবই কর্মের ফল হলেও গোঁড়৷। তো একটা আছে! সেই 
গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন? * 

শ্বামীজী। কে বললে গোড়! আছে? হৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই 
মত। ভগবান যতদিন আছেন, তীর স্থহিও ততদিন আছে। 

প্রশ্ন। আচ্ছা নায়াট। কেন এন? আর কোথা থেকে এল? 

স্বানীলী । ভগবান নন্বন্ধে ‘কেন’ বলাটা! তুল। ‘কেন’ বল! যায় কার 
সম্বন্ধে £--মার অভাব আছে, তারই বন্বন্ধে। যাঁর কোন অভাব নেই, যে 
পূর্ণ, তায় পক্ষে আবার ‘কেন’ কি? “মায়! কোথা থেকে এল 1'--একপ প্রশ্নও 
ভাতে পারে 1) দেশ-কাল-নিমিতের নামই যায়া। তুষি আমি সকলেই 
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এই মায়ার ভেতর । তুমি প্রশ্ন ক'রছ এ মায়ার পারের জিনিস সম্বঘ্ষে। 
মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে? 

পর অন্ত ছুই-চারিটা! কথার পর সভা তঙ্গ হইল। আমরাও সকলে 
আপন আপন বাসায় ফিরিলাম। 


স্থান-_কলিকাতা, বাগবাজার, বলরাম বসুর বাটী 


২৪শে জাচআরি, ১৮৯৮। ১২ই মাঘ, সোমবার । গত শনিবার যে- 
লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি inter- 
marriage ( অস্তধিবাহ ) সহন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, ‘ভিন্ন 
জাতির সছিত আমাদের কির্ূপে আদান-প্রদান হ'তে পারে ? 

ত্বামীজী। বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি 
না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল ক'রে নান! উপদ্রবের 
কারণ হবে, এ কথ! নিশ্চিত। জানে! তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-+ধর্মে 
নষ্টে কুলং কৃৎস্মং’ ইত্যাদি ; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি 
ব'লে থাকি। 

প্রশ্ন । তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে 
আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক 
পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মান্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা 
বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরম্পরের দৈনিক 
ব্যবহারাধিরও অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো এই গণ্ডগোল; আবার 
সমাজেও মহ] বিশৃঙ্ঘল1 এসে পড়বে। 

ক্বামীজী। ও-রকম বিয়ে হ'তে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। 
একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কানের একট! ৪৫০0৫ (রহস্য) হচ্ছে-_ 
to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম 
বাধার পথে চলা )। সেইজন্ত প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক । এই 


১ গীতা, ১1৩৯ 
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বাঙলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর়। এখানে কায়ক্থদের মধ্যে অনেক শ্রেনী 
আছে--উত্তরক্পাঁচী, দক্ষিণরাঢ়ী, বজজ ইত্যাদি । এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাছ 
প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাচীতে বিবাহ ছোক। যদি তা 
সম্ভব না হয়, বঙ্গল ও দক্ষিণয়াট়ীতে বিবাহ হোক। এইরপে--হেটা আছে, 
সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয়। 

্রশ্ন। আচ্ছা না হয় বিয়েই হ'ল, তাতে ফল কি? উপকার কি? 

স্বামীজী। দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে 
একশ’ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে 
বিয়ে হ'তে আরম্ভ হয়েছে । তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্ধে যত 
রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই 
রক্তট! দুষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাঁত সকল 
শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্ত তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। 
কাজেই কোন রোগের বীজকে 15815 করবার ( বাধা দেবার ) ক্ষমতা ও-সব 
শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে । শরীরের মধ্যে একবার নৃতন অন্তরকম রক্ত 
বিবাহের হারা এসে পড়লে এখনকার রোগাঁদির হাত থেকে ছেলেগুলো 
পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active ( কর্মঠ ) হবে। 

প্রশ্ন। আচ্ছা! মশায়, earl) ৷॥1নa৷7i৭6€ (বাল্যবিবাহ ) সম্বন্ধে আপনার 
মত কি? 

স্বামীজী। বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে 
দেওয়ার নিয়মট! উঠে গিয়েছে । মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দু-এক বছর 
বড় ক'রে বিষে দেওয়া আরস্ত হয়েছে। কিন্ত সেট! হয়েছে টাকার দায়ে। 
তা যেজন্তই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় ক'রে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু 
বাঁপ-বেচারীর! কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ির গিনি থেকে আরম্ভ 
ক'রে যত আত্মীয়ার ও পাড়ার মেয়ের! বে দেবার জন্য নাকে কায়! 
ধরবে । আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথ! ব'লে জার কি হবে! তাদের 
কথ! তো আর কেউ মানে না, তবুও তার! নিজেরাই মোড়ল সাজে। 
রাজ! বললে খে, বার বছরের মেয়েকস সহবাষ করতে পারবে নাঃ অমনি দেশের 
সধ ধর্মধ্বজীর! “ধর্ম গেল, ধর্ম গেল’ ব'লে চীৎকার আর্ত ক'রল। বার-তের 
বছরের বালিকার গর্ত ন! হ’লে তাদের ধর্ম হবে না] রাজাও মনে করেন, 
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ব! রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agi৮a৮i০n। ( রাবনৈতিক 
আন্দোলন ) করে, 20125081108 ( রাবীর অধিকার ) চান্। 

প্রশ্ন। তা হ’লে আপনার মত--মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেনী বয়সে 
বিবাহ হওয়া উচিত । 

স্বামীজী। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই । তা না! হ’লে অনাচার ব্যভিচার 
আরভ হবে। তবে যে-রকম শিক্ষা! চলেছে, সে-রকষ নয়! Positive 
( ইতিমূলক ) কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হ'লে হবে না। মাতে 
character form ( চরিত্র তৈরী ) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, 
নিজের পায়ে নিজে গড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই। 

প্রশ্ন । মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার । 

্বামীজী। এরকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের 77216755 ( সমন্তাগুলে। ) 
মেয়ের! নিজেরাই 5০1০ ( মীমাংস1) করবে । আমাদের মেয়ের] বরাবরই 
প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা ক'রে আসছে । একট! কিছু হ’লেই কেবল কাদতেই 
মজবুত । বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে 
self-defence ( আত্মরক্ষা!) শেখা! দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, 
বাঁসির রানী কেমন ছিল! 

প্রশ্ন। আপনি ঘ। বলছেন, ত! বড়ই নৃতন ধরনের ; আমাদের মেয়েদের 
মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে । 

্বামীজী। চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও 
শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তে! হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে 
হয়। আমাদের মেয়েদের একট! শিক্ষ। তো সহজেই দেওয়া মেতে পারে। 
হিচ্ুত্র মেয়ে_-সতীত্ব কি বিনিন, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা 
তাদের 1967158০ ( উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত জিনিস ) কিন!। প্রথমে নেই 
ভাঁবটাই বেশ ক'রে তাদের মধ্যে উদ্কে দিয়ে তাদের character form 
(চরিত্র তৈরি ) করতে হবে--যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তার] কুমারী 
থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জস্ত প্রাণ দিতে কাতর না ছন্ন! কোন- 
একটা তাবের অন্ত প্রাণ দিতে পারাট! কি কষ বীরত্ব ? এখন বফে-রকম লময় 
পড়েছে, তাতে তাদের এ যে ভারটা বহুকাল থেকে আছে, ভার বলেই তাদের 
মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুষারী ক'রে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হুনে। লজে 


তিনদিনের স্বত্বিলিপি ৪২৭ 


সঙ্গে বিজঞানাদি অন্ত সব শিক্ষা, ঘাতে তাদের নিজের ও পরের কল্যাণ হ'তে 
পারে, তাঁও শেখাতে হৰে; তা হ'লে তাঁরা অতি সহজেই এ-লঘ শিখতে 
পারবে এবং এরূপ শিখতে আনন পাৰে । আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের 
জন্ত এই-রকম কতকগুলি পবিআজীবন ত্রন্ষচারী ও অদ্চাছিণী দয়কার হয়ে 
পড়েছে। 

প্রন । এরূপ ত্রদ্মচারী ও ব্রহ্মচার্িণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন ক'রে 
হ্যে? 

স্বামীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে খাবে । 
এখন ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হ'ল 1-তা ন-বছরেই ছোক, দশ-বছরেই 
ছোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সস্তান হ'লে 
পুটিপ্ত্ধর আহলাদ কত, তার ধুমধামই বা হেখে কে! এ ভাবট! উলটে গেলে 
ক্রমশঃ দেশে শ্রহ্াও আসতে পারবে। যার! এ-রকম ব্রক্ষচর্য করবে, তাদের 
তো| কথাই নেই--কতটা শ্রন্ধা, নিজেদের উপর কতট। বিশ্বাস তাদের হুবে, 
তা বলা যায় না! 

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীলীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত 
ছইলেন। থ্বামীজী বলিলেন, ‘মাঝে মাঝে এস। তিনি বলিলেন, “ঢের 
উপকার পেলুষ ; অনেক নৃতন কথ! শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও 
শুনিনি। নকাল হইতে কথাবার্ডা চলিতেছিল, এখন বেল! হইয়াছে 
দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বানায় ফিরিলাম। 


স্থান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। 
আনিয়। দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক ।' শ্রঁচৈতন্তদেবের কথ। 
ছইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, ‘মহাপ্রভুর 
কথ! নিয়ে এত রব্দরসের কারণ কি? আপনার! কি মনে করেন, তিনি 
মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীরের মলের জন্ত কোন কাজ করেন নাই ? 

দ্বামীজী। কে বাধ! তুমি? কাৰে নিয়ে ফতিনাহি করতে ছবে? 
তোষাঁকে নিয়ে নাকি ? মহাপ্রতূকে নিয়ে রদ-তামাস! করাটাই দেখছ বুবি। 
তার কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীঘনট। গড়বার ও 
ফোকের তেতদ্ব নেই ভাঁবট! ঢোকাবায় 'চেষ্ট। কর! হচ্ছে, সেট! দেখতে পাচ্ছ 


৪২৮ স্বামীজীয় বাণী ও রচনা | 


না? শ্রীচেতন্দেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্বীলোকের সংস্পর্শে 
থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলার! তার নাম ক'বে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। 
আর তিনি ধে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, ত স্বার্থশুন্ত কামগন্ধহীন 
প্রেম। তা কখন সাধারণের সম্পত্তি হ'তে পারে না। অথচ তার পরবর্তী 
বৈষ্ণব গুরুরা আগে তার ত্যাগট! শেখানোর দিকে ঝোক না দিয়ে তার 
প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ 
লোকে সে উচ্চ প্রেম ভাবটা! নিতে পারলে ন! এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার 
দূষিত প্রেম ক'রে তুললে । 

প্রশ্ন । মশায়, তিনি তো আঁচগ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা 
সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন? 

স্বামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তার ভাবের কথা হুচ্ছে--প্রেম, 
প্রেম রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন, তাঁর কথা হুচ্ছে। 

প্রশ্ন । সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে ন! কেন? 

স্বামীজী। সাধারণের সম্পত্তি কি ক'রে হয়, ত এই জাতটা দেখে বোঝ 
না? ওই প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতট! ‘মেয়ে’ হয়ে গিয়েছে । সমস্ত 
উড়িস্তাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙল। দেশটায় 
চারশ’ বছর ধরে ন্লাধাপ্রেষ ক'রে কি দীড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বে 
ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো! কেবল কাদতেই মঞ্জবুত হয়েছে। 
ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়! ঘায়--ত চারশ’ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় 
যা কিছু লেখ! হয়েছে, সে-সব এক কায়ার স্থর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর 
কিছুই নেই। একটা বীরত্বস্থচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি! 

প্রশ্ন । ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হ'তে পারে? 

স্বামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় না-এক বিন্দু থাকতেও ছয় না। 
মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-€প্রমের অধিকারী কেউ নয়। ওট্‌ প্রেম 
লাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে 
উঠযে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিগ্গিদের সজে 
যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তে 
দেখতেই পাচ্ছ! | 

প্রশ্ন। তবে কি এ প্রেমের পথ দিয়ে তজন ক'রে--তগবানকে স্বামী 


তিনদিনের স্থতিরিপি ৪২৯ 


ও নিছেকে রী ভেবে ঙ্গন কা'কে--াকে ( ভগবানকে ) লাভ করা গৃহে 
পক্ষে অসম্ভব ? 

স্বাধীজী। দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহের পক্ষে হে 
অসস্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিজাসারই বা! এত আবশ্যক কি? 
মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও 
চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণতরে তার নাম 
কর না? হৃদয় খুলে যাবে । তারপর যা হবার আপনি হুষে। তবে এ-কথা নিশ্চিত 
জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশুন্ধ হবার চেষ্টাটাই.আগে কর 
না। বলবে, তা কি ক'রে হবে ?--আমি গৃছনদ্থ । গৃহস্থ হলেই কি কামের একট! 
জাল! হ'তে হবে?. স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সন্বন্ধ রাখতেই হবে? আর অধুরভাবের 
ওপরই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে যেয়ের ভার নেবার দরকার কি? 

্রশ্ন। হা, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্তরেও কীর্তনের 
কথা আছে। চেতন্কদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, 
তখন প্রাণট! যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে। ্‌ 

স্বামীজী। বেশ কথা, কিন্ত কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে ক'রে। না। 
কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, ত! ঘেমন কবেই হোক। বৈষ্বদের 
মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্ত তাতে একটা দোষও আছে। নেট! থেকে 
নিজেকে বাচিয়ে যেও । কি দোষ জানে।? প্রথমে একেবারে ভাবট! খুব জমে, 
চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাঁও রি-রি করে, তারপর যেই সংকীর্তন থামে 
তখন সে তাবট! হু হু ক'রে নাবতে থাকে । ঢেউ যত উচু উঠে, নাববার সময় 
সেট] তত নীচুতে নাবে । বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা 
পাওয়া ভার। কাঁমাদি নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে ছয়। আমেরিকাতেও 
ওইরূপ দেখেছি কতকগুলে৷ লোক গির্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা! করলে, ভাবের 
সঙ্গে গলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে-_তারপর গির্জা থেকে বেরিয়েই 
বেস্ঠালয়ে চুকল । | 

প্রশ্ন। তা হ'লে মহাশয়, চৈতন্তদেবের ছার! প্রবর্তিত ভাবগুলির তেতর 
কোন্গুলি মিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে? 

স্বামীনী ৷ জানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে । ভক্তির লঙ্গে 
বিচারবুদ্ধি..বাখবে। এ ছাঁড়া চৈতন্তদেরের কাঁছ থেকে আরও নেবে তার 


৪৩৪ স্বানীজীর বাণী ও চন! 


136৪1 ( হৃদয়বত্তা ), সর্বজীবে, ভালবাসা, তগধানের অন্ত টান, আর তীর 
ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে। 

প্রশ্নকর্ত1। ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে 
পারিনি। ( করজোড়ে ) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈফবদের মধুরভাম 
নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল । 

স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তে! 
ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে 
যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা 
করবে। ভগবান তো সে-দব পারবেন না। 

এইবার প্রশ্নকর্তা তাহার পদধূলি লইয়া চলিক্সা গেলেন। ম্বামীজী 
দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না! । তাহার শরীর অস্থস্থ থাক! সত্বেও 
এবিষয়ে কাহারও কথ! তিনি রাধিতেন না । বলিতেন, ‘তারা এত কষ্ট 
ক'রে দূর থেকে হেঁটে আদতে পারে, আর আমি এখানে বমে বসে একটু 
নিজের শরীর খারাপ হবে ব'লে তাদের সঙ্গে ছুটে! কথা কইতে পারি না? 

ওঁদিন বেল! তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত উপস্থিত কয়েক- 
জনের অন্ত কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও 
হইতে লাগিল। গ্রসঙক্রমে স্বামীজী বলিলেন ; ইংলণড থেকে আসবার সময় 
পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে 
ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি--বুড়ো থুড়খুড়ো খধিভাবাপন্ন একজন লোক 
আমাকে বলছে, “তোমারা এম, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমর! হচ্ছি 
সেই পুরাতন খেরাপুত সম্প্রদদায়--ডারতের খবিদের ভাব নিয়েই ঘা গঠিত 
হয়েছে। এটানের৷ আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহ্ই শীত্তর দ্বার! প্রচারিত 
ব'লে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীত্ড নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। 
এ-বিষয়ক নান! প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে । আমি 
বললাম, ‘কোথায় খনন করলে এ-সকল প্রমাণ-চিহাঁদি পাওয়া যেতে পারে!” 
বৃদ্ধ বলিল, ‘এই দেখ না এখানে ।, একখ। ব'লে টার্কির নিকটবর্তাঁ একটি স্থান 
দেখিয়ে দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। স্থুম ভাঙবামীত্র তাড়াতাড়ি উপরে 
গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজেন করলাম, ‘এখন জাহাজ কোন্‌ থাক্সগরয় উপস্থিত 
হয়েছে? ক্যাপ্টেন ব’লল, ‘ওই সামনে টার্কি এবং জীটত্বীপ দেখা স্বাচ্ছে।' 


কথোপকথন 


লণ্ডনে ভারতীয় যোগী 
[ ওয়েন্টমিনস্টার গেজেট--২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫ ] 


জনৈক সংবাদদাত! আমাদিগকে লিখিতেছেন £ পাশ্চাত্য জাতির নিকটে 
একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়! প্রতীত বেদাস্তবর্ষের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের 
সহিত লাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীঙ্গ 
যোগী- যুগস্যুগাস্তর ধরিয়া সন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্পরম্পরাক্রমে যে-শিক্ষা 
দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্ত তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য 
দেশে আনিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত সন্ধ্যায় ‘প্রিন্সেস হলে’ এক বক্বৃত। 
দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালে। কাপড়ের পাগড়ি, মুখের 
ভাব শান্ত ও প্রপন্ন-তীহাকে দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্যে কিছু 
বিশেষত্ব আছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ স্বামীজী, আপনার নামের কোন অর্থ আছে 
কি ?--যদি থাকে, তাছা কি আমি জানিতে পারি? 

স্বামীজী £ আমি এখন যে ( স্বামী বিবেকানন্দ) নামে পরিচিত, তাহার 
প্রথম শব্দটির অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়। 
সম্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টি একটি উপাধি--সংসারত্যাগের 
পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্যাদীই এইরূপ করিয়া থাকেন। 
ইহার অর্থ-_বিবেক অর্থাৎ সদসঘিচারের আনন্দ । 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছ! স্বামীজী, সংসারের সকল লোকে ধে- 
পথে চলিয়া! থাকে, আপনি তাহ] ত্যাগ করিলেন কেন? 

তিনি উত্তর দিলেন £ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় আমার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ--মানবের পক্ষে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন উন্নত ধর্মীচাধের স।হত মিলন 
হইলে দেখিলাম, জামার যাহ] শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা তিমি জীবনে পরিণত 
করিয়াছেন। স্থতরাঁং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি যে-পথের 
পথিক, আমারও সেই পথ অবলম্বন করিবার প্রবল আকাজ্1 জাঁগরিত হইল, 
সন্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। 


a-২৮ 


৪৩৪ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেম--আপনি এখন 
তাছারই প্রতিনিধিদ্বরূপ ? 

ত্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন £ না, না, সাম্প্রদায়িকতা ও গৌড়ামি ছারা 
আধ্যাত্মিক জগতে সর্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর 
করিবার জন্কই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় 
স্থাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপবীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে 
যাহাতে সম্পূর্ণরূপে শ্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোষণ করিতেন 
এবং উছার জন্তই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয় গিয়াছেন। তিনি একজন 
খুব বড় যোগী ছিলেন। 

‘তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সছিতই আপনার 
কোন সম্বন্ধ নাই, যথা--খিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট, বা 
অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত ?, 

স্বামীজী স্পষ্ট হৃয়স্পশী স্বরে বলিলেন £ না, কিছুমাত্র না। ( স্বামীজী 
যখন কথ! কহেন, তখন তীহার মুখ বালকের মুখের মতে! উজ্জল হুইয়| উঠে 
মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ !) আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহা 
আমার গুরুর পিক্ষাঙ্গযায়ী, তাহার উপদেশের অন্থগামী হইয়া আমাদের 
প্রাচীন শাস্্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যাখা করিয়া থাকি । 
অলৌকিক উপায়ে ল্ধ কোন প্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার দাবি আমি করি ন]। 
আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষবিচার-বুদ্ধিসম্মত এবং চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের গ্রাহ্‌, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হুইব । 

তিনি বলিতে লাগিলেন £ সকল ধর্মেরই লক্ষ্য--কোন বিশেষ মানব- 
জীবনকে আদর্শন্বরূণ ধরিয়। স্ুলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা! দেওয়।। 
উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ 
ভাব ও সাধনপ্রণাঁলী রহিয়াছে, বেদান্ত তাছারই বিজ্ঞানম্বক্ূপ। আমি এ 
বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি, এবং এ বিজ্ঞানিসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়- 
রূপে অবলদ্িত বিশেষ বিশেষ স্থূল আদর্শগুলি প্রত্যেকে নিজেই বুঝিয়া লউক 
এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিন্দ অভিজ্ঞতাঁকেই 


3 Christian Scientists-—পাকিনদেশীয় একটি ধর্মসপ্প্রদায়ের নাম । 


লগ্নে ভারতীয় যোগী ৪৩৫ 


প্রনাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়। থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা 
প্রমাণন্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝিতে হুইবে, চেষ্টা করিলে মেগুলি 
লংগ্রহ করা যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছ। করিলে নিজে নিজে উহ! পড়িয়া 
লইতে পায়ে। সর্বোপরি প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি দ্বারা আদেশ প্রচারকারী-_ 
সাধারণ চচ্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাঁপুরুষদের উপদেশ বলিয়! কোন কিছু 
প্রমাণন্বরূপে উপস্থাপিত করি না, অথব1 গোপনীয় গ্রন্থ বা! হস্তলিপি হইতে 
কিছু শিখিয়াছি বলিয়া দাবি করি না। আমি কোন গর্ত সমিতির মুখপাত্র নই, 
অথব। এরূপ সমিতিনমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার 
বিশ্বাস নাই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া 
থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্য অনায়াসে দিবালোক সহ করিতে পারে। 

“তবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ ব! সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প 
নাই? 

স্বামীজী £ না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার 
ইচ্ছা নাই । আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গঢ়তাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের 
সম্পত্তিন্বরপ আত্মার তত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও এ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া 
গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় এ যুগেও জগত্টাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া 
দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত মহাপুরুষ এভাবে তাহাদের 
নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন । 

ন্বামীজী, আপনি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন ? 

স্বামীজী : না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা হইয়াছিল, 
আনি তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম । সেই অবধি আমি আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়! বক্তৃতা দিতেছি । মাফিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে 
আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে । 
সেদেশে আমার কাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমাকে নীদ্র সেখানে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে। | 

ন্বামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব ? 

‘আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহ! জগতে যত প্রকার 
ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিতিত্বরূপ হইতে পারে, আর আমার সব 


৪৩৬ স্বামীজীন্ন বাণী ও রচন। 


ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেই বিরোধী 
নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিষাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, 
ব্যক্তিকেই তেজদ্বী করিবার চেষ্টা করি।" প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরাংশ বা ্রহ্ম 
--এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বষাধারণকে তাহাদের অস্তনিছিত এই 
ব্ৰহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাঁকি। জ্ঞাতনারে ব! 
অজ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ ৷” 

“এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হুইবে ? 

‘আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব, 
আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহ! ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত 
করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। 
আমি অবশ্ট-বিশ্বান্ত মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে 
সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে । 

‘আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাজ করি, তাহার ভাঁর আমার দু-একটি বন্ধুর 
হাতে আছে। তাহারা ২২শে অক্টোবর সন্ধা সাড়ে আটটার সময় পিকাঁডেলি 
প্রিন্সেস হলে ইংরেজ শ্রোতৃবুন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন। চারিদিকে বন্কৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়! হইতেছে । বিষয় আমার 
প্রচারিত দর্শনের মুলতব্ব-_-“আত্মজ্ঞান' । তাহার পর আমার উদ্দেশ্য সফল 
করিবার যে-পথ দেখিতে পাইব, সেই পথ অন্থসরণ করিতে আমি প্রস্তুত; 
লোকের বৈঠকখানায় বা অন্ত স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া 
বা সাক্ষাংভাবে বিচার করা--সব কিছুই করিতে আমি প্রস্তত। এই অর্থ- 
লালসা-প্রধান যুগে আমি এই কথাটি কিন্ত সকলকে বলিতে চাই, আমার 
কোন কার্ধই অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না।” 

আমি এইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম-_-আমার সহিত যত 
ব্যক্তির সাক্ষাৎ হুইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক- 
ভাবপূর্ণ, দে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


ভারতের জীবনব্রত 
[ সান্ডে টাইম্স- লগ্ন, ১৮৯৬ ] 

ইংলগবাঁলীর] যে ভারতের প্রবাল উপকূলে’? ধর্ম-গ্রচারক প্রেরণ করিয়া 
থাকেন, তাহ! ইংলগডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও 
যে ইংলগ্ডে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, তাঁছ! ইংলণ্ডের জনসাধাঁরখ বড় 
একটা জানেন ন।। 

সেন্ট জর্জেম রোড, সাউথ ওয়েস্ট, ৬৩নং তবনে স্বামী বিবেকানন্দ 
অল্পকাঁলের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি ‘দৈব’ এই শব্দটি 
প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) সেখানে তাহার সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি করেন, এবং তাহার ইংলণ্ডে আসিবার উদ্দেশ্যই বা 
কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে তাহার কোন আপত্তি না থাকায় 
এ স্থানে আসিয়া আমি তাহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। তিনি 
যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত এ ভাবে কথোপকথনে 
সন্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম। 

তিনি বলিলেন ঃ আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এই রূপে সংবাদ- 
পত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। 
আমার দেশে এরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি সর্বসাধারণকে যাহা জানাইতে 
ইচ্ছা করি, তাহ! জানাইবার জন্ত বিদেশে গিয়া সেখানকার প্রচারের প্রচলিত 
প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহ! কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ 
খ্রীষ্টাবে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বনিয়াছিল, তাহাতে 
আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাষ। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটি 
বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় 
কিছুটা কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া দাবি করিতে পারি । চিকাগো ছাড়াও 
আমেরিকার অন্তান্থ বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হুইয়াছি। আমি 
দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বান করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার 


> Coral-strands—ভারতের সমুদ্রতীরে বথেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে 
পাশ্চাতের লোকের! ভারতের এই পরিচয়ই জানিত। 


৪৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইংলণ্ডে আনিয়াছিলাষ, এ বৎসরও আদিয়াছি দেখিতেছেন $ প্রায় তিন ধৎমর 
আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনা আমেরিকার সভ্যত। খুব উচ্চ 
ত্তরের। দেখিলাম, মাফিনজাতির চিত্ত সহজেই নৃতন নৃতন ভাব ধারণ। 
করিতে পারে । কোন জিনিস নৃতন বলিয়াই তাহারা পরিত্যাগ করে না, 
উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, তাহ! পরীক্ষা! করিয়! দেখে 
তারপর উহা গ্রাহ কি ত্যাজ্য, বিচার করে। 

‘ইংলণ্ডের লোকের অন্তপ্রকার--ইহছাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য ?' 

ছা, ইংলগ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন । শতাব্দীর পর শতাব্দী 
যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নান! নৃতন বিষয় সংযোজিত হইয়। উহার 
বিকাশ হুইয়াছে। এরূপে অনেকগুলি কুসংক্কারও আসিম্সা জুটিয়াছে। 
সেগুলিকে ভাঙিতে হইবে । এখন যে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন 
নৃতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই এগুলির দিকে বিশেষরূপে 
দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হুইবে !’ 

‘লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদুর জানি, তাহাতে আপনি 
আমেরিকায় কোন নৃতন সম্প্রদায় বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই ৷ 

‘এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি কর! আমার ভাবের বিরোধী; 
কারণ সম্প্রদায় তো যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার 
তত্বাবধানের জন্য লোক প্রয়োজন । এখন ভাঁবিয়৷ দেখুন, খাঁছার! সন্ক্যাস 
অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্ধাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব 
ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁছারা 
এরূপ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ এরূপ কাজ যখন অপরে 
চালাইতেছে, তখন আবার এ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিপ্রয়োজন।' 

‘আপনার শিক্ষ। কি ধর্মসমূছের তুলনামূলক আলোচন! ? 

‘সকল প্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষ! দেওয়! বলিলে ররং আমার প্রদত্ত 
শিক্ষাপ্রণালী সহ্ন্ধে একট! স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসযূত্রে গৌণ 
অন্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটি মুখা, যেটি উহাদের মুলভিত্তি, সেইটির 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাঁজ। আমি রামকৃষ্ণ 
পরষহংসের একজন শিষ্য, তিনি একজন সিদ্ধ সম্যানী ছিলেন। তাঁহার জীবন 
ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সঙ্্যাসিপ্রেষ্ 


ভারতের জীবন্ত ৪৩৯, 


কোন ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন নাঃ কোন ধর্মের এই এই 
ভাব ঠিক নয়--এ-কথা তিনি বলিতেন না । তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই 
দেখাইয়া দিতেন । দেখাইতেন, কিন্নপে এগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপদিষ্ 
ভাবগুলিকে আমর! আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্মের 
বিরোধিতা কর] বা তাহার বিপন্নীত পক্ষ আশ্রয় করা--তীছায় শিক্ষার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ; কারণ তাহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে 
পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর 
অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে 
বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসন্বস্কীয় মতামত 
লইয়া হত্য। অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার! আসিবার পূর্ব পর্যন্ত 
ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শাস্তি বিরাজ্দিত ছিল। দৃষ্টাস্তত্বূপ দেখুন-- 
জৈনগণ, যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়। 
প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মান্্ঠামে কেহ কোন দিন বাধ! দেয় 
নাই; আজ পর্যস্ত তাহার! ভারতে রহিয়াছে । ভারতই এ বিষয়ে শান্তি ও 
যৃত্তারূপ যথার্থ বীর্ধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহনিকতা, প্রচণ্ড 
আঘাতের শক্তি__ এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন ৷! 

“আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের’ মতের মতো লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে; সে সম্বক্ষেও আমার নিজের সন্দেহ 
আছে, কিন্তু সমগ্র জাতির এ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চল! সম্ভব? 

‘জাতির পক্ষেও এ মত অতি উত্তমরূপে কার্ধকর হুইবে দেখা ধায়, 
ভাৱতের কর্মফল--ভারতের অদৃষ্ট অপরজাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, 
কিন্ত আবার সময়ে এ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা। ভারত তাঁহার 
মুসলমান বিজেতাগণকে ইতিমধ্যেই জয় কদিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ 
সকলেই ন্ুফি_-ঠাছাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক করিবার উপায় নাই। হিন্দু 
ভাব তাহাদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে- তাহারা ভারতের নিকট 
[শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছেন । মোগল সম্রাট মহাত্বা আকবর কার্ধতঃ 
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২ আবু সৈয়দ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত সুনলমান সন্গ্রদায়বিশেষ । এই সম্প্রদায়ের মতে সহিত 
বেদাস্তের অদ্বৈতবাদের অনেক মিল আছে। 
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একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পাল! আসিলে ভারত তাহাকে জয় 
করিবে । আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্ত ভাঁব-জগতে উদার 
উপযোগিভা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হুয়া খাকে। আপনি 
জানেন, শোঁপেনহাঁওয়াঁর১ ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। 
তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ‘অন্ধকার যুগের”, পর গ্রীক ও ল্যাটিন 
বিস্তার অভ্যাদয়ে যেমন ইওরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব 
ইওয়োপে স্থপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হুইবে ।: 

‘আমায় ক্ষমা করিবেন- কিন্ধ সম্প্রতি তো ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা 
যাইতেছে না! 

দ্বামীজী গন্ভতীরভাবে বলিলেন £ ন! দেখ! যাইতে পারে, কিন্ত একথাও 
বেশ বগ! যায় যে, ইওরোপের সেই 'জাগরণের”* সময়ও অনেকে কোন 
চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আঁসিবার পরও উহ! যে আসিয়াছে, তাহা 
বুঝিতে পারে নাই। যাহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাহারা 
কিন্তু বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, «একটি মহান্‌ আন্দোলন আজকাল 
(ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়৷ প্রাচ্যতত্বান্থসঙ্ধান 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহ! পণ্ডিতদের হস্তেই রহিয়াছে এবং 
তাহারা যতদূর কার্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুফ নীরস বলিয়া 
বোধ হুইতেছে। কিন্ত ক্রমে লোকে উহ! বুঝিবে, ক্রমে জ্ঞানালোকের 
প্রকাশ হইবে। 

‘আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে ! 
তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি প্রচারের জন্ত অন্তান্ত দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক 
প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না 'লমগ্র জগৎ আলিয়া 
তাছার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিবে! 
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ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকার্ধে একটি প্রবল শক্তি হুইয়! উঠিশ্বাছিল। 
ইংলগ্ড গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাঁহার 
মতাবলম্বী করিবার জন্ত ধর্মগ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে চিস্তাজগৎ 
ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে । এখন ইছার আরম্ভ হইয়াছে 
মাত্র । বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম-অধলম্বনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংখ্য! খুব 
বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যকিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
সম্প্রতি আমেরিকাতে যে লোক-গণন। হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক 
আপনাদিগচক কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলিয়। শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত 
হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এক মূল সভোর বিভিন্ন 
বিকাশুযুনত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হুইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট, হইবে। 
উহার! এ এক সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে বহু ব্যাসার্ধের মতো বাহির হইয়াছে, 
এবং বিভিন্নগ্রক তিবিশিষ্টমানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশব্বরূপ হুইয়! 
রহিয়াছে ।, 

‘এখন আমরা অনেকট! মুলপ্রসন্ধের কাছে আসিতেছি--সেই কেন্দ্রীভূত 
দত্যটি কি?’ 

‘মামুষের অস্তমিহিত ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই--সে যতই মন্দ প্রকৃতি 
হউক ন! কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ । এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত থাকে, মাসের 
দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাক্ে। এ কথাম্ম আমার ভারতীয় পিপাহীবিক্রোছের ' 
একটি ঘটন! মনে পড়িতেছে। এ সময়ে বহুবর্ধ-মৌনত্রতধারী এক মর্্যাসীকে 
জনৈক মুসলমান দারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে এ 
'আঘাতকান্ীকে ধনিয়া তাহার কাছে লইয়। গিয়া! বলিল, “স্বামিন, আপনি 
একবার বলুন, ভাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে ।' সঁয্যাসী অনেক দিনের 
মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাহার শেষ নিংশ্বাসের সহিত বলিলেন, ‘বৎসগণ, 
তোমর! বড়ই ভূল করিতেছ--এ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎ ভগবান্1 সকলের 
পশ্চাতে এ একত্ব রহিয়াছে--উহ্াই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান 
বিষয়। তাহাকে গড়, আল্লা, জিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না 
কেন, সেই এক বন্ধই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত মানব পর্যন্ত সমুদয় 
গ্রাণীতেই প্রাণন্বন্ধপে বিরাজমান । এই চিত্রটি মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন 
বরফে ঢাক! সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ত করা রহিয়াছে 
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এ প্রত্যেকটি গর্তই এক একটি আত্মা--এক একটি মাহুযসদৃশ, নিজ মিজ 
বুদ্ধিশক্তির তারতম্য অনুসারে বন্ধন কাটাইয়া--এ বরফ ভাতিয়! বাহির হইবার 
চেষ্টা করিতেছে!’ 

“আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি 
বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনার! সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত 
ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ--সামাজিক 
অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্ত আমর! সামাঞ্ধিক ও রাজনীতিক 
সমন্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের 
কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে--আমরা এইরূপ 
বিবেচনা করি ।, 

স্বামীজী খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, “কিন্ত সামাজিক 
বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মৃলভিত্তি_ মানুষের সাধুত]। 
পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবন্ধ কোন আইন দ্বার! কখন কোন জাতি উন্নত বা ভাল 
হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও 
ভাল হুইয়া থাকে । আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম--এক সময়ে এ জাতিই 
সর্বাপেক্ষা চমৎকার শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল, কিন্তু আজ সেই চীন ছত্রভঙ্গ কতকগুলা 
সামান্য লোকের সমষ্টি হইয়া! দাড়াইয়াছে। ইহার কারণ- প্রাচীনকালে 
উদ্ভাবিত এ-সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে 
এ জাতিতে আর জন্মাইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মূল পর্যস্ত গিয়া 
থাকে । মুলটি যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক থাকে !' 

“ভগবান্‌ সকলেরই ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবৃত রছিয়াছেন-_. 
এ কথাট1 যেন কি রকম অন্পষ্ট ও ব্যাবহারিক জগৎ হুইতে অনেক দূরে 
বলিয়া বোধ হয়। লোকে তে| আত সদ] সর্ধদ। এ ত্রদ্ষের সন্ধান করিতে 
পারে না? 

‘লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেষ্যে কার্য করিয়া থাকে, কিন্ত 
তাহা বুঝিতে পারে না। এটি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন গভর্নষেপ্ট 
রাজলীতি-_-এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। এ-সকল ছাড়াইয়। 
উহাদের চরম লক্ষ্যহল এমন একটি আছে- যেখানে আইন আর প্রয়োজন 
হয় না। এখানে বলিয়া রাখি, সম্যাসী শব্দটির অর্থ-_বিধিনিয্বমত্যাগী ব্রহ্মতত্বা- 
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ম্বেধী--কিংবা সন্যাসী বলিতে নেতিবাদী ব্রঙ্গভানীও বলিতে পার! ধাঁয়। 
তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে একট! তুল ধারণ! আসিয়া 
থাকে। শ্রেষ্ঠ আচাধগণ একই শিক্ষা দিয়] থাকেন। যীগুধ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, 
নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পৰিত্ৰত৷ ও চরিত্রই শক্কি। 
আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে আত্মার উচ্চতর বিকাশের দিকে লক্ষ্য 
অবশ্য আপনি এ-কথা বিশ্বত হুন নাই বোধ হয় যে, আত্মা ছুই প্রকার : 
কৃটস্থ চৈতন্য, যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর আভাস চেতন্ত, আপাততঃ 
যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।' 

‘বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য 
করিতেছি, আর আপনার! প্রকৃত চৈতন্তের উদ্দেষ্যে কার্য করিতেছেন ? 

‘মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্তু নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হয়। প্রথমে উহ! স্থুলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশ: ক্র দিকে যাইতে 
থাকে। আরও দেখুন, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মাছযে কিরূপে 
লাভ করিয়া থাকে । প্রথমতঃ উহ! সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে 
আবিভূত হয়--তখন উহাতে সঙ্ধীর্ণ সীষাবন্ধ--'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব 
থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতার ভাবে-_হুস্মরতর ভাষে পৌঁছয় 
থাকি ৷’ 

তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব সম্প্রদায়, ধাহা আমর! 
ইংরেজরা-এত ভালবামি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, 
জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলগ্ডে সম্প্রদায় লহত্র সহ, কিন্ত সার জিনিস 
খুব অল্প।' 

'ই-সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, সে-স্ঘদ্ধে আমার কোন সংশয় নাই। 
উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
অবশ্য উহাদের মূখ্য ব1 সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহ্থার সাহায্যে অপর 
নৃতন গৃহ নিমিত হইবে । অবশ্ত সেই প্রাচীন উক্তি আপনার জান! আছে 
যে, একটা চার্চ ব৷ সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু আমরণ 
উহার গণ্ডিয় ভিতরে বন্ধ থাক! ভাল নয় ।' 

‘ইংলণ্ডে আপনার কার্ধের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অমুগ্রহপূর্বক বলিবেন 
কি? 
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“ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বেখামে 
মূল ধরিয়া কার্য, সেখানে প্রকৃত উন্নতি বা বিস্তার অবশ্থই ধীরে ধীরে হুইয়া 
থাকে। অব্য বলা বাহুল্য যে, ধে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাষ 
বিস্তৃত হুইবেই হুইবে, এবং আমাদের অনেকের বোধ হইতেছে, এ-সকল 
ভাব-প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে ।' 


ভারত ও ইংলগু 
[ 'ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৯৬ ] 


জলগ্ডনের ইহ] মরম্থমের সময়] স্বামী বিবেকানন্দ তাহার মত ও দর্শনে 
আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিতেছেন। ব্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তীহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ 
বেলগ্রেভিয়াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলগুকে বলিবার আর কি 
আছে, জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ হুইল। 

ক্বামীজী শাস্তভাবে বলিলেন £ ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মগ্রচারক প্রেরণ 
কিছু নৃতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম নবীন তেজে উঠিতেছিল--যখন 
ভারতের চতুগ্পার্থ্ জাতিগুলিকে তাঁহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট 
অশোক চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইলেন। 

“আচ্ছা, এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কেন ভারত এক্সপে 
ধর্মগ্রচারক-প্রেরণ বদ্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল ?’ 

‘বন্ধ করিবার কারণ--ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া ভারত এই তত্ব তুলিয়া 
গিয়াছিল যে, আদানগ্রদান-প্রণাঁলীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই জীবিত 
থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন হগতে একই বার্তা বছন 
করিয়াছে; ভারতের বার্ত। আধ্যাত্মিক । অনন্ত যুগ ধরিয়া! অন্তরের ভাব- 
রাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার--সুন্ম্ বিজ্ঞান, দর্শন, স্কায়শাস্ব-_ইহাঁতেই 
ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে আমার ইংলগ্ড প্রচাকার্ধে আগমন 
--ইংলণ্ডের ভারত-গমনেরই ফলম্বরপ | ইংলগড ভারতকে জয় করিয়া শাসন 


ভারত ও ইংলও ৪8৫ 


করিতেছে, তাহার পদার্থবিষ্ঞা নিজের এবং আমাদের কাজে লাগাইতেছে। 
ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার 
একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িতেছে। 

‘কোন মানুষ মরিয়! গেলে আপনার! বলেন, সে আত্মা পরিত্যাগ করিল 
( He gave up the £0956), আর আমর বলি, সে দেহত্যাগ করিল। 
আপনার! বলিয়। থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহাতে আপনার! যেন 
অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মাহুষের প্রধান 
জিনিম। কিন্ত আমরা বলি, মান্য আত্মাদ্বরূপ--তাহার একটা দেহ আছে। 
এগুলি অবশ্ঠ জাতীয় চিন্তাতরজের উপরিভাগের ক্ষুদ্র বুহদমাত্র, কিন্তু ইহাই 
আপনাদের জাতীয় চিস্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়! দিতেছে । 

“আমার ইচ্ছ। হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্তঘাণীটি স্মরণ 
করাইয়া দিই যে, অন্ধকার যুগের (Dark 4,৪৩5 ) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন 
বিস্তার অভ্যুদয়ে ইওরোঁপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, 
ভারতীয় দর্শন ইওরোপে স্থপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন আদিবে। 
প্রাচ্যতত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে । সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে 
নৃতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে’ 

‘তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাছার বিজেতাঁকে জয় 
করিবে? 

হু, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলগের হাতে তরবারি--সে এখন জড়জগতের 
প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতার। ছিলেন। সম্রাট 
আকবর কিন্ত প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত 
মুসলমানদের সঙ্গে--সুফিদের সঙ্গে- হিন্দুদের সহজে প্রভেদ কর যায় ন!! 
তাঁহার! গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং অন্তান্ত নান! বিষয়ে আমাদের আচার- 
ব্যবছায়ের অঙ্গমরণ করিয়া থাকে। তাহার্দের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বার! 
বিশেষভাবে অনমুূরঞ্জিত হইয়াছে ।' 

“তাহা হইলে আপনার মতে--দোর্দগুপ্রতাপ ইংরেজের অদৃষ্টেও এরূপ 
হইবে? বর্তমান মুহূর্তে এ ভবিষ্যৎ কিন্ত অনেক দূরে বলিয়াই বোধ হয়” 

‘না, আপনি যতদুর ভাবিতেছেন, ততদুর নয় । ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের 
ভাব অনেক বিষয়ে সশ। আর অস্তান্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে হিন্দুর এঁক্য 


৪৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । যদি কোন ইংরেজ শাসনফর্তার 
(0511 32:58) ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে 
বিন্ুমান্রও জান থাকে, তবে দেখা যায়, উছাই তাহার হিন্দুর প্রতি সহাঙ্ছভূতির 
কারণ। এ সহাঙ্ছতূতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে 
এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সন্কীর্ণ_এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপুণ 
দৃষ্টিতে দেখিয়। থাকে, কেবল অজ্ঞানই যে তাহার কারণ, ইহ! বলিলে কিছুমাত্র 
অন্যায় বল! হইবে ন!” 

ছা) ইহ! অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলগ্ডে না 'আলিয়! যে 
আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্ধে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন ?' 

“সেটি কেবল দৈবঘটন] মাত্র _বিশ্বধর্মমহাসভ1! লগ্নে না বনিয়! চিকাগোয় 
বনমিয়াছিল বলিয়াই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক 
লগুনেই উহার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর 
কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়ণছিলেন। 
আমি সেখানে তিন বংসর ছিলাম-_-কেবল গতবৎদর গ্রীষ্মকালে আমি লগুনে 
বক্তা দিবার জন্য আপিয়াছিলাম এবং এই গ্রীন্মেও আগিয়াছি। মাফিনের। 
খুব বড় জাত-_-উহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ 
শরন্ধাসম্পন্ন--তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহায় বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের 
অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প-_তাহার1 সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া 
দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তত-_নৃতনত্ব সত্বেও উহার আদর করিতে 
প্রস্তত। তাহারা খুব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশ্বাপাত্র হইতে সেখানে 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে । আমার মতো আপনিও আমেরিকার শহরে 
শহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন-_সর্বত্রই বন্ধু জুটিবে। আমি বস্টন, 
নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাণ্টিমোর, ওয়াশিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিদ এবং 
অন্যান্ত অনেক স্থানে গিয়্াছিলাম |! 

‘আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আনিয়াছেন ? 

‘হা, শিষ্য করিয়া! আসিয়াছি--কিন্ত কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহ। 
আমার কাজের অন্তর্গত নছে। সমাজ বা সমিতি তো ঘথেষ্টই আছে। 
তা ছাড়া সম্প্রদায় করিলে উহ! পরিচালনার জগ্ আবার লোক দরকার-- 
সম্প্রদায় গঠিত হুইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বর 
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প্রয়োজন । অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা! করিয়া! থাকে, 
কখন কখন অপরের সহিত লড়াই পর্ধস্ত করিয়। থাকে ।' 

“তবে কি আপনার ধর্মগ্রচারকার্ধের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বল! যাইতে 
পারে ঘে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তাহারই প্রচার 
করিতে চাছেন ? 

‘আমি প্রচার করিতে চাই--ধর্মের দার্শনিক তত্ব, ধর্মের বাহ্‌ অনুষ্ঠানগুলির 
হাহা সার তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য 
ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ওঁ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া! দিলে যাহ! থাকে, 
তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিগ্বরূপ, উহাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি । 
সকল ধর্মের অন্তরালে এ একত্ব রহিয়াছে__আমর! উহাকে গভ্, আল্লা, 
জিহোভা, আত্মা, প্রেম যে-কোন নাম দিতে পারি। সেই এক সভাই 
সকল প্রাণীর প্রাণর়্পে বিরাজিত- প্রাণিজগতের অতি নিকৃষ্ট বিকাশ 
হইতে সর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র । আমর! এ একত্বের দিকেই সকলের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্ত পাশ্চাত্যে শুধু পাশ্চাত্যে কেন, 
সর্বজই লোকে গোৌণবিষয় গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে । 
লোকে ধর্মের বাহ অনুষ্ঠানগুলি লইয়! অপরকে ঠিক নিজের মতো কাজ 
করাইবার জন্তই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পযন্ত করে। 
তগবন্তক্তি ও মানব-প্রীতিই যখন জীবনের সবার বস্ত, তখন এইসকল বাদ- 
বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয় ।' 

‘মামার বোধ হয়, হিন্দু কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে 
পারে না) 

‘এ পর্যন্ত কখনও করে নাই। জগতে যত জাতি 'আছে তাহার মধ্যে 
হিন্দুই সর্বাপেক্ষা। পরধর্মদহিষফ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়। লোকে 
মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। 
কিন্তু দেখুন, জৈনের! ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ 
পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই । ভারতে মুসলমানেরাই 
প্রথমে পরধর্মীবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল ।, 

‘ইংলণ্ডে এই অধ্বৈত মতবাদ কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে তে 
সহস্ৰ সহ্ত্র সম্প্রদায় । 
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ল্বাধীন চিন্তা ও জানের বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পাবে । 
উহার! গোৌণবিষয় অবলম্বনে গ্রতিচিত-_সেজন্য স্বভাবতই চিন্নকাল থাকিতে 
পারে না। এ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে । এ উদ্দেশ 
_-সম্প্রদায়তৃত্ত ব্যক্তিবর্গের ধারণামুযায়ী সন্কীণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। 
এখন এ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভোরূপ প্রাচীর--ব্যবধান 
আছে, সেগুলি ভাঙিয়! দিয়! ক্রমে আমর! সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌছিতে 
পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে--তাহার কারণ সম্ভবত: 
এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই । কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই 
ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলগ্ও ভারতে এ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি 
আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা! করি। আধুনিক জাতিভেদ 
ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক । উহ1 সঙ্ীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন 
করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একট] গণ্ডি কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে উহ! চূর্ণ বিচুর্ণ হইয় যাইবে ।” 

‘কিন্ত কতক ইংরেজ--আর তাহার! ভারতের প্রতি কম সহাঁ্ভূতি- 
সম্পন্ন নন, কিংব! উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন-__জাঁতিভেদকে মুখ্যতঃ 
কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়- 
ভাবাপন্ন হুইয়া যাইতে পারে । আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে 
জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন ।, 

“সত্য । কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে ইচ্ছ! 
করেন না। দেহের অন্তরালে ঘে চিন্তা রহিয়াছে, তাহ! দ্বারাই এই শরীর 
গঠিত হুইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর 
ভারতে উহ। সহজ সহজ বৎস্রের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ । সুতরাং ভারতকে 
ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন কর! এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্ত চেষ্ট| করাও 
নির্বোধের কাজ । ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান বিদ্যমান 
ছিল; যখনই শাস্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অস্তিত্বের 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । উপনিষদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের 
সকল বড় বড় আচাধই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
অবশ্থ মূল জাতিবিভাগকে নহে, উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই তাহারা 
ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক 
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ব্যবস্থা ছিল-_ধর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, 
তাছা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আলিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিতাগকে 
উছার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ভারত যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিতে ভাতিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে । 
কিন্ত আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিতে হইবে--আমাদিগকেই প্রাচীন 
ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নৃতন ভারত গঠন করিতে হইবে ; যে- 
কোন বৈদেশিক ভাব এ কাজে সাহায্য করে, তাহ। যেখানেই পাওয়া যাক ন। 
কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে । অপরে কখন আমাদের হইয়া এ 
কাজ করিতে পারিবে ন। সকল উন্নতিই ব্যক্তি- ব| জাতি-বিশেষের ভিতর 
হইতে হওয়া প্রয়োজন । ইংলগ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার-সাধনে 
সাহায্য করিতে পাবে-_ এই পর্যন্ত! আমার মতে যে-জাতি ভারতের গলা টি পিয়া 
রহিয়াছে, তাহার নির্দেশে যে-উন্নতি হুইবে, তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রীত- 
দাসের ভাবে কার্ধ করিলে অতি উচ্চতম কার্ষেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে ।, 

‘আপনি কি ভারতের জাতীয় মহানমিভি আন্দোলনের (Indian 
National Congress Movement) দিকে কখনও মনোষোগ দিয়াছেন ?' 

“আমি যে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি ন! । আমার কার্ধ- 
ক্ষেত্র অন্ত বিভাগে । কিন্ত আঁমি এ আন্দোলন দার! ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল 
লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অস্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা 
করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত 
হইতেছে । আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি 
ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেক্ষা! কম ব্রিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের 
বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, 
আর এই ভারতীয় বাণিজ্য জগতের সভ্যত1-বিস্তারে একটি প্রবল শক্তিরূপে 
কাজ করিয়াছে । এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকারলা্ত মন্হ্যজাতির ইতিহাসে 
একন্ধপ ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকান্ী ঘটন। বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
আমর! দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পোর্ড,গীজ, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমাহয়ে উহায় 
জন্য চেষ্টা করিয়াছে । ভিনিলবাসীর! প্রাচাদেশে বাণিজ্য-বিষ্তারে ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইয়! সুদূর পাশ্চাত্যে এ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার, 
আবিষ্কার হইল, ইছাঁও বলা খাইতে পারে ।+ 
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ইহার পরিণতি কোথায় ?' 

‘অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে সীন্যভাব-স্থাপনে, সক্ষল 
'তারতবানীর ব্যক্তিগত সমান অধিকারলাতে । জান কয়েফজন শিক্ষিত 
ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না+-উছা। উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিয় 
শ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে । আর্বলাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিষ্ঞারের চেষ্টা চলিতেছে, 
পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবত্ত হইবে । ভারতীয় 
সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে । 
ভারতের অত্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে--উহাকে জাগাইতে হইবে ৷” 

‘প্রবল যুদ্ধকুপল জাতি নী হুইয়া কি কেহ কখনও বড় হইয়াছে? 

স্বামীজী মুহুর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া! বলিলেন ‘হাঁ, চীন হইয়াছে। 
অন্তান্ত দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন 
একটা ছত্রভঙ্গ দলের মতো! হুইয়! দাড়াইয়াছে ; কিন্তু উন্নতির দিনে উঁছার 
যেমন নুশৃহ্খল সমাজব্যবস্থা ছিল, আর কোন জাতির এ পর্যন্ত সেরূপ হয় 
নাই। অনেক বিষয়--যেগুলিকে আমর] আজকাল ‘আধুনিক’ ব'লে থাকি, 
চীনে শত শত, এমন কি সহম্র সহম্র বনর ধরিয়! সেগুলি প্রচলিত ছিল। 
ৃষ্টাস্তদ্বরূপ প্রতিষোগিতা-পরীক্ষার কথ! ধরুন ।, 

‘চীন এমন ছত্রভঙ্গ হুইয়া গেল কেন ? 

‘কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রথা অহ্যায়ী মান্য তৈয়ার করিতে পারিল 
ন!। আপনাদের একট! চলিত কথা আছে যে, পার্লামেপ্টের আইনবলে 
মাচ্যকে ধাঁমিক করিতে পারা যায় না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই এ কথা 
ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। এ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের আবস্তকতা। 
গভীরতর। কারণ ধর্ম ব্যাবহারিক জীবনের মূলতত্ব লইয়া আলোচন! করে ।' 

“আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি লে-বিষয়ে 
সচেতন ? 

‘সম্পূর্ণ সচেতন । সকলে সম্ভবত: কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কার- 
ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্ত অপেক্ষাকৃত ধীরতাবে 
কাজ চলিলেও ধর্মবিষয়ে এ জাগন্নণ বাত্তবিকই হুইম্াছে।” 

‘পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন । আমাদের আদর্শ 
সামাজিক অবস্থার পূর্ণতাঁ-সাঁধন বলিয্াই বোধ হয়। আমরা এখন এই-সকল 
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বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রছিয়াছি, আর প্রাচ্যবাসিগণ সেই লময়ে 
হৃষ্দর তত্বলমূছের ধ্যানে নিযুক্ত । নুদানযুদ্ধে ভারতীয় গৈন্তেন্ ব্যয়ভার কোথা 
হইতে নির্বাহ হুইবে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্জামেন্ট ব্যন্ত। 
রক্ষণশীল অন্প্রধায়ের মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র মাত্রেই সরকারের অন্যায় মীমাংসার 
বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্ত আপনি হয়তে! ভাঁবিতেছেন, ও-বিষয়ট। 
একেবারে মনোযোগেরই যোগ্য নয় । ূ 

স্বামীজী সম্মুখের সংবাদপত্রট লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ 
হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, “কিন্ত আপনি 
অন্পূর্ণ ভূল বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আমায় লহাছভূতি স্বভাবতই আমার 
দেশের সহিত হইবে । তথাপি ইহাতে আমার একটি সংস্কৃত প্রবাদ মনে 
পড়িতেছে_ হা'তী বেচিয়া এখন আর অঙ্কুশের জন্ত বিবাদ কেন? ভারতই 
চিরকাল দিয়া আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির 
ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে। 

‘তাঁছা হইলেও উহার জন্ত অতি নীস্র চেষ্টা করা তে! আবশ্যক ? 

ই, জগতের মধ্যে বৃহতম শালনষঙ্র সুমহান্‌ লগ্ুনের হায়ে কোন ভাব-বীজ 
রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইছার কার্ধপ্রণালী 
পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি--কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি 
সুন্মতম শিরায় পর্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাধবিস্তার_ 
চারিদিকে শক্তিসঞ্চালমপ্রণালী কি অদ্ভুত | ইহা দেখিলে সমগ্র সান্রাজ্যটি 
কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুরুতর, তাছ! বুঝিবার পক্ষে সাহাধা হুয়। 
অন্তান্থ বিষয়-বিন্তারের সহিত উহ! তাও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্‌ 
বস্ত্র কেন্দ্রে কতক্লি ভাব প্রবেশ করাইয়। দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে 
অতি দূরবতী দেশে পর্যন্ত এত্তলি সঞ্চারিত হইতে পারে।' 


ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রগারক 
[ লগ্ডন হইতে প্রকাশিত 'একো' নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬ ] 

'**বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজী গাছতলায়, বড় জোর কেনি 
মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন, নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাহার মস্তক 
মুত্তিত থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ও-মব কিছুই করেন না। হ্থতরাং 
আমি যখন স্বামীজীর সহিত দেখা! করিলাম, দেখিলাম, তিনি অপরাপর 
লোকের মতোই বান করিতেছেন। পোশাকও অন্তান্ত লোকেরই মতো-- 
তফাত কেবল এই যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটি লহ্থ! জামা পরেন । 

আমি প্রথমেই এ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান 
করিতে বলিলাম । 

| রা | 

‘আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অদার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি 
বেশী?’ 

‘আমার তে! তাই মনে হয়--মমুয়ত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য 
দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাঁদের মধোও 
এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে অন্ত ভাব। বাস্তবিক তাই বটে । ধনী লোকের! হয় এশ্বর্যভোগে ময় 
অথবা আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত । তার! এবং সংসারকর্মে বাস্ত 
অনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিস মনে করে, আর সরল 
ভাবেই এ-কথ! মনে ক'রে থাকে । প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে--দেশহিতৈধিত। আর 
লোকাচাত্ব। লোকে বিবাঁছের সময় বা কাকেও কবর দেবার সময়েই কেবল 
চার্চে ধায় ।' 

‘আপনি যা প্রচার করছেন, তাঁর ফলে কি লোকের চার্চে গতিবিধি 
বাড়বে ? 

আমার তো তা বোধ হয় না। কারণ বাহ্‌ অনুষ্ঠান বা! মতধাদের সঙ্গে 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই ঘে মানবজীবনের লর্ধ্ঘ এবং সব কিছুর 
ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখানো আমার জীবনব্রত।.'.আন্ন এখানে 


ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ৪৫৩ 


ইংলণ্ডে কি ডাব চলছে? ভাষগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোস্তালিজম্‌ ব! 
অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীত্র প্রচলিত হবে। 
লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঁজ্ষা মেটাতে 
চাইবে । তারা চাইবে--ধাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষ। কমে যায়, যাতে তারা 
ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্ত যদি 
এদেশের সভ্যতা ব! অন্ত কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা ঘে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় 
জানবেন যে, ধর্ম সকল-বিষয়ের মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে থাকে । যদি এটি ঠিক 
থাকে, তবে সব ঠিক ।, 

‘কিন্ত ধর্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়! তো 
বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর যে-সকল চিন্তা করে এবং যেভাবে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সঙ্গে তে! এর অনেক ব্যবধান ।” 

‘সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, গ্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুত্রতর সত্যকে 
আশ্রয় ক'রে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং 
অসত্য ছেড়ে সভালাত হ'ল, এটি বল! ঠিক নয়। স্বষ্টির অন্তরালে এক বস্ত 
বিরাজমান, কিন্ত লোকের মন নিতাস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । “একং সপ্িপ্রা 
বহুধা বদস্তি'_সত্য বসন্ত একটিই, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা ক'রে 
থাকেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সন্বীর্ণতর সত্য থেকে 
ব্যাপকতর সত্যে অগ্রপর হয়ে থাকে; সুতরাং অপরিণত বা নিয়তর ধর্মসযুহও 
মিথ্য। নয়, সত্য ; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণ! বা অমুভূতি অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্ট ব। অপকৃষ্ট--এই মাত্র। লোকের জানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে 
থাকে । এমন কি, ভূতোপাসন! পর্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রদ্দেরই বিকৃত 
উপাসনা মাত্র । ধর্মের অন্তান্ত যে-সব রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অল্পবিস্তর 
সত্য বর্তমান; সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণর্পে নেই । 

‘আপনি ইংলগ্ডে এই যে ধর্মগ্রচার করতে এসেছেন, তা আপনারই 
উদ্ভাবিত কি না, এ কথা জিজ্ঞাস! করতে পারি কি?’ 

‘এ ধর্ম আমার উদ্ভাবিত কখনই নয়। আমি রামক্ক্ পরমহংস নামক 
জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মতো 
তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন ন! বটে, কিন্ত অতিশয় পবিস্রাত্মা ছিলেন এবং 


স্বামীজীয় বাণী ও রচনা 


তাঁহার জীবন ও উপদেশ বেদ্বাস্বদর্শনের ভাবে বিশেষরপে অনুরত্িত ছিল। 
বেদাস্ত দর্শন বললাম--কিন্তু এটিকে ধর্মও বলতে পারা বায়, কারণ প্রকৃতপক্ষে 
উহা “ধর্ম” ও “দর্শন উভয়ই । সম্প্ৰতি “নাইনটিস্থ সেঞুরি’ পত্রের একটি সংখ্যায় 
অধ্যাপক ম্যাকমূলার আমার আচার্ধদেবের যে ঘিবরণ লিখেছেন, তা 
অচুগ্রহ্পূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ গ্রীষ্টাবে হগলি জেলায় প্রীনামকষের 
জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে তার দেহত্যাগ হয়। কেশবচন্্র সেন এবং 
অন্তান্ত ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তায় করেছিলেন। শরীর 
ও মনের সংঘম অভ্যাস ক'রে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অস্তদষ্টি নাত 
করেছিলেন । তার মৃখভাব সাধারণ মান্গষের মতো ছিল না তীর মুখে 
বালকের মতো! কমনীয়তা, গভীর মত্ত এবং অদ্ভূত প্রশাস্ত ও মধুর ভাষ' 
দেখা যেত। তার মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে কেউ থাকতে পারত না!’ 

“তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত ৷ 

ষ্ঠ, বেদাস্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহ! বেদের তৃতীয় অংশ। উহার 
নাম উপনিষদ্‌। প্রাচীনভাগে যে-সকল ভাব বীজাঁকারে অবস্থিত দেখতে 
পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই এখানে স্থুপরিণত হয়েছে । বেদের অতি প্রাচীন 
ভাগের নাম সংছিতা। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। যাস্কের 
‘নিয়ক্ত’ নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহাঁধোই কেবল এগুলি বোঝা 
যেতে পারে।' 


|) বাঃ যা 

‘আামাঁদের-_ইংরেজদেয়-_বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের কাছ থেকে 
অনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা যে কিছু শিখতে পারে, 
এ-সন্বন্ধে লাধারণ লোক একরূপ অজ বললেও হয় । 

‘তা সত্য বটে। কিন্ত পণ্ডিতেরা ভালভাবেই জানেন, ভারত থেকে 
কতদূর শিক্ষা! পাওয়া যেতে পারে, আর এ শিক্ষা কতদূরই ঘা! প্রয়োজনীয় । 
আপনি দেখবেন- ম্যাব্সমূলায়, মোনিয়ার, উইলিয়াম্স্‌, ম্যায় উইলিয়ম হান্টার 

বা জার্ধান প্রাচাতত্ববিৎ পত্ডিতেরা ভারতীয় গুক্মবিজান (abstract 
science )"কে অবজ্ঞা করেন না ।' 


স্বামীজীর সহিত মাছুরায় একঘণটা 
(হিন, মাজা , কেক্রজারি, ১৮৯৭ ) 


প্রশ্ন। আমার যতদূর জানা আছে, ‘জগৎ মিথ্যা'এই মতবাদ এই 
কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে £ 

(১) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা 
বলিবার নয়। (২) ছইটি প্রলয়ের অন্তর্গত কার অনস্তের তুলনায় এরূপ । 
(৩) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে অর্পজ্জান ভ্রমাবস্থায় সত্য, 
আর এ জান মনের অবস্াবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ বর্তমানে এই 
জগতেরও একট! আপাত গ্রতীক্মমান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতা-জান 
মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ ( চরমে বা পরিণামে) 
নিথ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্ৰ বা শশশূঙ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎও তেষনি একটা 
মিথ্যা ছায়াগাত্র। 

এই কয়েকটি ভাবের মধ্যে অধবৈত বেদাস্তদর্শনে ‘জগৎ মিথ্যা’ এই মতটি 
কোন্‌ ভাবে গৃহীত হইয়াছে? 

উত্তর। অতৈতবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে--প্রত্যেকটিই 
কিন্ত এগুলির মধ্যে কোন-না-কোন একটি ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। 
শঙ্কর তৃতীয় ভাঁবান্ছযায়ী শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার উপদেশ--এই জগৎ 
আমাদের নিকট যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহ! সবই বর্তমান জ্ঞানের 
পক্ষে ব্যাবহারিক ভাবে সত্য ; কিন্তু ধখনই মানবের জান উচ্চ আকার ধারণ 
করে, তখনই উহা একেবারে অস্তহিত হয়; সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া 
আপনার ভূত বলিয়া ভ্রম হুইতেছে। সেই সময়ের অন্য সেই ভূতের 
জ্ঞানটি সত্য ; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কাজ 
করিত, ঘে-ফল উৎপন্ন করিত, ইছাতেও ঠিক লেই ফল হুইতেছে। যখনই 
আপনি বুঝিবেন উহ! স্থাপুরাত্র, তখনই আপনার তভূতজ্ঞান চলিয়া যাইবে। 
দ্বাণু ও তৃত-_উভয় জান একত্র থাকিতে পারে না ৷ একটি যখন বর্তমান, 
অপরটি তখন থাকে না। 

প্র। হান কি হে চতুৰ তাৰও কি গৃহীত হয় নাই? 


৪৫৬ স্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


উ। না।' কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের “জগৎ মিথ্যা’ এই উপদেশটির 
মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে ন! পারিয়। উহাকে লয়! বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, 
তাহারাই তাহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাব ছুটি কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্ত শঙ্কর 
এগুলি কখনও অনুমোদন করেন নাই । 

প্র। এই আপাতপ্রতীয়মান সত্যতার কারণ কি? 

উ। স্থাণুতে ভূত-ভ্ৰান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই একরূপ 
রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্য হাট করিতেছে। 

প্র। “বেদ অনাদি অনস্ত’’”__এ-কথার বাস্তবিক তাৎপৰ্য কি? উহা কি 
বৈদিক মন্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? হদি- বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে 
লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তবে ন্তায় জ্যামিতি 
রসায়ন প্রভৃতি শাস্রও অনার্দি অনস্ত ; কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন 
সত্য রহিয়াছে? 

উ। এমন এক সময় ছিল, ঘখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক দত্যসমূহ 
'আপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র_ 
এইভাবে বেদসমূহ অনাদি অনস্ত বিবেচিত হুইভ। পরবর্তী কালে বোধ হয় 
যেন অর্থজানের সহিত বৈদিক মন্ত্রলিই প্রীধান্ত লাভ করিল এবং এঁ 
মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রস্থত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও 
পরবর্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে "অনেকগুলি 
কখনও ঈশ্বরপ্রস্তত হইতে পারে নাঃ কারণ এগুলি মানবজাতিকে 
প্রাণিগণকে-যন্ত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কাঁধের বিধান দিয়াছে, 
উহাদের মধ্যে অনেক “আযাড়ে গল্প'ও দেখিতে পাঁওয়া যায়। বেদ ‘অনাদি 
অনস্ত--এ-কথার যথার্থ তাৎপর্য এই যে, উহ! দ্বারা মানবজাতির নিকট 
যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহা! নিত্য ও অপরিণামী। স্থায় 
জ্যামিতি রলায়ন প্রভৃতি শান্্ও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণানী নিয়ম 
ব! সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনভ্ত। 
কিন্ত এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহ! বেদে নাই ; আর আমি আপনাদের 
সকলকেই আহ্বান করিতেছি--উছাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য 
আছে, দেখাইয়া! ফিন। 


স্বামীজীর সহিত মাহুয়ায় একঘণ্টা ৪৫৭ 


প্র। অছৈতবাদীদের মুক্তির ধারণ! কিরূপ? আমার জিজালায় উদ্দেস্ত 
'এ্রই--তীহাদের মতে কি এ অবস্থায় জান থাকে ? অনৈৈতবাদীদের মুক্তি ও 
বৌদ্ধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি? 

উ। মুক্তিতে একপ্রকার জান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জান” বা 
'অতিচেতন অবস্থা বলিয়া থাকি । উহার সহিত আপনাদের বর্তমান জানের 
প্রভ্দে আছে। মৃক্তি-অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বল! যুকিবিক্দ্ধ। 
আলোকের মতে! জানেরও তিন অবস্থা--যৃতু জান, মধ্যবিধ জান ও চরম 
জান। যখন আলোকের স্পন্দন অতি প্রধল হয়, তখন উহার ওজ্জল্য এত 
অধিক হয় যে, উহ! চক্ষুকে ধাধিয়! দেয়, তার অতি ক্ষীণতম আলোকে যেমন 
কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও সেইক্সপ কিছুই দেখা যায় না। 
জান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধরা যাহাই বলুন ন! কেন, নির্বাণেও এঁ-প্রকায় 
জান বিস্তমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্ভিভাবাত্বক, বৌদ্ধ নির্বাণের 
সংজ্ঞা নাস্তিভাবগ্োতক । 

প্র। তুরীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্ত অবস্থাবিশেষ আশ্রয় করেন কেন? 

উ। এই প্ৰশ্নটই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্তায়শাত্বিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাড- 
মনসোগোচরম্, অর্থাৎ বাক্যের ছারা বা মনের দ্বার! তীহাকে ধরিতে পারা 
যায় ন। যাহা দেশ-কাঁল-নিমিতের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাছাকে মানষ- 
মনের দ্বার ধারণ! করিতে পারা যায় না; আর দেশ-কাঁল-নিমিতের অন্তর্গত 
রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার । তাই যদি হয়, তবে যে-বিষয় 
মানব-বুদ্ধি দ্বার! ধারণা করিবার কোন সম্ভাবন! নাই, সে-সম্বন্ধবে জানিবার 
ইচ্ছা! বৃথা! চেষ্টা মাত । 

প্র। দেখা বায়--অনেকে বলেন, পুরাগ্রস্থগুলির আপাত-প্রতীয়মান 
অর্থের পশ্চাতে গুহ অর্থ আছে। তাহার! বলেন, এ গুহ ভাবগুলি পুরাণে 
রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট ছুইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে 
এতিছানিক সত্য কিছুমাত্র নাই- উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার অন্ত পুরাণকার 
কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের হৃটি করিয়াছেন মাত্র । দৃষ্টাস্তদ্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, 
রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ধক্ষন। এখন নিজ্ঞান্ত এই, বাস্তবিক কি 
এগুলির এঁতিহাঁসিক সত্যতা কিছু আছে, অথব। উহায়| কেবল দার্শনিক 
সত্যসমূহ্রে রূপকতাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার 


৪৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জন উচ্চতম আদর্শসমূহ্রেই দৃষ্টান্ত, কিংবা! উহায়া মিণ্টন হোস সৃতি 
কাবোর স্তায় উচ্চভাবাত্বক কাব্যমাত্র ? 

উ। কিছু-না-কিছু এঁতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল তিতি । 
পুরাণের উদ্দেশ্য নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর বদ্ধিও 
সেগুলিতে কিছুমাত্র এতিছানিক সত্য না থাকে, তথাপি উদ্ধার! যে উচ্চতঙগ 
সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রাঙ্গাণ্য 
গ্রন্থ । দৃষ্টাস্তত্বরূপ রামায়ণের কথ! ধরুন--অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রস্থক্ধপে 
উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের স্তায় কেছ কখন যথার্থ ছিলেন, স্বীকার 
করিতে হুইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে ষে ধর্মের 
মাহাত্ম্য ঘোষিত হুইয়াছে, তাঁছা রাঁম বা কের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না; স্থতরাং ইহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাপী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে 
মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্‌ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারা ষায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন 
ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে ন|। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের স্মক্ষে নৃতন 
ব! মৌলিক কিছুই শিক্ষা! দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন 
না যে, বেদাদি শান্তে যাহ! আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তর্ক 
তিনি শিখ।ইতে চাঁন। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিষেন, গ্রীষ্ধর্ম খ্রীষ্ট 
ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহন্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিকিতে পারে না, কিন্ত 
হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন 
পুরাণে বণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে 
এ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিক ছিলেন, অথব! তাঁহার! কাল্পনিক 
চরিত্রমাত্রএ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্তকতা! নাই । পুরাণের উদ্দেন্ত ছিল 
মানবজাতির শিক্ষা- আর যে-সকল খাধি এ পুরাণনমূহ রচনা! করিয়াছিলেন, 
তাহারা কত্তকগ্জলি এতিহালিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত বত কিছু তাল বা 
বন্দ গুণ উহাদের উপন্থ অয়োপ করিতেন--এইরূপে তীহায়। মানবজাতির 
পরিচালনার জন্ত ধর্মের বিধান দিয়াছেন। বামীয়ণে বণিত দশগুখ 
রাবণের অস্ভিত্ব-একট। দশসাধামুক্ত রাক্চম অবশ্তই ছিল--স!নিতেই হইবে, 
এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাছুন 
বা উহ! কবিকল্পনাই হউক, এ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেখয়! 


খ্বামীভীগ সহিত সারায় একঘণ্টা ৪৫৮ 


হইয়াছে, যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য । আপনি এখন কৃষ্ণকে 
আরও ধলোহরভাবে বর্ণনা করিতে পারবেন, আপনার বর্ণনা আদর্শের 
উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবন্ধ মহোচ্চ দার্শনিক লত্যসমূছ 
চিরকালই একরূপ । 

প্র। যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধ (8৫০1১) হুন, তবে কি তাহার পক্ষে তাঁহার 
পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ কর! সম্ভব ? পূর্বজন্মের স্ুল মস্তিফ-_যাহায 
মধ্যে তাহার পূর্ধাহুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল--এখন তাহা আর মাই, 
এ-জন্মে তিনি একটি নৃতন মস্তিফ পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে 
বর্তমান মন্তিষ্ের পক্ষে অধুনা অবর্তমান অপর হঙ্ধের দারা গৃহীত সংস্কারসমূহকে 
গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হুইতে পারে? 

স্বামীজী। আপনি সিদ্ধ (90696) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন ? 

সংবাদদাত।। ধিনি নিজের ‘গুহ’ শক্তিসমূহের ‘বিকাশ’ করিয়াছেন । 

স্বামীজী। গুহ’ শক্তি কিভাবে “বিকাশ, প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা। 
যে, ধে-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হুইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনরূপ 
অনির্দিষ্ট বা অম্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে । যেখানে যে-শবটি যথার্থ 
উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে 
পারেন, ‘গুহ’ ব। ‘অব্যক্ত’ শক্তি ‘ব্যক্ত’ বা “নিরাবরণ' হয় । হাহাদের অব্যক্ত 
শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তীহার! তাহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে 
পারেন। কারণ মৃত্যুর পর ষে সুজ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাহাদের বর্তমান 
সম্তিফের বীজবরপ। 

প্র। 'অহিন্দুকে ছিন্দুধর্মাবলন্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের বিরোধী, 
আয় চণ্ডাল যদি দর্শনশান্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ত্রাণ কি তাহা শুনিতে 
পারেন ? 

উ। অহিষ্ঠুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করেন না । যে-কোন 
বাঞ্তি--তিনি শুত্রই হউন আর চণ্ডালই হউন-ত্রাঙ্মপের নিকট পর্যন্ত 
মর্শনশাত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও-- 
তিনি যে-কোন জাতি হউন বা যেকোন ধর্ধাধলম্বী হউন--সভ্য শিক্ষা কর? 
যাইতে পারে। 


শ8৬৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজী তাহার এই মতের স্বপক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত মোকসমূহ উদ্ধৃত 
করিলেন। এই স্থানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাহার মন্দিরদর্শনে ধাইরার 
সময় হইয়াছিল। স্বতরাং তিনি উপস্থিত ভজ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন । 


ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা আলোচনা 
[ ‘হিন্দু, মাক্রাজ ; ফেব্রআরি, ১৮৯৭ ] 

আমাদের জনৈক প্রতিনিধি চিঙলপুট স্টেশনে স্বামীজীর সহিত ট্রেনে 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সহিত মান্দাজ পর্যন্ত আমেন। গাড়িতে উভয়ের 
নিয়্লিখিত কথোপকথন হইয়াছিল £ 

ম্বামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন ?, 

‘বড় শক্ত কথ|। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়! কঠিন। এখন আমি এর 
আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম-- 
'দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোর! হয়েছে) তখন অন্য অন্ত দেশে যাবার ইচ্ছ। 
হ’ল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম ।, 

‘আপনি জাপানে কি দেখলেন? জাপান উন্নতির যে পথে চলেছে, 
ভারতের কি তা অন্থসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে--মনে করেন?’ 

“কোন সম্ভাবনা নেই, যতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে 
একট! জাতি হয়ে দাড়ায়। জাপানীর মতে! এমন শ্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু 
জাত আর দেখ! যায় না; আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইওয়োপ 
ও অন্ত স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে আবার তেমনি 
অপরিষ্কার, কিন্ত জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য, তেমনি আবার 
তার! খুব পরিষ্কার পরিচ্ছযন। আমার ইচ্ছে--আমাদের যুবকেরা জীবনে 
অন্ততঃ একবার জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। 
জাপানীর। হিন্দুদের সবই খুব ভাল ব’লে মনে করে, আর ভারতকে তীর্খস্বর্বপ 
ব'লে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম ঢের তফাত । 


ভারত ও অন্কাক্ক দেশের নান! লমন্তা আলোচন! ৪৬৯ 


জাপানের যৌদ্বধর্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম 
নাস্িক্যবাদে দূষিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম আস্তিক !' 

'জাপান হঠাৎ এ-রকম বড় হ’ল কি করে? এর রছশ্যটা কি? 

'জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাঁদের স্বদেশের উপর ভালবাসা । যখন 
ভারতে এমন লোক জদ্মাবে, যাঁরা দেশের জন্ত সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর 
যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মাচ্য নিয়েই তো 
দেশের গৌরব । শুধু দেশে আছে কি? জাপানীর! সামাজিক ও রাজনীতিক 
বিষয়ে যেমন সীচ্চা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের 
মতো বড় ছবে। জাপানীর। তাদের দেশের জন্তে সব ত্যাগ করতে গ্রস্ত । 
তাইতেই তার! বড় হয়েছে। তোঁমর! যে কাম-কাঞ্চনের জন্য সব ত্যাগ 
করতে প্রস্তুত 1, 

‘আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মতো হোক ?" 

‘তা কখনই নয়। তারত ভারতই থাকষে। ভারত কেমন ক'রে জাপান 
বা অন্ত জাতের মতো হবে? যেমন সঙ্গীতে একট! ক'রে প্রধান সুর থাকে, 
সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একট! মুখ্য ভাব থাকে, অন্ত অন্ত ভাবগুলি 
তার অন্ুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কায় এবং 
অন্ত সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয় উনুক্ত হ'লে চিন্তার প্রবাহ আসে। 
ভারতের হদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্জ খেলতে থাকবে ? 
ভারত ভারতই । আমর! জাপানীদের মতে! নই, আমর] ছিন্দু। ভারতের 
হাওয়াতেই কেমন শাস্তি এনে দেয়! আমি এখানে লর্দ1 কাজ করছি, 
কিন্ত এরই মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ করছি। ভারতে ধর্মকার্ধ করলে শাস্তি 
পাওয়া! ঘাক়, এখানে সাংসাক্সিক কার্য করতে গেলে শেষে মৃত্যু হয় 
বহযূত্র হয়ে ।' 

‘যাক জাপানের কথ|। আচ্ছা, হ্বামীজী, আপনি আমেরিকায় গিয়ে 
প্রথমে কি দেখলেন ? 

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল হিশনরী 
আর “চার্চের মেয়েরা? (c॥hu৷০॥-৮০দেe৷ ) ছাড়া আমেরিকফানর। সকলেই বড় 
অতির্থিবৎসল সৎন্বভাব ও সন্ধদয় ব্যক্তি ৷’ 

“চার্চের মেয়ের! কি, স্বামীজী ? 


৪৬২ দ্বামীজীয় বাণী ও রচনা! 


“সাকিন মেয়ে যখন বে করবার জন্ত উঠে পড়ে লাগে, তখন লব কম 
সমুদ্রতীরব্তী স্নানের জায়গায় ঘুরতে থাকে, আর একটা পুরুষ পাঁকড়া- 
বার জন্ত যত রকম কৌশল করবার চেষ্টা করে। সব চেষ্টা ক'রে যখন বিফল 
হয়, তখন সে চার্চে ঘোগ দেয়, তখন তাকে ওখানে ‘ওল্ড মেড? বলে। 
তাদের মধ্যে অনেকে চার্চের বেজায় গৌড় হয়ে দীড়ায়।...এদের বাদ 
দিলে, আমেবিকানর! বড় ভাল লোক। তারা আমায় ভালবাসত, আমিও 
তাদের খুব ভালবাসি। আমি খেন তাদেরই একজন, এই-রকম বোধ 
করতাম pj 

‘চিকাগো! ধর্মমছামভ! হয়ে কি ফল দাড়ালো, আপনার ধারণা ? 

আমার ধারণা, চিকাগে! ধর্মমহামভার উদ্দেশ্য ছিল--জগতের সামনে 
'অশ্্ীষ্টান ধর্মগুলিকে হীন প্রতিপন্ন কর!। কিন্ত দাড়ালো অ-খীষ্টান ধর্মের 
প্রাধান্য । সুতরাং ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে এ মহাস্তার উদ্দেগ্ধ সিদ্ধ হয়নি । দেখ 
ন! কেন, এখন প্যারিসে আর একট! মহাসভা হবার কথা হচ্ছে, কিন্ত রোমান 
ক্যাথলিকরা, ধার! চিকাগো মহাসভার উদ্ভোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন খাতে 
প্যারিসে ধর্মমহাসভা না হয়, তার অন্ত বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্ত চিকাগে! 
সভ! দ্বায়া ভারতীয় চিন্তার বিশেষক্ূপ বিস্তারের স্থবিধা হয়েছে! ওতে 
বেদাস্তের চিন্তাধার! বিস্তার হবার স্থবিধে হয়েছে--এখন সমগ্র জগৎ বেদাস্তের 
বন্তায় ভেমে যাচ্ছে। অবশ্ত আমেরিকানর! চিকাগো সভার এই পদ্নিণামে 
বিশেষ স্থখীঁ-কেবল গোঁড়া পুরোহিত আর চার্চের মেয়েরা ছাড়! 

“ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্যের কিরূপ আশা দেখছেন, স্বামীলী ? 

‘খুব আশ! আছে। দশ বংসরও যেতে হুবে না--অধিকাংশ ইংরেজই 
বেদ্বান্তী ছবে। আমেরিকায় চেয়ে ইংলঞ্ডে বেশী আশা। আমেকিকানয়। 
(তো দেখছ--নব বিষয়েই একট! হুজুক ক'রে তোলে। ইংরের। হজ্ুগে নয়। 
বেদান্ত ন! বুঝলে গ্রীষ্টানেরা তাদের নিউটেস্টামেণ্টও বুঝতে পারে না। 
বেদান্ত সব ধর্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যান্ব়্ণ । বেদাত্বকে ছাড়লে ল্ ধর্মই 
কুলংস্কায়। বেঘাত্বকে খরলে লবই ধর্ম হয়ে দীড়ায়।' 

আপনি ইংরেজ-চরিজে বিশেষ কি গুণ দেখলেন ? ১ 

ইংরেজরা কোন বিষয় বিশ্বাস করলেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যান 
ওদের কানের শক্তি অসাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও বিলায় চেয়ে উন্নততয় 


ভারত ও ঘভান দেশের নান। নঙ্বন্ত। আলোচন। Bee 


নরনারী সায়! পৃথিবীতে দেখতে পাওয়। ধার ন।। এই জনেই তাদের উপর 
জামার বেশী বিশ্বাস । অবস্ত প্রথম তাদের মাথায় কিছু ঢোকানে! বড় 
কঠিন ; অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে উঠে পড়ে লেগে থাকলে তবে তাদের মাথায় 
একটা ভাব ঢোকে, কিন্ত একবার দিতে পারলে আর সহজে সেটি বেরোক় 
না। ইংলণে কোন মিশনয়ী ৰা অন্ত কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু 
বলেনি--একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা কয়েনি। আমি 
“দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই ‘চার্চ অব্‌ ইংলঞ্ডে'র অস্তভূক্ত। আমি 
জেনেছি যে-সব মিশনরী এ দেশে আনে, তাপস ইংলপ্ডের খুব নিয়শ্রেণীতৃক্ত । 
কোন ভদ্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মতে! ইংলণেও জাতের 
খুব কড়াকড়ি । আর “চার্চের সদস্য ইংরেজরা তক্প্রেণীভূক্ত। আপনার 
সঙ্গে তাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্ত তাতে আপনার সঙ্গে তাদের 
বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্তে আমি আমার শ্বদেশবাসীকে 
এই একটি পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা তে! এখন জেনেছি; 
এখন এই কর্তব্য যে, এই গ্ালাগালবাজ মিশননীদের মোটেই আমল ন! 
দবেওয়। । আমরাই তে। ওদের” আন্ধার! দিয়েছি। এখন ওদের মোটে 
গ্রাহের মধ্যে না আনাই কর্তব্য 

স্বামীজী, আমেরিকা ও ইংলগ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, 
অনুগ্রহ ক'রে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি? 

“সব সমাজ-সংস্কারকরা, অন্ততঃ তাদের নেতারা, এখন তাদের সাম্যবাদ 
প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্ট। করছে--আর 
মেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, ধারা আমার 
ৰক্তৃত! শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নৃতন ভাবে সমাজ গঠন করতে 
হ'লে বেদান্তকে ভিত্তিহ্বর্ূপ নেওয়। দরকার ।' 

“ভারতের জনসাধারণ পথন্ধে আপনার কি ধারণ] ?” 

‘আমর! তগ্নানক গরীব । আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদায় বড়ই 
অজ্ঞ, কিন্ত তারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিক্র্য একট! দগুনীয় 
অপরাধ ব’লে বিবেচিত হয় না। এরা ছুর্দান্তও নয়। আমেরিক1 ও ইংলতে 
অনেক সনস্স আনার পোশাকের ধরুন জনগাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে 
মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্ত ভারতে কারও অসাধারণ পোশাকের 


৪৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এরকম কথা! তো কখন শুনিনি । 
অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনযাধারণ, ইওরোপের জনসাধারণের চেয়ে 
ঢের সভ্য ॥ 

‘ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির অন্ত কি করা ভাল বলেন ?" 

‘তাদের লৌকিক বিন্যা শেখাতে হযে। আমাদের পূর্বপুরুষের! যে-প্রণালী 
দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হুবে অর্থাৎ বড় বড় আঁদর্শগুলি ধীরে 
ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, 
ধীরে ধীরে তাদের সমান ক'রে নাও । লৌকিক বিগ্যাও ধর্মের ভিতর দিয়ে 
শেখাতে হবে 

‘কিন্ত স্বামীজী, আঁপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে হ'তে পারে?’ 

‘অবশ্য এট! ধীরে ধীরে কাজে পরিণত করতে হবে। কিন্ত যদি আদি 
অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যার! আমার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তা 
হ’লে কালই এটা হ'তে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও 
্বার্থত্যাগ কর] হবে, তারই উপর নির্ভর করছে এ কাঁজ তাড়াতাড়ি হবে 
যা দেরীতে হবে।, | 

‘কিন্ত যদি বর্তমান হীনাবস্থ! তাঁদের অতীত কর্মের ফল হইয়া! থাকে, তবে 
আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই 
বা তাদের সাহাধ্য করবার ইচ্ছা করেন?’ 

স্বামীজী মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর ন! লইয়াই উত্তর ছিলেন, 'কর্মবাদই 
অনস্তরুখল মানবের স্বাধীনত! ঘোষণ। করছে। কর্মের দ্বারা নিজেদের হীন 
অবস্থায় এনেছি--এ কথা ষদি সত্য হয়, তবে কর্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার 
উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই করতে পারি। আরও কথ! এই, জনসাধারণ কেবল যে 
নিজেদের কর্মের হারাই এই হীনাবস্থ। এনেছে, ত! নয়। সুতরাং তাদের 
উন্নতি করবার আরও সুবিধা দিতে হবে । আমি সব জাতকে একাকার 
করতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-গ্রণানীই 
আমরা অন্থমরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন 
বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। 
ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে জাতির অভীত অবস্থায় গিয়ে থাকি। 
জাতিবিভাগ এ মৃলন্জের উপরই প্রতিষ্ঠিত । ভারতে এই আঁতিবিভাগ- 


ভারত ও অষ্তান্ত দেশের নালা সমস্ত৷ আলোচনা 8৬৫ 


প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা--ব্রানহ্মণই আরশ মাছয । বদি 
ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে--এখানে বরাবরই নিয়জাতিকে 
উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে । অনেক জাতিকে উন্নত কয়! হয়েছেও। আরও 
অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্ধ-প্রণালী। 
কাকেও নামাতে ছবে না-সকলকে ওঠাতে ছবে। আর এইটি এধানতঃ 
ব্রাহ্মণদের করতে হবে, কান্ণ প্রত্যেক অভিজাত সং্প্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের 
মূলোচ্ছেদ করা । আর যত শীগগির তাঁরা এটি করেন, ততই সকলের পক্ষে 
মঙ্গল। এ.বিষয়ে দেরী কর! উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ কর উচিত নয়। 
ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক 
ভাল। অবশ্য আমি একথ। বলি না ধে, এর সবটাই ভাল। ঘদি জাতিবিতাগ 
না থাকত, তবে তোমর! থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে 
তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিস কোথায় থাকত? আতিবিভাগ না 
থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্যে এ"সব শাস্বাদি কোথায় থাকত? 
মুদলমানর। তে! সবই নষ্ট ক'রে ফেলত। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে 
দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল । কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের 
সময়, এই গতি খুব মৃছ হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার ক্রুত। আমি আমার 
স্বদেশীদের এই কথা বলি। আমি তাদের গাল ধিইনা। আমি অতীতের 
দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা বিবেচনা করলে কোন 
জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোমর! বেশ 
করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর । 

‘জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সন্বগ্ধ বিষয়ে আপনার কি মত, শ্বাধীজী ? 

'জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত 
বালাচ্ছে] কেবল মূল তত্ব বদলাচ্ছে ন7া। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে 
বেদ পড়তে হবে। বেদ ছাড়! আর বব শাশ্ই যুগভেঘে বদলে যাবে। 
বেদের শান নিতা। অন্তান্ত শাশ্ের শান নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত সীমাবদ্ধ । 
যেমন কোন স্বতি এক যুগের জন্ত, আর একটি স্থতি আর এক যুগের জন্ত । 
বড় বড় মহাপুরুষ অবতারের! লর্বঘাই আসছেন, আর কিতাবে কাজ করতে 
হবে, দেখিয়ে দাচ্ছেন। কয়েকজন মহাপুরুষ নিয়জাতির উন্নতির চেষ্টা ক'রে 
গেছেন। কেউ কেউ, যেমন মৃধ্বাচার্য, নারীদের বেদ পড়বার অধিকার 


a-৩a 


৪৬১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পায়ে নাঃ তবে মাঝে মাঝে একে 
নৃতন ছাচে ঢালতে ছবে। প্রাচীন সমাজ-খ্যবস্থার তেতর় এমন প্রাপশক্ধি 
আছে, যাতে ছু-লক্ষ নৃতন সমান-ব্যবস্থ। গঠিত হ'তে পারে। জাতি- 
বিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত। পুবাতনেরই নব 
বিবর্তন বা বিকাঁশ-_এই হ'ল নৃতন কার্ধপ্রণালী ।" 

“হিন্দুদের কি সমাজসংক্কারের দরকার নেই ? 

‘যুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষের! উন্নতির নৃতন নৃতম ব্যবস্থ! 
উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন ক'রে দেগুলি চালিয়ে দিতেন। 
প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকম করেই সমাজের উন্নতি হ'ত। বর্তমান কালে 
এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমন একটি শক্তি চাই, যার কথ! 
লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজ! নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের 
সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে । সুতরাং যতদিন ন! লোকে শিক্ষিত 
হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্ত! নিজেরাই সমাধান করতে 
প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোন সংস্কারের 
সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্লই পাওয়! ধায়, এর চেয়ে আর ছুঃখের 
বিষয় কিছু হ'তে পারে না। এই অন্ত কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে - 
য! কখন কার্ধে পরিণত হবে না, তাতে বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে আমাদের উচিত 
একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা--এমন একদল লোক তৈরি 
কর], যার! নিজেদের আইন নিজেয়াই করবে। অর্থাং এর জন্যে লোকদের 
শিক্ষা দিতে হবে--ভাতে তাঁর! নিজেদের সমস্তা নিজেরাই সমাধান ক'রে 
নেবে। তা মা হ’লে এ-সব সংস্কার আকাঁশকুন্থমই থেকে ঘায়। নৃতন প্রণালী 
হ'ল নিজেদের দ্বার! নিজেদের উন্নতি সাধন । এটি কাজে পরিণত করতে 
সময় লাগবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কারণ, প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই 
রাজার অব্যাহত শান ছিল’ 

‘আপনি কি মনে করেন, হিন্নুসমাজ ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহ 
ক'রে কৃতকার্য হ'তে পায়ে” 

‘মা, সম্পূর্ণপে নয়। আনি বগি বে, গ্রীক মন---যা ইওরোপীয় জাতির 
বহির্ূখ শক্তিতে প্রকাশ পাঁচ্ছে--তাঁয সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হ'লে ভারতের 
পক্ষে আদর্শ সমাজ হুবে। উদাহর্ণন্থযপ দেখুন, মিছামিছি শক্তিক্ষয়, 


ভারত ও অন্ভাত দেশের নানা বষন্া আলোচনা ৪৬৭ 


আর দিনরাত কতকগুলে। বাজে কাল্গদিক বিষয়ে বাকাধ্যয় ন! কারে 
ইংরেজদের কাছ থেকে আজামাদ নেতার আরেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, 
'অবম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে 
বিশেষ দরকার । একজন ইংরেজ কাকেও নেত! হলে স্বীকার করলে তাকে 
স্ব অবস্থান মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই 
নেত! ছ'তে চায়, হুকুম তাঁলিম করবার কেউ নেই । সকলেরই উচিত, হুকুম 
করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখ|। আমাদের ঈর্ধার অন্ত নেই ; 
হিন্দুর পদনর্ধাদা যত বাড়ে ঈর্যাও তত বাড়ে। যতদিন না এই ঈধা দেব 
দূর হয় এবং নেতার আজ্ঞাবহত হিন্দুর! শেখে ততদিন একট! সমাজ- 
সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমরা এই-রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, 
কিছুই করতে পারব না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে-_ 
বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে- অস্তঃ- 
প্রকৃতি জয়। ত! হ'লে আর হিন্দু, ইওরোপীগ্স ব'লে কিছু থাকবে না; উভয়- 
প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মহ্য্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মমু্যত্বের একদিক, 
ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা 
আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক লব 
রকম স্বাধীনত। ।, 

“স্বাধীজী, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ ?+ 

এক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে ধর্মের “কিগারগার্টেন' বিস্তালয়। জগতের এখন ঘে 
অবস্থা, তাতে ওটি এখনও পুরোপুরি আবশ্যক । তবে লোককে নূতন নৃতন 
অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশিল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার 
বওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাগুগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নৃতন নুতন আচার 
'অচুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হুষে 1, 

‘তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে ' যরেন না, দেখছি ।, 

‘না, আমার মুলমত্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয্নাকাণ্ড থেকে নৃতন 
বৃতন ক্রিয়াকাণ্ড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনস্ত উন্নতির সম্ভাবন। রয়েছে-- 
এই আমার বিশ্বাল । একটা পরমাণুর পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। 
হিন্ুজাতির ইতিছানে বরাবর--কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠমেরই চেষ্টা 
হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিণাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভাবত থেকে 


৪৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বছিভূ্ত হলেন--তাদের নাম বৌদ্ধ । আমাদের শঙ্কর, রাধা, চৈতন্ত 
প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হুয়েছেন। তীর! সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক 
ছিলেন- তারা সর্ব! গঠনই করেছিলেন, তীর! ঘে দেশ-কাঁল অনগদারে সমাজ 
গঠন করেছিলেন, সে হ'ল আমাদের কার্ধপ্রণালীর বিশেষত্ব । আমাদের 
আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন 
এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও ন1। কেবল একজন মাত্র 
আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন-_ রাজ! রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি 
বরাবরই বেদাস্তের আদর্শ কার্ধে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে' চলেছে। 
মৌভাগ্যই হউক, আর দুর্তাগ্যই হউক, সব অবস্থায় বেদাস্তের এই আদর্শকে 
কার্ধে পরিণত করবার প্রাণপণ চেষ্টাই--ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ইতিহাস 
যখনই এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় ব! ধর্ম উঠেছে, যারা বেদাস্তের আদর্শ 
ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে গেছে ।' 

আপনার এখানকার কার্ধপ্রণালী কিরূপ? 

‘আমি আমার সন্ধন্প কার্ধে পরিণত করবার জন্ত ছুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে 
চাঁই--একটি মাদ্রাজে, আর একটি কলকাতায়। আর আমার স্বল্প সংক্ষেপে 
বলতে গেলে এই বলতে হয় ঘে, বেদাস্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত 
করবার চেষ্ট1--তা তিনি নাধুই হোন, অসাধুই হোন, জ্ঞানীই হোন, অজ্ঞানই 
হোন, ক্রাঙ্মণই হোন আর চণ্ডালই হোন।, 

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন 
মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনের প্লাটফর্মে লাগলো! । এইটুকু মাত্র স্বামীজীর মুখ 
থেকে শোন! গেল, ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্তাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে 
জড়ানোর তিমি ঘোর বিরোধী । 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্গ্যাসীর প্রচার 


[ ‘মাতা টাইম্ল্‌’, ফেব্রুআরি, ১৮৯৭ ] 

গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে 
তাহার ধর্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্ত স্বামীজীর লছিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন । তাহার শিষ্য সাঙ্কেতিক লেখনধিৎ মিঃ গুডউইন মছাপুরুষের 
ল্ছিত আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন 
একখানি সোফায় বসিয়া সাধারণ লোকের মতে। জলযোগ করিতেছিলেন। 
ক্বামীজী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভত্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্তী 
একথানি চে্লারে বলিতে বলিলেন। শ্বামীজী গৈরিক-বমন পরিহিত, 
তাঁহার আকুতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যগ্রক। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, 
তিনি যেন যে-কোন প্রশ্নেই উত্তর দিতে প্রস্তত। আমাদের প্রতিনিধি 
সাঙ্কেতিক-লিপি দ্বার! স্বামীজীর কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্কলে 
তাহাই প্রকাশ করিতেছি। 

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্জাপা করিলেন, “ম্বামীজী, আপনার বাল্য ীবন 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কি? 

স্বামীজী বলিলেন (তাহার উচ্চারণে একটু বাঙালী ধাজ পাওয়া যায়): 
কলিকাতায় বিষ্ভালয়ে অধায়নকাল হইতেই আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল। 
তখনই সকল জিনিস পরীক্ষা করিয়া লওয়া আমার স্বভাব ছিল--শুধু কথায় 
আমার তৃপ্তি হইত ন1। কিছুকাল পরেই রাঁমকুঞখ পরমহংসের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হয়। তাহার সহিত দীর্ঘকাল বাপ করিয়া তাহার নিকটেই আমি 
ধর্ম শিক্ষা করি। তাছার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন কিলাম। ভ্রমণ 
করিতে করিতে আমি মা্রাজে আলি, এবং মহীশূরের হ্বর্গায় রাজা এবং 
বামনাদের রাজার নিকট সাহায্য লাভ করি। | 

“আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিদ্দুধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কেন ?' 

‘আমার অভিজতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার মতে" আমাদের 
জাতীয় অবনতির মূল কাঁরণ--অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই 


৪৭ স্বামীজীয বাণী ও রচন! 


অবনতিন্ন একমাত্র কারণ । পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখনও পরম্পরের 
তাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই । আমরা কৃপমত্ 
হুইয়| গিয়াছিলাম !' 

‘আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন?” 

‘আনি ইওরোপের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি--জার্ানি এবং ক্রান্সেও 
গিষ্কাছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাঁতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। 
প্রথমট। আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ 
হইতে যাহার] সে-সব দেশে গিয়াছেন, তাঁহার! প্রায় সকলেই ভারতের 
বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধামিক জাতি। দেজন্ত হিন্দুর 
সহিত অন্ত কোন জাতিরই এ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ তূল। সাধারণের 
নিকট হিন্মুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্ত প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক 
নিন্দাবাদ আরভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নান! মিথ্যাকখারও হি 
করিয়াছিল। তাঁহারা বলিত, আমি ভ্য়াচোর, আমার এক-আধটি নয়-- 
অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্ত এ-সকল ধর্মপ্রচারক 
সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞত। লাভ করিলাম, ততই তাঁহার! ধর্মের নামে হে 
কতদূর অধর্ম করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোখ খুলিয্না গেল। ইংলণ্ডে 
এরূপ মিশননীর উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের কেহই সেখানে 
আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আনে নাই । আমেরিকায় কেছ কেহ আমার 
নামে গোপনে নিন্দ। করিতে গিয়াছিল, কিন্ত লোকে তাহাদের কথ! শুনিতে 
চাহে নাই; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়! উঠিয়াছি। যখন 
পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী দেখানেও 
আমার বিরুদ্ধে, লাগিবে, কিন্তু টুথ” পত্রিকা তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। 
ইংলগ্ডের সমাজবদ্ধন ভারতের জাতিবিভাগ অপেক্ষাও কঠোঁরতর। ইংলিশ 
চার্চের সদস্বের! সকলেই ভত্রযংশ জাত--মিশনরীদের অধিকাংশই কিন্ত 
তাহা নছে। চার্চের সান্তের। আমার প্রতি যথেষ্ট সহাঙ্গভূতি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । আমার বোধ হয়, প্রায় ডিশ জন ইংলিশ চাচের প্রচারক 
ধর্মবিষয়ক নান! বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্ধ দেখিয়াছি, 
ইংলঙের প্রচায়ক ব। পুরোহিতের! এ-লকল বিষয়ে আমায় সহিত সততে 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্যাসীয় প্রচার ৪৭১ 


থাক! লত্বে কখন গোপনে আমায় নিন্দাবা করেন নাই । . ইছাতে আমার 
নন্দ ও বিশ্ময় উভয়ই হুইয়াছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও বংশপরদ্পরাগভ 
শিক্ষার গুণ ।' 

‘আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্থ হুইয়াছিলেন।' 

‘আমেরিকার অনেক লোকে--ইংলগ্ড অপেক্ষা অমেক বেশী লোকে 
আমার প্রতি সহাহ্ভূতি প্রকাশ করিয়াছে। নিয়জাতীয় মিশনরীগণের নিন্দ 
সেখানে আমার কাজের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিক! পৌছিবার 
কালে আমার কাছে টীকাঁকড়ি বিশেষ ছিল না। ভারতের লোকে আমার 
কেবল যাইবার ভাঁড়াট। মাত্র দিয়াছিল। অতি অল্প দিনে তাহা খরচ 
হইয়া যায়, সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তেমনি সাধারণের উপর নির্ভর 
করিয়াই আমাকে বাস করিতে হইয়াছিল। 'মাকিনেরা বড়ই অতিথিবৎসল। 
আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খীষ্টান। অধশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, 
অর্থাৎ তাহার! কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়; কিন্ত তাহাদের মধ্যেই 
বিশিষ্ট ধামিক লোক দেখিতে পাঁওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার 
যেটুকু কাজ হুইয়াছে, তাহ! পাকা হুইয়াছে। আমি যদি কাল মরিয়া যাই 
এবং কাজ চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ধ্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা 
হইলেও ইংলণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব তাল লোক। বাল্যকাল 
হইতেই তাহাকে সমূদয় ভাষ চাপিয়া! রাখিতে শিক্ধ! দেওয়। হয়। ইংরেজের 
মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী ব! মার্কিনের মতে! চট করিয়া সে কোন জিনিস 
ধরিতে পারে না, কিন্তু ভারী দৃঢ়কর্মী। মাকিন জাতির বয়স এখনও 
এমন হয় নাই যে, তাহারা! ত্যাগেক্স মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ 
ধরিয়! বিলাসিতা ও এশ্বর্য গোগ করিয়াছে- সেজন্ত সেখানে অনেকেই এখন 
ত্যাগের জন্ত প্রস্তত। প্রথমবার ইংলণে গিয়া যখন আমি বক্তৃতা দিতে 
আরভভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। সেখান 
হইতে আমার আমেরিকা চলিয়! যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে থাকে। পরে 
পুনরান্ন যখন আমেরিক! হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়। গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা 
করিলেই এক সহন্র শ্রোত| পাইতাম । আমেরিকায় উহ! অপেক্ষাও অনেক 
অধিক শ্রোতা পাইতাম, কায়ণ আনি আমেরিকায় তিন বংলর ও ইংলণ্ডে 
মাজ এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আনেরিকায় একজন 


৪৭২ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সন্গ্যানী রাখিয়া আলিয়াছি। অন্তান্ত দেশেও প্রচাত্সফার্ধের জন্ত আগা 
সন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।' 

ইংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে 
পার! যায়, অর্থাৎ এ ভাবটি যদি তাছার! যথার্থ ই ধরিয়া! থাকে, তবে নিশ্চিত 
জানিবেন, উহ! বৃথা যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাগলি দিয়াছে; 
সমুদয় ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। “ছুত্যার্গ'ই ভারতের 
বর্তমান ধর্শ-এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে ন।। কিন্ত আমাদের 
পূর্বপুরুষদের চিন্তাসমৃহ এবং তাহার! দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব 
তব্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহ! প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। 
ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বররা বলিতেন, আমার চেষ্টাপ্প বাইবেলের 
ভিতর বেদাস্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে । আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের 
প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবঙ্গাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে-সকল দার্শনিক 
গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, ভাছাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের 
বৈদাস্তিক ধর্মের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্বার্ট ম্পেলারের গ্রন্থে পর্বস্ত 
এরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদৈতবাদেরই সময় আনিয়াছে। সকলেই 
এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোপের লোকের! নিজেদের মৌলিকত্ব 
দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহার! অতিশয় ঘ্বণ! প্রকাশ 
করে, কিন্ত আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে ন]। 
অধ্যাপক ম্যাক্স্যূলার একজন পুরা বৈদাস্তিক। তিনি বেদাস্তের জন্য যথেষ্ট 
করিয়াছেন। তিনি পুবর্জন্সবাদ বিশ্বাস করেন।' 

‘আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছ] করেন ? 

‘আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল 
জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্ততম কারণ। যতদিন ন! 
ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, 
অভিজাত ব্যকির1 যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ব লইতেছে, ততদিন 
ঘতই রাজনীতিক আন্দোলন কর! হউক ন! কেন, কিছুতেই কিছু হুইবে না। 
এ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্ত--রাজকররূপে--পর়সা দিয়াছে। 
আমাদের ধর্মলাভের জন্ত--শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়। 
দিয়াছে। কিন্ত এই-সকলের বিনিময়ে তাহার! চিরকাল লাখিই খাইয়া 
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'আলিয়াছে। তাহার! প্রকতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হুইয়। আছে। তাঁরতের 
পুনরুদ্ধারের জন্ত আমাদিগকে অবগুই কাজ করিতে হুইযে। আমি যুবকগণকে 
ধর্ম প্রচারকক্মপে শিক্ষিত করিবায় জন্ত প্রথমে দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষায় বা মঠ 
স্থাপন করিতে চাই--একটি.মাত্রাঙ্গে ও অপরটি কলিকাতায়। কলিকাতারটি 
স্থাপন করিবার মতো টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেগ্বনি'দ্ধর 
জন্য ইংরেজরাই-_বিদেশীরাই টাকা দিবে। 

“উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস । তাহাদের ভিতর 
হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই মিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ 
উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্ত পূরণ করিবে । বর্তমানে অঙুষ্ঠে় আদর্শটিকে আমি 
একটি স্থনির্দি্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহ] কার্ধতঃ সফল করিবার 
জন্ত আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদ্ছি আমি এ বিষয়ে সিদ্বিলাভ ন! 
করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহুতর ব্যক্তি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া উহ! কার্ধে পরিণত করিবেন । আমি উহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াই সন্ত খাকিব। আমার মতে দেশের সর্বলাধারণকে তাহাদের অধিকার 
প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হুইবে। পৃথিবীর 
মধো ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ট, অথচ দেশের সর্বলাধারণকে কেবল কতকগুল। 
ভূয়া জিনিস দিয়াই আমর! চিরকাল ভূলাইয়! রাখিয়াছি। সম্মুখে অফুরন্ত 
প্রশ্রবপ প্রবাহিত থাকিতেও আমর! তাহাদিগকে নালার জলমাত্র পান 
করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মাজ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিশ্নজাতীয় 
লোককে স্পর্শ পর্যন্ত করিবেন না, কিন্ত নিজেদের শিক্ষার সহায়তাকল্পে 
তাহাদের নিকট হইতে রাজকর বা অন্ত কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তুত । 
আমি প্রথমেই ধর্মগ্রচারকগণের শিক্ষার জন্ত পূৰৌক্ত দুইটি শিক্ষালয় স্থাপন 
করিতে ইচ্ছা করি, এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক বিষ্যা_-ছুই-ই 
শেখানো হইবে । শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্ত কেন্দ্রে ছড়াইয়া 
পড়িবে--এইরপে ক্রমে আমরা সার! ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন--নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া) এমন কি, 
তগবানে বিশ্বাম করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-মম্পর হইতে হইবে। 
ছুঃখের বিষয়, ভাঁরতবাষী আমর! দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইভেছি। 
সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আমার এ জগ্পই এত আপত্তি। গৌড়াদের ভাব 
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অপরিণত হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেদী । সেক 
তাঁহাদের হনে তেজও বেশী। কিন্ত এখানকার সংস্কারকেয়। ইতরোগীয়- 
দিগের হাতের পুতুল-মাদ্ হুইয়। তাহাদের জহমিকার পোষকতাই করিয়া 
থাকে। অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ 
দেবতান্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে দারিত্র্য পাপ বলিয়| গণ্য নহে? 
নিয়বর্ণের ভারতবাদীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর --তাহাদের মনেরও কমনীয়ত? 
যথেষ্ট । কিন্ত অভিজাত আমর! তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘ্বণা করিয়া আসার 
দরুনই তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহার! মনে করে, তাহার! 
দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। ন্যাধা অধিকার পাইলেই তাছার। নিজেদের উপর 
নির্ভর করিবে এবং উঠিগ্না দাড়াইবে । জনসাধারণকে এরূপে অধিকার প্রদান 
করাই মাকিন সভ্যতার মহত্ব । হাটুভাঙগা, অর্ধাশনক্রিষ্ট, হাতে একটা ছোট 
ছড়ি ও এক পু'টলি কাপড়-চোপড় লইন্। সবে মাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় 
নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস 
আমেরিকায় বাসের পর তাহার আকৃতির তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহার 
নেই সভয় ভাঁব গিয়াছে-_সে সার্পে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন 
দেশ হইতে আসিয়/ছিল, যেখানে নিজেকে দাস বলিয়া জানিত ; এখন এমন 
স্থানে আনিয়াছে, যেখানে সকলেই পরম্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত । 

‘বিশ্বাস করিতে হুইবে ধে আত্মা অবিনাশী, অনস্ত ও সর্বশ।ক্তমান্‌। 
আমার বিশ্বাস, গুরুর লাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা! হুইয়। 
থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আনিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে 
পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিস্ভালয়গুলির কথ! ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর 
হইল এগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দীড়াইয়াছে ? এগুলি 
একজনও মৌলিকভাবদন্পন্ন মান্য তৈরি করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু 
পরীক্ষাকেন্ররূপে দণ্ডায়মান । সাধারণের কল্যাণের জন্ত আত্মত্যাগের ভাব 
আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই !' 

‘মিসেস বেস্যাণ্ট ও ধিওজ্জফি সম্বন্ধে আপনার কি মত ?' 

‘মিনেন বেস্যান্ট খুব ভাল লোক । আমি তাহার লগুনের নজে” বতৃতা 
দিতে আহত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎভাবে তাহার সন্ধে বিশেষ কিছু জানি 
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না। তবে আমাদের বর্ম সতদ্ধে তাঁহার জান বড় অল্প । তিনি এদিক ওদিক 
হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র । সম্পূর্ণভাবে হিনদুধর্ষ 
আলোচনা করিবার অবদর তাহার হয় নাই । তবে তিনি মে একজন অকপট 
্ছিলা, এ-কথা তাহার পরম শত্রও স্বীকার করিবে। ইংলঞে তিনি একজন 
শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়। পরিগণিত । তিনি একজন 'সঙ্গ্যাসিনী' । কিন্ত 'মহাত্মা” 
‘কুখুমি’ প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নছি। তিনি খিওজফিকযাল সোসাইটির 
সংআব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে দাড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা 
প্রচার করুন:॥ 

সমাজ-সংস্কান্ন সম্বন্ধে কথা পাঁড়িলে স্বামীজী বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত 
এইভাবে প্রকাশ করিলেন, ‘আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার 
উন্নতি বা স্তভাগুভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে ।, 

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থৃতরাং তিনি ফে 
সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎগীড়ন সহ করিতে অঙ্গুগ্রনথপূর্বক সম্মত 
হইয়াছিলেন, সেজন্য তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । 


জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন 
[ 'প্রবুদ্ধ ভারত', সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ ] 

সম্প্রতি ‘প্ৰবুদ্ধ ভারতের জনৈক প্রতিনিধি কতৃকগুলি বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জঙস্ক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন 
তিনি সেই আচাৰ্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাস! করেন-- 

স্বানীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি? 

স্বামীজী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, ‘পরব্যুহতেদ (aggression); 
অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্যান্ত সমাজ 
ও সম্প্রদায় ভারতের সর্ব প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আনয়াই 


৪৭৬ স্বামীলীর বনি ও রচন! 


প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়। সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিতে চেষ্টা করিতেছি ।? 

‘ভারতের পক্ষে আপনার ধর্মান্দোলন কোন্‌ উদ্দেগ্ধ সাধন করিবে বলিয়া 
আপনি মনে করেন ? 

“হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার কর! এবং জাতীয় চেতন! জাগ্রত 
করিয়। দেওয়!। বর্তমানকালে ‘হিন্দু’ বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদায় বুঝায় 
প্রথম গোঁড়া! ব। গতানুগতিক সম্প্রদায় ; দ্বিতীয় মুললমান আমলের সংস্কারক- 
সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কারক-সম্প্রদদায়সমূহ। আকাল দেখি, 
উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত-_গো'মাংস- 
ভোজনে সকল হিন্দুরই আঁপত্তি 

“বেদবিশ্বাসে কি সকলে'ই একমত নহে? 

‘মোটেই না। ঠিক এইটিই আমর! পুনরায় জাগাইতে চাই । ভারত 
এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পাঁরে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়! প্রাচীন 
ভারত মুগ্ধই হুইয়াছিল, নব বলে সম্গীবিত হয় নাই ।' 

বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে প্রতিভাত 
দেখিতেছেন ? 

“বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তে! সর্বত্রই জাজল্যমান। আপনি দেখিবেন ভারত 
কখন কোন কিছু পাইয়। হারায় না, কেবল উহ! আয়ত্ত করিতে--নিজের 
অঙ্গীভূত করিয়া লইতে লময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে 
কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই ভাব আর ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বুদ্ধ 
বলিলেন, ‘গো-বধ করিও না”; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসম্ভব 
ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে ৷’ 

“্বামীজী, আপনি পূর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি 
নিজেকে কোন্‌ সম্প্রদায়তূক্ত মনে করেন ? 

স্বামীজী বলিলেন, ‘আমি সকল সম্প্রদায়ের । আমরাই সনাতন হিন্দু।+ 

এই কথা বলিয়াই তিনি সংমা প্রবল আবেগভরে ও গন্ভীরভাবে বলিলেন, 
‘কিন্ত ছু'ৎ্মার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংশধ নাই । উহ! হিন্দুধর্ম নহে, 
উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উৎ! প্রাচীন আচারের অমস্থুমোদিত একটি 
কুসংস্কার-_ আর চিরদিনই উহা! জাতীয় অত্যুয়ে বাধ! হি করিয়াছে ।? 


জাতীর ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুদর্ধোধন 8৭৭ 


‘তাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদয়?” 

নিশ্চয় । ভারত কেন সমগ্র আর্যহাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, 
তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি 
বুদ্ধিবৃত্তিষ্থীন ?-কলাঁকৌশলে হীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উছার 
দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন ? 
কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্্] হইতে--শত শত শতাবদী- 
ব্যাপী দীর্ঘ নিত্রা হইতে-__জাঁগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে 
তাঁছাকে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে । 

‘কিন্তু ভারত চিরদীনই গভীর অস্তদৃ্টিসম্পনন। উহাকে কার্ধ-কুশল 
করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহ! নিজের একমাত্র সম্বল--ধর্মর্ূপ পরম ধন 
হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি! 

“কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয় 
ভারতে আধ্যাত্মিক বা! অস্তর্জাবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ জীবন ব! 
কর্মকুশলতা বিকাঁশ পাইয়া আমিয়াছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে 
উন্নতির দিকে অগ্রদর হইতেছিল; এখন উভয়ের সম্মি্ন-কাঁল উপস্থিত 
হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গতীর-অস্তরৃ্িপয়ায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতে ও 
তাহার মতে! কর্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহশ্য। জীবন-- 
সমুত্রের মতে! গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মতে! বিশাল হওয়াও 
চাই !' 

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ‘আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সয় দেখা যায়, 
বাহিরের পারিপাৰিক অবস্থাগুলি সন্ধীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল 
হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকশিত হুইয়াছে। কিন্ত এই 
ছুই বিপরীত ভাবেয় পরম্পর একত্র অবস্থান আঁকম্মিক্‌ মাত, অপরিহার্য নছে। 
আর যদি জামর! ভারতে ইহার সঙ্গাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎ 
ঠিক পথে চলিবে । কারণ, মূলে আঁধয়। সকলেই কি এক নহি?" 

'্বামীজী, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আঁর একটি প্রশ্ন মনে উদিত, 
হইতেছে। এই প্রবুন্ধ হিন্ুধর্মে প্ীয়ামকক্ষের স্থান কোখায়? 

স্বামীজী বলিলেন, ‘এ বিষয়ে . মীমাংসার ভার আমার নছে। আমি 
কখন কোন ব্যক্িবিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই 


৪৭৮ স্বামীদীর বাদী ও চন! 


মছাত্বার প্রতি অগাধ শ্রন্ধাতক্তিবশে পরিচালিত, কিন্ত অপরে আমারই এই 
তাষ কতদুয় গ্রহণ করিবে, তাহা! তাহার! নিজেরাই স্থির করিযে। তই বড় 
হউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল পৃথিবীতে এদীশক্কি- 
স্ৰোত প্রবাহিত হুস্ন না। প্রত্যেক যুগকে নৃতন কনিকা আবার এ শক্কি লাভ 
করিতে হইবে । আমর! কি সকলেই ব্রহ্বত্বরপ নছি? 

ধক্তবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করিবার আছে। 
আপনি স্বজাতির জন্ধ আপনার প্রচারকার্ধের উদ্দেস্য ও সার্থকতা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । এইভাবে আপনার কর্মপন্ধতি এখন বর্ণনা করিবেন.কি ?" 

স্বামীজী বলিলেন, “আমাদের কার্ধপ্রণালী অতি সহজেই বণিত হইতে 
পারে। এ প্রণালী আর কিছুই নহে,-কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে 
পুনঃপ্রতিঠিত কর।। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী 
যাইতে না যাইতে নে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। 
ইহাই রহস্ত। “ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ--এ দুইটি বিষয়ে 
উহাকে উন্নত করুন, তাহ] হইলে অবশিষ্ট যাছা কিছু আপনা হইতেই উন্নত 
হুইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলিয়া ধর! হউক, কিছুতেই 
পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে ।, 


ভারতীয় নারী-__তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
[ 'প্রবুদ্ধ ভারত', ডিসেম্বর, ১৮৯৮ ] 
ভারতের নারীগণের অবস্থ।! ও অধিকার এবং তাঁহাদের ভবিস্তৎ সন্ধে 
স্বামী বিবেকনিম্দের মতামত জানিবার অন্ত হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যকায় 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। হ্বামীজীর নিকট যখন আমার আগমনের 
উদ্দেশ্ত বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, “চলুন, একটু বেড়াইয়া! আস! 
যাক। তখনই আমর] বেড়াইতে বাহির ছইলাম। 
কিছুক্ষণ পরে তিনি মৌনতঙ্গ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, ‘নারীর নঙ্বন্ধে 
কার্য ও সেমেটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত! সেমাইটদের যধ্যে 


ভারতীয় নারী--ভাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎং ৪৭৯ 


স্বীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোয় বিএদ্বয়প ঘলিয়! বিষেচিত। তাহাদের 
সতে স্ত্রীলোকের কোনক্প ধর্মকর্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্ত 
পক্ষী বলি দেওয়াও তাহাদের পক্ষে নিহিদ্ধ। আর্যদের মতে সহধর্জিণী ব্যতীত 
পুরুষ কোন ধর্মকার্থ করিতে পারে না) 
. আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট কথায় আশ্চর্ধাহিত হইয়া বলিলাম, 

“কিছ স্বামীজী, হিন্দুধর্ম কি আর্ধধর্মেরই অঙ্গবিশেষ নছে।?' 

স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-ভাববছল, 
অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তা। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া 
দিয়াছেন £ গাহপত্য অগ্নিতে আহুতিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অঙুষ্ঠান যে 
সহ্ধমিণী ব্যতীত হুইতে পারে না, তাছারই আবার শালগ্রামণশিল! অথবা 
শৃংদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই ; ইহার কারণ এই যে, এই-নকল 
পূজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়াছে ।” 

“তাহ! হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকাঁরবৈষমা দেখ! যায়, 
তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মের, প্রভাবসন্ভৃত বলিয়া মনে করেন ? 

স্বামীত্রী বলিলেন, ‘বদি কোথাও বাত্তবিকই অধিকারবৈরমা থাকে, সে- 
ক্ষেত্রে আমি এক্ধপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকন্মিক স্রোতে 
এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষমা দেখিয়াই যেন আমন! আমাদের 
দেশে নারীদের হীন দশ! অতি সহজেই মানিয়। না লই। বহু শতাবীর বহু 
ঘটনা-বিপর্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমর! বাধ্য 
হুইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক বীতিনীতি 
পরীক্ষা করিতে হইবে, দ্রীজাতির ছীন অবস্থা বিচার করিয়া নহে? 

“তাহা হইলে খ্ামীজী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থায় 
কি আপনি সন্তষ্ট ? 

ত্বামীজী বলিলেন, 'না, কখনই নহে। কিন্ত নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ; নারীগণকে 
এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হুইবে, যাহাতে তাগার। নিজেদের সমস্ত! 
নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়! লইতে পারে । তাঁহাদের হুইয়া অপর কেহ এ 
কার্য করিতে পানে না, করিবার চেই] করাও উচিত নছে। আর জগতের 
ব্ন্তান্ত দেশের মেয়েদের ছতে। আমাদের মেয়েরাও এ বেগ্যতা-লাভে সমর্থ ।' 


৪৮০ দ্বামীজীয় বাণী ও ঝচনা ' 


. প্জাপনি নারীজাতির অধিকারবৈধম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধধর্মের উপরে 
দোষারোপ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, বৌদ্ধধর্ম কিন্ধপে নায়ীজাতির 
অবনতির কারণ হইল? 

স্বাখীলী বলিলেন, “দেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের অবনতির সম 
ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই 
তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্ত আবার উহার অবনতির লময়, যাহ! লইয়া 
তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশেষ্ঠ 
ভগবান বৃদ্ধের সপ্প্রদ্ায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর এ শক্তিতে 
তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন কিন্ত তাহার ধর্ম কেবল সন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের 
উপযোগী ধর্ম। তাছা হইতে এই অপ্তভ ফল হইল যে, সক্্যাসীর ভেক্‌ পর্যন্ত 
সম্মানিত হইতে লাগিল । আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠ প্রথ। অর্থাৎ এক ধর্মসজ্ঞে 
বাস করিবার প্রথ| প্রবতিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হুইয়া 
নারীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিয়াধিকাঁর দিতে হইল, যেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও 
নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গ্রুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ, অর্থাৎ তাহার ধর্মসজ্ঘের মধ্যে 
সুশৃন্ধল। স্থাপিত হইয়াছিল, ইহ! আপনি বুঝিতে পান্সিতেছেন। কেবল সুদূর 
ভবিত্ততে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনহুশোচন! করিতে হয়।' 

‘কিন্তু বেদে তো স্ঙ্যাসের বিধি আছে? 

‘অবশ্যই আছে, কিন্ত সে-সময় এ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা 
হয় নাই। যাজ্বন্ক্কে জনক-রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 
তাছা আপনার স্মরণ আছে তে?” তাহার প্রধান প্রশ্নক রী ছিলেন বাক্পটু 
কুমারী বাচকুবী। সেকালে এইন্প মহিলাকে ‘ব্রহ্মধাদিনী’ বল! হইত । তিনি 
বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নঘয় দক্ষ ধাছক্ষের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের 
ন্যায় এই স্থরে তাহার নানীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা হয় নাই। 
আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাকেন্দরে বালকবাঁলিকার যে সমানাধিকার ছিল, 
তদ্দপেক্ষা অধিকতর সাম্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত 
নাটকগুলি পড়ুন--শকুস্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তারপর দেখুন--টেনিসনেক্ক 
“প্রিজেদ্‌' হইতে আমাদের নূতন কিছু শিখবার আছে কি ন! ।' 

১ মুহ্দায়ধ্যক উপ,__অদ .  - 


ভারতীয় নারী-“ভাহাদের ভীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎ ৪৮১ 


‘জাপনি বড় অন্ভুতক্ষপে আমাদের অতীতের মহিমা-গৌরব সকলের 
সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন । 

স্বানীলী শান্তভাবে বলিলেন-_ '£, তাছার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের 
দুইটি দিকই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, খে-জাতি সীতা-চরিত্র সুর 
করিয়াছে-_ই চরিত্র যদি কালসনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, 
নামীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলন! নাই। 
পাশ্চাত্য মহিলাদের জন্ত আইনের যে-সব বঙ্রধাধন আছে, আমাদের 
দেশের লোক মে-সব জানেও ন।। আমাদের নিশ্চয়ই অনেক দোষ 
আছে, আমাদের সমাজে অনেক অক্তায়ও আছে, কিন্ত এই-সকল উহণদেরও 
আছে। আমাদের এটি কখন বিশ্বত হওয়া! উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে 
প্রেম কোমলতা ও সাঁধুতা বাহিরের কার্ধে ব্যক্ত করিবার একটা 
সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির হার! যতটা সম্ভব 
এ-ভাব প্রকাশ করা হুইক্সা থাকে । গাহ্‌স্থা ধর্ম সম্বন্ধে আমি একথা 
অনকস্কোচে বলিতে পারি যে, অন্তাম্য দেশের প্রধাসমূহ অপেক্ষ। ভারতীয় 
প্রথাসযূছের নানাভাবে অধিকতর উপযোগিতা রহিয়াছে ॥ 

“তবে শ্বামীজী, আমাদের মেরেদের কোনরূপ সমস্যা আদৌ। আছে কি 
যাহার মীমাংসা প্রয়োজন ? 

‘অবশ্যই আছে--অনেক সমন্যা আছে--সমন্যাগুলিও বড় গুরুতর। 
কিন্ত এমন একটিও সমস্যা নাই, “শিক্ষ।' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে 
পারে। প্ররূত শিক্ষার ধারণ! কিন্ত এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই !' 

‘তাঁছা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি সংজ্ঞা দিবেন ?' 

ক্বামীজী ঈষং হাসিয়া! বলিলেন--'আমি কখন কোন-কিছুর লংজা নির্দেশ 
করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা কর! যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে 
কতকগুলি শব শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির-__শক্তিসমূহ্র বিকাশকেই 
শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বল! যাইতে পারে-_শিক্ষ! বলিতে ব্যক্তিকে 
এমন ভাবে গঠিত করা, যাহান্তে তাঁহার ইচ্ছ। সদ্ধিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল 
হয়। এই ভাবে শিক্ষিত হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভাক মহীয়সী 
নারীর অভয় হইবে । তাহাঁর। সঙ্ঘমিতা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ- 
এর পদান্ব-অন্ুসরণে লমূর্থ হইবেন, তাঁহার! পবিত্র স্থার্থপৃন্ত বীর হুইবেন। 


৯০৩১ 


৪৮২ ' স্বামীলীর বাণী ও রচনা 


ভগবানের পাপল্পম্পর্শে যে বীর্ধ লাভ হয়, তাঁহার! সেই বীর্ঘ লাভ করিবেন, 
হুতরাং তাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্য! হইবেন ।, 

তাহ! হইলে শ্বামীজী, শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু থাক উচিত, 
আপনি মনে কয়েন ।, 

স্বামীজী গভীরভাবে বলিলেন, “আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার 
জিনিস বলিয় মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের 
বা অপর কাহারও ধর্মসন্বদ্ধে মতামতকে ধের বলিতেছি না। আমার 
বিবেচনায় অন্যান্ত বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষপ়িজী ছাত্রীর ভাব ও 
ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার 
এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে 
হয়৷’ 

‘কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে ধাহার! ত্রহ্মচর্ধকে বাঁড়াইয়া জননী ও সহ্ধগ্িণীর সম্বন্ধ 
ত্যাগ করেন, এবং ব্র্মচারিণীদিগকে উচ্চাসন দেন, তাঁহার! নারীর উন্নতিতে 
নিশ্চয় স্পষ্ট আঘাত করিয়াছেন ।; 

স্বামীজী বলিলেন- “আপনার স্মরণ রাখা! কর্তব্য যে, ধর্ম যদি নারীর পক্ষে 
ব্রহ্মচর্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। 
আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও 
যেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি__কেবল 
একটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া! থাঁকেন,-অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্ক সাক্ষাৎ 
করিবার চেষ্টা। কিন্তু ইহ! কিরূপে সাধিত হুইতে পারে, তাহার একমাত্র 
পন্থ। নির্দেশ করিতে কেহুই সাহসী হুন ন!। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, ভাল ব! মন্দ, 
বিদ্যা বা মুর্খতা-_যে-কোন বিষয় এ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়ত করে, 
তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 
প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ-_বহির্জগতের অনিত্যত। 
উপলব্ধি, আর মোটামুটি বলিতে গেলে এ উপলব্ধি একটিমাত্র উপায়েই সাধিত 
হইতে পারে। মহাভারতের সেই অন্নবয়ন্ক যোগীর কথা আপনার কি মনে 
পড়ে? ইনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাঁশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভন্ম 
করিয়া নিজ যোগবিতৃতিতে স্পর্ধান্বিত হুইয়াছিলেন, তারপর নগরে গিয়া 
প্রথমে রুম পতির শুশ্রধাকারিণী এক নারীর সহিত, পরে ধর্মব্যাধের সহিত 


হিন্দুধর্ষের নীযানা ৪৮৩ 


তাহার সাক্ষাৎ হুইল-_ধাঁহীরা উভয়েই কর্তব্যনিষ্ঠাকগ সাধারণ মার্গে থাকিয়। 
তত্বজ্ঞান লাত করিয়াছিলেন?’ 

“তাহ! হইলে আপনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান ?' 

‘কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা! বলিয়া! থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই 
বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজন্িনী হও, আশায় বুক 
বীধো, ভারতে জম্ম বলিয়! লঙ্গিত না হুইয়া উহাতে গৌরব অহুতব কর, আর 
স্মরণ রাঁথিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে 
বটে, কিন্ত. জগতের অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস 
সহঅণ্ডণ বেশী আছে ।, 


হিন্দুধর্মের সীমানা 
[ প্রবুদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৮৯৯ ] 

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্বুধর্মে আন! সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্ত সম্পাদকের আদেশে স্বামীজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমর] বেলুড় 
রাঁমকৃঞ্চ মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে 
নৌকায় আলিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আগিলেন। গঙ্গাবক্ষে 
নৌকার ছাদে বনিয়া তাহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ মিলিল। 

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, “দ্বামীজী, যাহারা হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া অন্ত ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনগ্রহণ-বিষয়ে আপনার মতামত কি 
, জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিক্নাছি। আপনার কি 
মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ কর! যাইতে পারে ? 

স্বামীজলী বলিলেন, “নিশ্চয় । তাহাদের অনায়াসে গ্রহণ কর যাইতে 
পারে, করা উচিতও |, 


১ মহাভারত, বলপর্ব, ধর্মব্যাধ উপাখ্যান; এই গ্রন্থাযলীর ১ম খণ্ডে 'কর্মযোগে' গল্পটি বিবৃত। 


৪৮৪ স্বাধীজীর বাণী ও ধডনা 


তিনি মুহুর্তকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আবস্ক করিলেন 

‘আর এক কথ! তাহাদিগকে পুনগ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা 
ক্রমশঃ হান পাইবে । যখন মুসলমানের! প্রথমে এদেশে আঁসিয়াছিলেন, 
তখন প্রাচীনতম” ঘুদলমান এভিহাসিক ফেরিন্তার মতে ভারতে ৬* কোটি 
হিন্দু ছিল, এখন আমর! বিশ কোটিতে পরিণত হুইয়াছি। আর, কোন 
লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহ! 
নয়, একটি করিয়া শক্র বৃদ্ধি হয়! 

‘তারপর আবার হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমান ব! খ্রীষ্টানের মধ্যে মজধিকাংখই 
তরবারিবলে এ সব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথব। যাহার] ইতিপূর্বে 
এক্সপ করিয়াছে, তাহাদেরই বংশধর | ইহাঁদিগের হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আদিবার 
পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকত1 করা স্পষ্টতই 
অন্যায়। আর যাহার! কোনকালে হিম্দুসমাজভূক্ত ছিল না, তাহাদের 
সম্বন্ধও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অতীতকালে 
এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে আর এখনও সেরূপ 
চলিতেছে। 

‘আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আর্দিবাদিগণ, বহিরাগত 
জাতিসমূহ এবং মুদলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের 
পক্ষেই এ কথ! প্রযুক্ত হইতে পারে। গুধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে 
যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও 
এ কথা খাটে। আমার মতে তাহার! অন্তধর্মী ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু 
করিয়া লয়! হইয়াছে। 

যাহার! ইচ্ছাপূর্বক ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত এখন হিন্মুসমাঁজে 
ফিরিয়া আনিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত-ক্রিয়। আবশ্যক, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত কর] হইয়াছিল-_ 
যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেককে দেখা যায়, অথব! যাহার! কখন হিন্দু 
ছিল না, এখন ছিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থ! কর! উচিত নহে ।, 

মাহসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, কিন্ত ইহারা কোন্‌ জাতি 
হইবে? তাহাদের কোন-না-কোনরূপ জাঁতি থাক! আবশ্যক, মতুব। তাঁহার! 


হিন্দুধর্মের দীমান। ৪৮৫ 


কখন বিশান হিন্দুদের অন্দীভৃত হইতে পাঁরিবে না। হিনুগমাজে 
তাহাদের বখার্থ স্থান কোধার় ?' 

স্বামীতী ধীবতাধে বলিলেন, “বাহার! পূর্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অধশ্থ 
তাহাদের জাতি ফিরিয়। পাইবে । আর যাহার! নুন, তাঁহার! নিজের 
জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।' 

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, “স্মরণ রাখিষেন, ধৈষবলমাে 
ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি 
হইতে যাহার] ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় 
লাভ করিয়া! নিজেদেরই একট! জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি 
বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামাহ্জ হইতে আরভ করিয়। 
বাঙলাদেশে ভ্রীচৈতন্ত পর্ধস্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্ধই ইহ! করিয়াছেন ।? 

আমি জিজাস1 করিলাম, “এই নৃতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাছ 
কোথায় হইবে? 

ক্বামীজী স্বিরভাবে বলিলেন, “এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই ।' 

আমি বলিলাম, ‘তারপর নামের কথা । আমার যোধ হয়, অহিন্দু এবং 
যে-সব স্বধর্মত্যাগী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নৃতন নামকরণ করা 
উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিহ্চক নাম বা আর কোনগ্রকার নাম দেওয়া 
যাইবে ? 

স্বামীজী চিদ্ত। করিতে করিতে বলিলেন, ‘অবশ্য নামের অনেকটা শক্তি 
আছে বটে ।, 

কিন্ত তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না। কিন্তু তারপর 
আমি বাহ! জিজ্ঞাস! করিলাম, তাহাতে তাহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। 
প্রশ্ন করিলাম-ম্বামীজী, এই নবাগন্তকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্নগ্রকার শাখা 
হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে অথবা আপনি 
তাহাদের জন্ত একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালী নির্বাচন করিয়া দিবেন ?' 

স্বামীজী বলিলেন, ‘এ-কথা কি আবার জিজ্ঞাস। করিতে হয়? তাহার 
আপনাপন পথ নিজের! বাছিয়। লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিয়া ন! 
লইলে হিনুধর্মের মুলতাবটিই নষ্ট করা হয়? আমাদের ধর্মের সার এইটুকু যে, 
প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট-নির্বাচনেশ্ অধিকায় আছে) 


৪৮৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমি এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান্‌ বলিয়! মনে করিলাম । কারণ আমার 
বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহান্গভূতির 
দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূছের আলোচনায় অনেকদিন কাঁটাইয়াছেন 
আর ইষ্ট-নির্বাচনের স্বাধীনতারূপ তত্বটি এত উদার যে, সমগ্র জগৎকে ইছার 
অস্তভূক্ত করা যাইতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


১ 
[ মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত ] 

প্র। গুরু কাকে বলতে পার! যায়? 

উ। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার 
গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ ব'লে দিয়েছিলেন। 

প্র! ভক্তিলাভ কিরূপে হবে? 

উ। ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের 
একট! আবরণ পড়ে আঁছে। এ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার 
ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। 

প্র। আপনি ব'লে থাকেন, নিজের পায়ের উপর দাড়াও $ এখানে 
নিজের বলতে কি বুঝব ? 

উ। অবশ্য পরমাত্মীর উপরই নির্ভর করতে বল! আমার উদ্দেশ্য । তবে 
এই ‘কাঁচা আমি'র উপর নির্ভর করবার অভ্যাস করলেও ক্রমে তা আমাদের 
ঠিক জায়গায় নিয়ে যায়, কারণ জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ 
বই আর কিছুই নয়। 

প্র। যদি এক বন্ধই যথার্থ সত্য হয়, তবে এই ঘেতবোধ--ধ1 নদাসর্বদ। 
সকলের হচ্ছে, তা কোথা থেকে এল? 

উ। বিষয় যখন প্রথম অনুভূত হয়, ঠিক নে-সময় কখন হৈতবোধ হয় 
না। ইনঞ্জিয়ের সঙ্গে বিধয়-সংযোগ হুযার পর যখন আমর! সেই জ্ঞানকে 
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বুদ্ধিতে জারূচ করাই, তখনই হৈতযোধ এসে থাকে । বিষয্াহতৃতিয় সময় 
ধদি দ্ৈতযোধ থাকত, তবে জেয় জ্ঞাত! থেকে সম্পূর্ণ খবতস্ন্ধপে এবং জ্ঞাতাও 
জেয় থেকে স্বতক্্রূপে অবস্থান করতে পারত। 

প্র। গামপ্তন্তপূর্ণ চরিত্রগঠনের প্রন্ক উপায় কি? 

উ। ধাদের চন্রিত্র সেইভাবে গঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গ করাই এক 
সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 

প্র। বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখ! কর্তব্য ? 

উ। বেদই একমাত্ৰ প্রমাঁণ--অবশ্ত বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী 
সেগুলি বো-শববাচ্য নছে। অন্তান্ত শান ঘখ। পুরাপাদি--ততটুকু গ্রাহ, 
যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে-কোন স্থানে যে-কোন 
ধর্মভাবের আবিভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়। বুঝতে হবে। 

প্র। এই যে সত্য অ্রেতাদ্বাপর কলি-_চারিযুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, 
ইহা কি কোনরূপ ফ্যোতিষশান্ত্রের গণনালম্মত অথবা কাল্পনিক মাত্র ? 

উ। বেদে তো এইরূপ চতুযুগের কোন উল্লেখ নেই, এই! পৌরাণিক 
যুগের ইচ্ছামত কল্পানামাত্র। 

প্র। শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না যে” 
কোন শব্দের দ্বারা যে-কোন ভাব বোঝাতে পারা যায়? মাহ্য কি ইচ্ছামত 
যে-কোন শবে যে-কোন ভাৰ জুড়ে দিয়েছে? 

উ। বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠতে পারে, স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। 
বোধ হয় যেন, শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই স্ব 
যে নিত্য, তাই বা কেমন ক'রে বলা যায়? দেখ না, একটা ভাব বোবাতে 
বিভিন্ন ভাষায় কত রকম বিভিন্ন শব রয়েছে । কোনরূপ সুক্ধম সম্বন্ধ খাকতে 
পারে, যা আমরা এখনও ধরতে পারছি না। ৪ 

প্র। ভারতের কার্ধগ্রণালী কি ধরনের হওয়া উচিত? 

উ। প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা 
যাতে সবল হয়, তেমন শিক্ষা দিতে হবে। এই রকম বারো জন পুঙ্ষষপিংহ 
জগৎ অয় করবে, কিন্ত লক্ষ লক্ষ তেড়াঁর পালের ধার] ত! হবে ন1। দ্বিতীয়তঃ 
যত বড়ই ছোক না কেন, কোন ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত নয়। 
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প্র। রামকৃষ্ণ মিশন ভাতের পুনরুখামকার্দে কোন্‌ অংশ গ্রহণ করবে? 

উ। এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান লোক যেদ্বিয়ে সমগ্র জগৎকে 
আধ্যাত্মিকতার বন্তায় প্লাধিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়েও উন্নতি 
হ'তে থাকবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অত্যায় হবে, 
শৃত্রজাঁতি আর থাকৱে না। তার! যে-দব কাজ এখন করছে, সে-সব 
যন্ত্রের দ্বারা হবে। ভারতের বর্তমান অভাব--ক্ষত্রিয়শক্তি । 

প্র। মাহযের জন্মাস্তরে কি পশ্বাদি নীচযোনি হওয়। সম্ভব ? 

উ! খুব সম্ভব । পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। খর্দি লোকে পশুর 
মতে| কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে। 

প্র। মাধ আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝতে পারছি না। 
ক্রযবিকাঁশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার 
কিরূপে পপ্তযোনিতে জন্মাবে ? 

উ। কেন, পণ্ড থেকে যদি মানুষ হ'তে পারে, মানুষ থেকে পণ্ড হবে না 
কেন? একট! সতাই তো বাস্তবিক আছে-_মূলে তে। সবই এক । 

প্র। কুগুলিনী বলিয়া! বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থলদেহের মধ্যে 
আছে কি? 

উ। শ্রীরামকূঞ্দেব বলতেন, যোগীর1 যাঁকে পদ্ম বলেন, বাস্তবিক ত! 
মানবের দেহে নেই । যোগাভ্যাসের দ্বার! এগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে । 

প্র। মৃতিপৃজার দ্বার কি মুক্তি লাভ হ'তে পারে? 

উ। মুতিপৃজার হার! সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হ'তে পায়ে না--তবে মৃত্তি 
মুক্তিলাভের গৌণ ক্যঁরণস্বক্ূপ, এ পথের সহায়ক । মুতিপূজার নিন্দ! করা 
উচিত নয়, কারণ অনেকের পক্ষে মুতি অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্তু মনকে 
্রস্তত ক'রে দেয়--ও অদ্বৈতজ্ঞান-লাঁভেই মানব মুক্ত হ'তে পারে। 

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত ? 


উ। ত্যাগ। ~ 
প্রধ আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম তার দায়স্বরূপ ভারতে খোর অবনতি 
জানয়ন করেছিল--এটি কি ক'রে হ'ল? 


উ। বৌদ্ধের প্রত্যেক তরিতবাসীকে লম্্াসী বা সর্যাদিনলী করবার 
চেষ্টা করেছিল। সকলে তে] আর তা হ'তে পারে না। এইভাবে বেসে 
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ভিস্ছু হওয়াতে তাদের তেতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কষে আসতে লাগলে।। 
আয় এক কারণ-ধর্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্বর আঁচার-ব্যবহারের 
অন্ুকরণ। এ-সব জায়গায় ধর্মগ্রচার করতে গিয়ে তাদের তেতন্ন ওদের দূষিত 
সব আচারগুলি ঢুকল। তায়! শেষে ভারতে সেগুলি চালিয়ে দিলে । 

প্র। মায়া কি অনাদি অনন্ত ! 

উ। সমষ্টিভাবে ধরলে অনাদি অনস্ভ বটে, ৰ্যষ্টিতাবে কিন্ত সান । 

প্র। মায়া! কি? 

উ। বস্ত প্ৰকৃতপক্ষে একটি মাঁজ আছে--তাঁকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই 
অভিহিত কর না কেন। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি ছেড়ে আর একটিকে ভাবা 
শুধু কঠিন নয়, অনস্ভব। এটাই মায়া বা অজান। 


প্র। মুক্তিকি? 
উ। মুক্তি অর্থে পূণ স্বাধীনড/-৩ভালমন্ধ উভয়ের বন্ধন থেকেই যুক্ত 
হওয়া । লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকবঞ শিকল,। শীয়ামকফদেব 


বলতেন-_পায়ে একটা বাট! ছুটলে সেই কাট] তুলতে আর. একট] কাটায় 
প্রয়োজন হয় । কাট! উঠে গেলে দুটো কাটাই ফেলে দেওয়া হয । এইরূপ 
সংপ্রবৃত্তির ছারা অসতপ্রবৃতিগুলিকে দমন করতে হবে, তারপর কিন্ত 
সংগ্রবৃত্তি গুলিকে পর্যন্ত জয় করতে হবে। 

প্র। ভগবৎকপ! ছাড়া কি মুক্তিলাভ হ'তে পারে? 

উ। মুক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। মুক্তি আমাদের ভেতর 
আগে থেকেই রয়েছে। 

প্র। আমাদের মধ্যে যাকে ‘আমনি’ বলা যায়, তা যে দেছাদি থেকে 
উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি? 

উ। অনায্বায় মতে! 'আমি'ও দেহমনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 
‘আনি’র অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি । 

প্র। প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা যায়? 

উ। প্ররুত জ্ঞানী তিনিই, ধার হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিগ্কমান আর ঘিনি 
সর্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ব সাক্ষাৎ করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি 
জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে অতেদ ভাবে উপলব্ধি ক'রে অন্তরে প্রকৃত জান- 
সম্পর হয়েছেন এবং সকলকেই ভালবাদেন, সকলের জন্ত যার পাণ 
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কাদে। জান ও ভক্তির মধ্যে যে একটির পক্ষপাতী এবং অপরটিত্ব বিরোধী, 
সে জানীও নয়, ভক্তও নয়--চোর, ঠক । 

গ্র। ঈশ্বরের মেষ! করবার কি দরকার ? 

উ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, ভবে তাঁকে সেবা করবার 
যথেষ্ট কারণ পাঁবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে স্মরণ । যদি 
ঈশ্ববের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাকে 
স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে। 

গ্র। মায়াবাদ কি অছৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা ? 

উ। নাঁ-একই। মায়াবাদ ব্যতীত অধৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব 
নয়। 

প্র। ঈশ্বর অমস্ত ; তিনি মাম্যরূপ ধরে এতটুকু হন কি ক'রে? 

উ। সত্য বটে ঈশ্বর অনস্ত, কিন্তু তোমরা যেভাবে অনস্ত মনে ক'রছ 
অনন্ত মানে তা নয়। তোমরা অনস্ত বলতে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়মতা। মনে 
ক'রে গুলিয়ে ফেলছ। ভগবান্‌ মাজষন্ূপ ধরতে পারেন না বলতে তোমরা 
বুঝছ-_-একট1 খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্মী পদার্থকে এতটুকু করতে পারা যায় না 
কিন্তু ঈশ্বর ও-হিসাবে অনস্ত নন--ভীর অনস্তত্ব চৈতন্যের অনস্তত্ব। স্থতরাং 
তিনি মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করলেও তাঁর স্বরূপের কোন হানি 
ছয় ন!। 

প্র। কেছ কেছ্‌ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্ধে অধিকার 
হবে; আবার কেহ কেহ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করা উচিত। এই ছুটি 
বিভিন্ন মতের সামপরন্ত কিরূপে হ'তে পারে ? 

উ। তোষর! ছুটি বিভির জিনিসে গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে 
মানবজাতির সেবা বা ধর্মপ্রচাঁরকার্ধ। প্রকৃত প্রচারে অবপ্ত সিন্ধ পুরুষ ছাড়া 
আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু দেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু 
তা নয়, যতক্ষণ পর্ধস্ত আমর] অপরের সেব! নিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অপরকে 
সেবা করতে বাধ্য। 
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প্র। আপনি বলেন, সবই মৃঙ্গলের জন্ত ; কিন্ত দেখিতে পাই, জগতে 
অমঙ্গল দুঃখ কষ্ট চতুর্দিকে পরিব্যাধ রহিয়াছে। আপনার এ মতের সঙ্গে 
এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের আপনি কিভাবে সামঞ্জন্ত করিবেন ? 

উ। হর্দি প্রথমে আপনি অমঙ্গলের অস্তিত্ব গ্রমাথ করিতে পারেন, তবেই 
আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পাঁরি। কিন্ত বৈদাস্তিক ধর্ম অমঙগ্গলের অস্তিত্বই 
স্বীকার করে না। সুখের সহিত অসংযুক্ত অনস্ত ছুঃখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য 
প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা খায়। কিন্ত যদি সাময়িক ছুঃখকষ্ট হৃদয়ের 
কোমলত ও মহত্ব বিধান করিয়। মাম্ষকে অনস্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া 
দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বল! চলে না--বরং উহ্াকেই পরম মঙ্গল 
বলিতে পার! যায়। আমর! কোন জিনিসকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ 
না আমরা অনস্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দীড়ায়, তাহার অনুসন্ধান করি । 

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। মানবঙঞ্জাতি ক্রমোন্নতির 
পথে চলিয়াছে, কিন্ত সকলেই একরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। 
সেইজন্য দেখা যায়, পাখিব জীবনে কেহ কেহ অন্তান্ত ব্যক্তি অপেক্ষ। মহত্তর ও 
পবিত্রতর | প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার বর্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে 
নিজেকে উন্নত করিবার সুযোগ বিষ্কমান। আমরা নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, 
আমর! আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা হুর্বল করিতে পারি না, 
কিন্ত উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনত! আমাদের আছে। 

প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই 
কল্পনা নছে? 

উ। আমার মতে বাহ জগতের অবশ্যই একটা সতা আঁছে--আমাদের 
মনের চিন্তার বাহিরেও উছার একট] অন্ডিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চেতন্তের 
ক্রমবিকাশকপ মহান্‌ বিধানের বশবর্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রদর হুইতেছে। 
এই চৈতন্তের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্‌, জড়ের ক্রমবিকাশ 
চৈতক্তের বিকাশপ্রণালীর প্রতীক'শ্বরূপ, কিন্ত এ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে 
পারে না। আমরা বর্তমান পাথিব পারিপার্িক অবস্থায় বন্ধ থাকায় এখনও 


৪৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অখণ্ড ব্যক্তিত্ব-পদবী লাভ করিতে পারি নাই। যে-অবস্থায় আমাদের 
অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমর! উপযুক্ত বন্তরূপে পরিণত হুই, 
যতদিন না আমরা সেই উচ্চতর অবস্থ। লাভ করি, ততদিন প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাভ 
কৰিতে পানিব না। 

প্র। যীগ্তগ্রীষ্টের নিকট একটি জন্নান্ধ শিশুকে আনিয়া তাঁহাকে নিজ্ঞাসা 
করা হইয়াছিল : শিশুটি নিজের কোন পাপবশতঃ অথব! তাঁহার পিতামাতার 
পাপের জস্ত অন্ধ হইয়া জশ্মিক়াছে?--আপনি এই সমস্যারকিরূপ মীমাংসা করেন? 
- উ। এ সমস্যার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন তো দেখা 
যাইতেছে নাঃ তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস--শিপ্তটিয় এই অদ্ধত। তাহার পূর্বজন্ম- 
কৃত কোন কার্ধের ফলম্বরূপ। আমার মতে এইরূপ সমস্তাগুলি কেবল পুর্বজন্ম 
স্বীকার করিলেই ব্যাথা! করা! যাইতে পারে। 

প্র। আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থ! প্রাপ্ত হয়? 

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দেশ-কাঁল আপনার মধ্যেই 
বর্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, 
আমর] ইহলোকে ব। পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহ্ত্বর 
করিব, ততই আময়া সেই ভগবানের সমীপবর্তা হইব, ধিন হয় আধ্যাত্মিক 
সৌন্দর্য ও অনস্থ আনন্দের ক্রেন্মস্থরুগ । 
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প্র। বেদান্ত কি মুসলমান ধর্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল? 

উ। বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারঙা মুসলমান ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর্ম অন্তান্ত দেশের মুসলমান ধর্ম 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস । কেবল যখন মুসলমানেরা অপর দেশ হুটতে 
আসিয়। তাহাদের ভারতীয় স্বধর্মীদের নিকট বলিতে খাঁকে যে, তাহার! কেমন 


প্রঙ্গোতর ৪৯৬ 


করিয়া! বিধর্মীদের সহিত মিলিয়। মিলিয়া! রহিয়াছে, তখনই অশিক্ষিত গোঁড়া 
মুমলমানের দল উত্তেজিত হুইয়া দাঙ্গা হাজাঁয করিয়া থাকে । 

প্র। বেদান্ত কি জাতিভেদ দ্বীকার করেন? 

উ। জাতিতেদ বৈদাস্তিক ধর্মের বিরোধী । জাতিতেদ একটি সামাজিক 
প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্ষের] উহা তাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিতেদের বিষ্ণন্ধে প্রচার 
করিয়াছেন, কিন্ত ঘতই এরূপ প্রচার হুইয়াছে, ততই জাতিতেদের নিগড় 
দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিডেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
মাত্র। উহ! বংশপরম্পরাগত ব্যবপাক্মী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (7:56 
Guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইওরোপের সহিত বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাতিয়াছে। 

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি? 

উ। বেদের একটি বিশেষত্ব এই যে, যত শান্রগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র 
বেদই বার বার বলিয়াছেন--বেোকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ 
বলেন, উহা! কেবল অজ্ঞ শিশু-মনের জন্য লিখিত । পরিণত অবস্থায় বেদের গণ্ডি 
ছাড়াইয়া যাইতে হুইবে। 

প্র। আপনার মতে-_ প্রত্যেক জীবাত্ম! কি নিত্য সত্য ? 

উ। জীবসত্ত কতকগুলি সংস্কার বা বুদ্ধির সমটিস্বরূপ, আর এই 
বুদ্ধিসমূছের প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন ছইতেছে। সুতরাং উহা কখন অনস্ত- 
কালের জন্ত সত্য হইতে পারে না। এই মায়িক জগতপ্রপঞ্চের 'মধোই উহার 
সত্যত1। জীবাত্ম। চিন্তা ও স্বতির লম্টি--উহা! কিরূপে নিত্য সত্য হইতে 
পারে? 

গ্র। বৌদ্ধধর্ম ভারতে লোপ পাইল কেন? , 

উ। বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পায় নাই। উহা! কেবল একটি 
বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্যান্ত 
কারণেও অনেক জীবহৃত্য। হইত, আর লোকে প্রচুর মম্ভপান ও মাংস ভোজন 
করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মন্তপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় 
লোপ পাইয়াছে। 


৪৪৪ স্থবামীনীর বনী ও রচন। 
8 


[ আমেরিকার হার্ডফোর্ডে 'আঝা। ঈখর ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার শেষে শ্রোত্বৃন্দ 
কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হইল । ] 


শ্রোত্বৃন্দের মধ্য জনৈক ব্যক্তি বলিলেন--যঢ়ি খরীষ্টীয় ধর্ষোপদেষ্টাগণ 
লোককে নযর়কাগ্নির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাহাদের কথা 
মানিবেনা। 

উ। তাই যদি হয় তো না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়! 
ধর্মকর্ম করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্মই হয় ন|। লোককে তাহার 
আস্রী প্রকৃতির কথ! কিছু না বলিয়। তাহার ভিতরে যে দেবভাব অস্তনিছিত 
রহিয়াছে, তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল। 

প্র। প্রভু ( ষীশুগ্রী্ট) “ম্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে"__-এ কথা কি অর্থে 
বলিয়াছিলেন ? 

উ। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে । য়াছদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বলিয়া একটি 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হুইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না। 

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমর! পূর্বে পশু ছিলাম, এখন মানব 
হইয়াছি? 

উ। আমার বিশ্বান, ক্রমবিকাঁশের নিয়মাঙ্ছসারে উচ্চতর প্রাশিসমূহ 
নিয্নতর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে । 

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, যাঁছার পূর্বজন্মের কথ মনে 
আছে? 

উ। আমার এমন কয়েক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ধাহার। আমাকে 
বলিয়াছেন, তাহাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। তাহারা এমন এক 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হইয়াছে। 

প্র। আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন? 

উ। খ্ৰীষ্ট ঈশ্বরাবতার ছিলেন লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে 
নাই। যাহা তাহার! ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহ! একটা ছায়ামাত্র, 

মরীচিকাত্বরূপ একটা ভ্রাস্তিমাত্র। | 


প্রশ্নোত্তর ৪৯৫ 


প্র। ঘদি তিনি এরূপ একট! ছায়াঁশয়ীর নির্মাণ করিতে পাঁরিতেন, 
তাহ! হইলে তাহাই কি সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নছে? 

উ। আমি অলৌকিক ঘটনাঁসমৃহকে সত্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিশ্ন বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিশ্তগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত 
অলৌকিক ক্রিয়াকারী এক ব্যক্তির কথা বনিয়াছিল। এ ব্যক্তি স্পর্শ ন! করিয়া 
খুব উচ্চস্থান হইতে একটি পাত্র লইয়! আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই 
পাত্রটি দ্রেখাইবামাত্র তিনি তাহা! লইয়া প1 দিয়! চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, 
আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতে 
নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্বমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে 
হুইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জানালোকের বিষয়, আত্মতত্ব, 
আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন--আর এ আত্মজ্যোতির আলোকে 
অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা । অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের 
প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সন্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। 

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীগু শৈলোপদেশ (Sermon on the 
Mount) দিয়াছিলেন ? 

উ। যীশু শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহ! আমি বিশ্বাস করি। কিন্ত 
এ বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও 
তাহাই করিতে হয়; আর আমি ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের 
উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না। তবে এ শৈলোপদেশকে 
আমাদের জীবনের পথগ্রার্শকন্ধপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের 
সস্ভাবন। নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণগ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা 
লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ গ্রষ্টের পাঁচ শত 
বংসর পূর্বে উপদেশ দিয়! গরিয়াছেন। তাহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্বাদ 
পূর্ণ। কখনও তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি একটি অভিশাঁপ-বাণী উচ্চারিত 
হয় নাই। তাহার জীবনে কাছারও অগ্ডুত-অনুধ্যানের কথা শুনা যায় না। 
জরথুষ্ট ব| কংফুছের মুখ হইতেও কখন অভিশাপ-বাণী নির্গত হয় নাই। 


৪৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


[ ক্রকলিন সভার পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত ] 


প্র। আত্মার পুনর্দেহধারণ-সংক্ধীয় হিন্দু মতযাদটি কিরূপ ? 

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (Conservation of 
Energy 00 Matter) মত ধে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই 
ভিত্তির উপর স্থাপিত । এই মতবাদ আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই 
প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকের! সৃষ্টি বিশ্বাস করিতেন 
না। ‘হৃষ্ট’ বলিলে বুঝায়-_“কিছু ন!’ হইতে ‘কিছু’ হুওয়|া। ইছ| অসম্ভব । 
যেমন কালের আদি নাই, তেমনি সষ্টরও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন 
দুইটি রেখার মতে|--উহাদের আদি নাই, অস্ত নাই--উহার! নিত্য পৃথক্‌ । 
হাতি সম্বন্ধে আমাদের মত এই £ উহু ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্য- 
দ্বেশীয়গণকে ভারত হুইতে একটি বিষয় শিখিতে হুইবে- পরধর্ম-সহিষুুতা। 
কোন ধর্মই মন্দ নহে, কারণ সকল ধর্মেরই সারভাগ একই প্রকার । 

গ্র। ভারতের মেয়ের তত উন্নত নহেন কেন? 

উ। বিভিন্ন যুগে যে সব অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, 
প্রধানতঃ তাঁহার জন্তই ভারুতমছিল! অঙ্ুন্নত। কতকট1 ভারতবাসীর 
নিজেরও দোষ। 

এক সময় আমেরিকায় ত্বামীজীকে বল! হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম কখনও 
অন্যধর্ধাবলন্বীকে নিজধর্মে আনয়ন করে না, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন £ 
যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণ! করিবার জন্ত বুদ্ধের বিশেষ এক বাণী ছিল, 
আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণ। করিবার একটি বাণী আছে। 

প্র। আপনি কি এদেশে ( আমেরিকায় ) হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ 
অনুষ্ঠানাদদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন ? 

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ব প্রচার করিতেছি। 

প্র। আপনার কি মনে হুয় না, যদি নরকের তয় লোকের মন হইতে 
অপসারিত কর! হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে শাদন করা যাইবে না? 

উ। না) বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হায়ে প্রেষ ও আশার 
সঞ্চার হইলে সে ঢের ভাল হইবে। 


তথ্য পঞ্জী 


তথ্যপঞ্জী 
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 


্রন্থ-পরিচয় : ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 
ব্যক্তি-পরিচনয়ন : ৭ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য । 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


৫ 


| 


৫ 


১৫ 
৯৫ 


১ প্রথমবার বিলাত হইতে'-_স্বামীজী বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃঃ 
১৫ই জান্থআরি কলম্বোয়, ২৬শে জামুআরি ভারতের মাটিতে 
( রামনাদে ) প্রথম পদার্পণ করেন এবং মাজ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের 
পর ১৬ই ফেব্রআরি কলিকাতা পৌছান। 

১৭ শ্রীরামরুষ্ণ-স্তো্র £ শিল্ত-রচিত 'ত্রীরামকষ্ণাস্স্তবমালা, পুস্তিকার 
১৮৯৫ খৃঃ ফেব্রআরি মাসে রচিত প্রথম স্তোত্র। 

৫ মিরর £ [10191274100 ইংরেজী দৈনিক) ১৮৬১ খৃঃ কেশব সেন 
কর্তৃক প্রথম গ্রকাশিত। মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক । 
পরে নরেন্দ্রনাথ লেন ইছার সম্পাদক হুন । ‘মিরর’ প্রথমে পাক্ষিক 
পত্র ছিল, পরে উহ! সাপ্চাহিকে পরিণত হয় এবং ১৮৭১ খৃঃ হইতে 
উহ! দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। স্বামীজী বিদেশে থাকাকালে তাহার 
সম্বন্ধে সংবাদ ওঁ পত্রিকায় প্রায় প্রকাশিত হইত । 

১০ কর্ষবাদ : হিন্দুশাস্্রমতে পূর্বজন্মের কর্মফল ইহুজীবনের এবং এই 
জীবনের কর্মফল ভবিষ্যৎ জীবনের স্থখদুঃখ নিয়গ্রিত করে। 

২৭ চতুঃসাঁধন £ ১। নিত্যানিত্যবস্তবিবেক (কোন্টি সত্য, কোন্টি 
অসত্য-_-এই বিচার); ২। ইছামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহলৌকিক ও 
ত্বর্গা্দির ফলভোগে অনাসক্তি ) ; ৩। শমদমাধি ষট্‌ সম্পত্তি (বহিরস্তর 
ইন্জিয়-মংযম প্রভৃতি )) ৪। মুমুক্ষুত্ব (মুক্তি পাইবার ইচ্ছা )। 

১৬ হুছিড্রলিক ব্রিজ--হুগলি নদী ও বাগবাজার খালের সংঘোগস্থলে 
রেলওয়ে ব্রিজ। সেই সময়ে এ সেতুটি সম্ভবত জল-শক্তিতে চালিত 
হইত, এখন উহা! মোটর-চালিত। 

১৪ “করতলামলকবৎ*-_হস্তস্থিত আমলকীর মতো স্পষ্ট, সম্পূর্ণ আতে 

২২ গীতগোবিন্দ-জয়দেব £ প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে বর্তমান বীর 


৫০০ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


১৭ ৬ 


২১ ১৭ 


এট 


২৩ 


২৫ ১১ 


জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরবর্তী কেন্মুবিছ বা কেন্দুলি-নিবাদী 
সংস্কৃত কবি জয়দেব। তিনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সমদামন্িক । 
তাহার রুষলীলাবিষয়ক কাব্য গীতগোধিন্দম' পরবর্তী কালের 
রাধাকষ্লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেংণা যোগাইয়াছে। 

‘এই তে ইতিহান বলছে’--ব্ৰহ্ম, ইন্দো-চীন, ইন্দেনেশিয়। প্রভৃতি 
দেশে হিন্দুগণ উপনিবেশ ও সায্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সুবর্ণঞ্বীপে শৈলেন্দ্ররাজগণ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতকে বিরাট সাম্নাজ্য 
হাপন করেন। মালয় উপদ্বীপ এবং সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ( যব, বলী, 
সুমাত্ৰা, বনিও প্রভৃতি ) দ্বীপে ইহ! বিস্তৃত ছিল। খৃ্্টাব্দের দ্বিতীয় 
ব! তৃতীয় শতকে আনাম (4295) দেশে একটি হিন্দুরাজয 
সাশিত হুয়। তাহার রাজধানী ছিল চম্পা। খেমর দেশে 
(কান্বোভিয়ার ) কৌণ্ডিন্ত নামে এক ব্রাহ্মণ রাজ্য স্থাপন করেন, 
উহা উত্তর কালে কম্বৃজ নামে বিখ্যাত । এই-লকল দেশে সভ্যতার 
আলোক ভারতীয় ওঁপনিবেশিক ও রাজগণই আনিয়াছিলেন। 
যবদ্ধীপে বরবুদধুর (BarabUudur ), কান্বোডিয়ায় আংকোর ভাট 
(28051 Vat), বন্মদেশে পাগান (189£917) নামক স্থানে 
‘আনন্দ’ মন্দির প্রভৃতি এখনও তাঁহাদের সভ্যতা ও শিল্পকলায় 
উৎকর্ষের সাক্ষারপে বর্তমান। 

“্দাকারকারিত'-_-ইঠ্টের ত্বরূপতা-প্রাপ্ডি, যাহার বিষয় চিন্তা কর! 
যায়--তাহারই মতো হইয়। ঘাওয়া। 

‘কাল ১৮৯৭ (1) পুরাতন পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, ইহা 
১৮১৭ ন! ছইয়া ১৮৯৮ হইবে। এই পরিচ্ছেদে বণিত পূর্ণগ্রাস 
সুর্গ্রহণ ১৮৪ খৃঃ ২২ জামু মারি মধ্যাহ্নের পর হুইয়াছিল। 

“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ হ্বয়ভূ;-কঠোপনিষদ ২১১) ইন্জিয়গুলকে 
বহির্মখী করিয়া শ্রঃা যেন আমাদিগকে হিংসা করিয়াছেন; ইন্দরিয়- 
গুলিকে অস্তর্ূখী করিলে তবে হন্তরাত্মাহ দর্শন হয়। 


২৬ ২৯ ‘যং যং লোকং ষনস। সংবিভাতি”--মুণ্ডক উপ নিষদ্‌, ২১৯ 


২৮ ৭ 


দুইটি ইংরেছ মহিল/মদেস সেভিয়ার ও মিস মুলার 1 


৩২ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৬ 


৩৪ 


তথ্যপঞ্ষী ৫৬১ 


৮ 'লোকসংগ্রছের জন্য লোকমকলকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মে 


প্রবর্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ষ হইতে রক্ষা করার নাম 
“লোকসংগ্রহ* | দ্রষ্টব্য গীতা, ৩২০, শাংকর ভান্ত। 


২৮ শিয়া-হুন্নিতে লাঠালাঠি'--শিয়াগণ আলি ও আলির সম্ভানগণকে 


০ 


AY 


be 


হুদ্রত মহন্মদের উত্তরাধিকারী এবং খলিফা বণিয়া! মানেন। স্থ্ীরা 
মনে করেন, ষিনি নির্বাচিত হইবেন তিনিই খলিফা হইবেন ; তাহার! 
আলি ও তাহার সন্তানদের খলিফ! বলিয়! ক্বীকার করেন না। এই 
লইয়াই বিরোধ এবং কারবালার হত্যাকাণ্ডে ইহার মর্মান্তিক 
পরিণতি । মহরম পর্ব তাহাই বাধিক অনুষ্ঠান । 

জেন্দাবেত্তা £ (20770-485555 ) জরথৃষ্-প্রবত্িত পারসীকদের 
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ । ইহার প্রথম অংশ প্রাচীন আবেস্তান ভাষায় ও 
শেষ অংশ জেন্দ বা পহলবী ভাষায় লিখিত। শুভ ও অশুভ--এই 
ছুই শক্তির নিয়ত সংগ্রামই এই ধর্মমতের প্রধান তত্ব। 

কর্নওয়ালিশ গ্রীটের ব্রাহ্ম সমাজ+-_উত্তর কলিকাতার “সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজ” । ছাত্রাবস্থায় ‘নৱেন্দ্রনাথ’ এখানকার সাস্য ছিলেন। 
'মহাঁকালী পাঠশালার স্থাঁপযিত্রী তপস্বিনী মাতা” গঙ্জাবাঈ, মহা 
রাষ্ট্রদেশীয়া৷ বিদুষী মছিলা, রাঁজবংশীয়া কন্ঠা--ঝাসীরানীর পার্শ্বে 
থাকিয়া যুদ্ধ করেন, পরে নেপালে কিছুকাল তপন্য। করিয়। 
কলিকাতায় আঁসেন। দেশে ধর্মভাবহীন ও হিন্দুপর্মবিরোধী 
শিক্ষা দেখিয়া! ১৮৯৩ খৃঃ বালিকাদের জন্য বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিষ্ভালয়টি এখন কৈলাস বস্থ ( পু্ণতন স্থকিয়া ) শ্রী অবস্থিত । 
গাগী £ বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত ব্রন্থাবার্দনী, বচকু, খবির কন্তা ; 
খনা--জ্যোতিবিৎ নারী, বিক্রমাদিত্য সভার জ্যোতিষশাস্্-বেত! 
মিহিরের পত্ী বলিয়া প্রনিদ্ধ; লীলাবভী--গণিতশান্ত্রে অশেষ 
পারদ ধিনী, ভাস্বরঁচার্ধের কন্ঠ! বলিয়। কথিত। 

সান বা সায়নাচাধ £ বেদের ভাষ্যকার, দাঞ্ষিণাত্যের চোলবংশীয় 
বস্তা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি বলিয়া খ্যাত-_ইহার অপর নাম 
বিভ্াারণ্য মুনি । 


৫০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 

৩৯ ৩ ম্যাক্সমূলর-এর মুদ্রিত বছসংখ্যায় সম্পূর্ণ খখেদ"--প্রাচ্তত্বাবিদ্‌ ও 
ভারতীয় ধর্মের অনুরাগী এই জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদিত ‘খথেদ’ 
( Sacred Books of the East Seties) আজ পর্ধস্ত নির্ভর- 
যোগ্য সংস্করণ । 

৭ ‘East India Company*-‘নগদ দিয়েছিল’-বহুশবমলাধ্য প্রাচীন 
বৈদিক পু'থির পাঠোদ্ধার এবং তাহার প্রকাশনার জন্ত ভারতের 
তৎকালীন শাসন-কর্তৃপক্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এশিয়াটিক 
মোসাইটির মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। 

২৬ “মৃকান্বাদনবৎ্__নারদতক্তিনুত্র ৭৫২। বোবা ব্যক্তি যেরূপ কোন 
রসযুক্ত বস্ত আন্বাদ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেও মুখে কিছু 
ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ ব্রক্ষতত্বের হ্বাদ--অনির্বচনীয় 
আনন্দ লাভ করিলেও সিদ্ধ সাধক মুখে কিছু বলিতে পারেন ন1। 

৪৬ ১৬ 'মুক্তিঃ করফলায়তে'_বিবেকচুড়ামণি, ১৮৫। মোক্ষ করতলস্থ 
ফলবৎ স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ সাধক সর্বদ1 অনুভব করেন, তিনি 
সর্বপ্রকার বন্ধনবিহীন, নিত্য মুক্ত । 

৯ পরমপুরুতার্থ £ পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুরর্গ--ধর্ম অর্থ কাম ও 
মোক্ষকে ‘পুরুষার্থ’ বলে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে পুরুষের ( মানুষ 
বা সাধকের ) চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য মৌক্ষকে ‘পরম পুরুষার্থ' 
বল! হইয়াছে । 

৫৬ ১২ গোভিল গৃহস্থ ঃ গোভিল-কত স্থতিগ্রন্থ-_গৃহস্থের ধর্মকর্ম- 

বিবাহার্দি-বিষয়ক । 

৬২ ১৪ ‘ন্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন'--১৮৯৭ খৃঃ, 
২০ জুন ম্বামীজী ছিতীয়বার পাশ্চাত্য অভিমুখে মাত্রা করেন, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সঙ্গে যান। 

৬৪ ৮ ‘নর ও নারায়ণ নামে*_শ্রীমস্তীগবতে উক্ত শ্রীভগবানের অবতার দুই 
খষি, ইহার! জগৎকল্যাণে বারিকা শ্রমে তপন্যা করেন । 

৬৫ ২৭ “ছুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অর্ভমও'--কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
প্রাক্কালে শ্রী সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলে ছুর্ধোধন তাহাকে 


[= 
রকি 


সক 
AY 


তথ্যপঞ্জী tao 


পৃষ্ঠ! পঙ্ক্তি 
বন্দী করিতে উদ্ভত ছন । ভগবান তখন তাহাকে বিশ্বরপ রন 
করান। ছুর্ধোধন মনে করেন, উহা ভেলকি। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে 
শরীক শরীরে বিশ্বূপ দর্শন করিয়া অর্জন তদগতচিত্তে স্তব 
করিয়াছিলেন ।--€ গীতা, ১১শ অধ্যায় )। 

৬৯ ১৭ ছছুঃখিনী ব্রাঙ্ষণী-কোলে'_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত মীরামকফের 
জন্মতিথি-সন্বদ্বীয় সঙ্গীত। 

৭১ ৫ “নীলাম্বরবাবুত্ বাগানে'--বেলুড়ে বর্তমান মঠবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পূর্বে (১৮৯৮ খৃঃ ১৩ ফেব্ৰুমারি হইতে ) বেলুড়ে নীলাম্বর- 
মুখোপাধ্যায়ের গন্ধাতীরস্থ বাগাববাড়ি ভাড়া লওয়! হয়। নীলাদ্বর 
বাৰু কাশ্মীরের দেওয়ান (1) ছিলেন। বাড়িটি বেলুড় মঠের 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

৭৩ ৭ “কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছ দুয়ারে'--কমলাকান্ত- 
বিরচিত মাতৃসঙ্গীত 'আপনাতে আপনি থেকে! মন’-_এই গানের 
শেষ চরণ। নাছ বা নাচছুয়ার-_-সদর দরজ।। 

৭৫ ২২ ‘পঞ্চম পুরুষার্থ' £ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_এই চারিটি পুরুষার্থ ; 
তক্তিশাস্্-মতে পঞ্চম পুক্রযার্থ প্রেম বা পূর্ণ নির্ভরত]। 

৭৫ ২৫ ‘ঠাকুরের সেই গোহত্যা পাপের গল্প'- বাগানের ফুলগাছ নষ্ট করায় 
জনৈক ব্ৰাহ্মণ একটি গরু হত্যা করে । গোহ্ত্যার পাপ তাহাকে স্পর্শ 
করিতে আসিলে ব্রাহ্মণ বলে, “হন্তের অধিপতি দেবত। ইন্ত্রকে গিক্কা 
ধর।” সব কথা শুনিয়া ইন্দ্র ব্রান্ষণকে পরীক্ষ। করিতে আদিলেন, 
বাগানটির খুব সুখ্যাতি করিয়া! জিজ্ঞাস করিলেন, “বাগান কে 
করিয়াছে? ব্রাহ্মণ জানাইল, “আমি করিয়াছি।' ‘গরু কে 
মারিয়াছে ?- জিজ্ঞাস! করায় ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাঁপাইবার 
চেষ্টা করে। ইন্দ্র বলেন, যে বাগান করিয়াছে, সেই গরু মারিয়াছে। 
অর্থাৎ কর্তৃত্ববোধ থাকা! পর্যন্ত সতত ও অণ্ভ ছুই কাজেরই দায়িত 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

৮২ ২৩ জীবদ্মুক্ত অবস্থা: শরীর থাকাকালেই মুক্ত অবস্থা-লাভেয় নাম 
'জীবনুক্ধি’। শরীর ত্যাগের পর যে মুক্তি, তাহা ‘বিদেহ মুক্তি। 


৫৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পৃষ্ঠ পঙ্ক্তি 

৮৩ ১৩ ‘মজলেো| আমার মনভ্রমর! কালীপদ-নীলকমলে'--রচয়িতা সাধক 
কমলাকান্ত । 

৮৪ ১ গুরুগোধিন্দ ২ গুরুগোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু । তাঁহার সময়ে 
শিখগণ মহাপরাক্রান্ত জাতিরূপে গঠিত হইয়াছিল। অষ্টব্য এই 
গ্রস্থাবলীর ৫ম খণ্ডে--পৃঃ ২৬৭ 

৮৭ ১৫ 'মাদ্রাজে যখন মন্মথবাবুর বাড়ীতে ছিলাম'--পরিব্রাজক অবস্থায় 
১৮৯২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল 
মন্সথনাথ ভট্টাচার্য শ্বামীজীকে পণ্ডতিচেরি হইতে মাদ্রাজে লইয়! 
আসেন। ১৮৯৩ খৃঃ ১০ই ফেব্রুমারি পর্যন্ত স্বামীজী মাত্রাজে 
অবস্থান করেন। 

৮৮ ১৭ “কাকতালীয়ের ন্তায়-_ন্ায়শান্ত্রের প্রনিদ্ধ দৃষ্টাস্ত। গাছে কাকটি 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তালটি পড়িল, লোকের ধারণ] হুইল, গাছে 
কাকটি বলাই বুঝি তাল পড়িবার কারণ ; বাস্তবিক তাহ! নহে। 

৯৩ ১৬ ‘হিন্দুধৰ্ম কি? ব'লে একটা বাঙলায় লিখতুম’--‘হিন্দুধৰ্ম ও 
ভীয়ামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ ‘ভাববার কথ!’ পুস্তকে সন্গিবেশিত। দ্রঃ এই 
গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ৩ 

৯৭ ৯ অষ্টাধ্যাযী পাঁণিনি £ ব্যাকরণের পাণিনিস্থত্র আট অধ্যায়ে বিভক্ত । 
মহষি পতগ্রলি-রুত ইহার ভাষ্য 'মহাভান্ত' নামে পরিচিত। 

১০* ৪ “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ’ £ বেদাস্তুত্র, ৪181২২ ১ মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তি 
( সংসারে পুনর্জন্ম ) হয় না। 

১০১ ১৪ পঞ্চদশীকায় £ *পঞ্চদশী' শ্রমদ্‌ ভারতীতীর্থ মুনীশ্বর বিরচিত। “তত্ব- 
বিবেক’, 'ভূতবিবেক”, 'পঞ্চকোববিবেক” ‘দ্বৈত বিবেক’, ‘হাকাব্য- 
বিবেক’ প্রভৃতি ‘পঞ্চদশ’ পণ্চ্ছেদে বণিত বেদাস্তের বিশিষ্ট 
প্রকরণ গ্রন্থ। দ্বামীজীর উদ্ধৃতিটি পঞ্চকোষবিবেক-এর ৪*-সংখ্যক 
শ্লোক । 

১১৯ ২৬ 'গল্জাতের হাতে পড়ে'---রোমক সায্রাজ্যের ধ্বংসের অন্তত কারণ 
গল্-প্রড়ৃতি বর্বর জাতিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ । গলের] কেন্টজাতির 
সমগোত্রীয়) কালক্রমে তাহারা ফ্রান্সে বদবাস করিতে থাকে। 


তথ্যপঞ্জী €৫ 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


জুলিয়স সীজার তাহাদিগকে পরাজিত করেন ; কিন্ত তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার! আবার মাথ! তুলিতে সমর্থ হন্। 


১১৯ ১৩ ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ : চার্লন্‌ রবার্ট ডারুইনের ‘Origin of 


Specie>' গ্রন্থে বণিত ক্রমধিকাশবা'দে ( Theory of Evolution ) 
নিয়স্তরের প্র।ণী হইতে উচ্চন্তরেয় প্রাণীতে ক্রম-পরিণতির কথা 
আলোচিত হইয়াছে। 


১৩০ ২৭ সিয়াপাযসয্নাপুভয়াত্মিক! নো*_বিবেকচুড়ামণি, ১১৩। মায়া সৎ 


৯১৯৩১ 


১৩৪ 
১৪১ 


১৫২ 


১৫৬ 


৯ 


৬ 


অসৎ ব। উভয় ভাব-মিশ্রিত অন্ত কোন পদাৰ্থও নছে। ইহাকে 
‘অনির্বচনীয়বাদ’ বলে। 


৮ ‘ঠাকুরের সেই মুচি-মুটের গল্প'__গল্পটি ‘কথামৃতে’ আছে। এক 


ব্রাহ্মণ তাহার মোট বহিবার জন্তু একজনকে সঙ্গে লন। তিনি 
জানিতেন না, এ ব্যক্তি মুচি। কিছুদূর গিয়া তাঁহার কোন 
অনাচার লক্ষ্য করিয়! ব্রাহ্মণ বলিলেন ‘তুই মুচি নাকি রে!' তখন 
সেই মুটে বলিল, ‘ঠাকুর মশাই, তবে আমি চললাম ।’ ব্রাদ্ধণ 
বলিলেন, ‘কি হু'ল রে? সেই মুটে-রূপী মুচি বলিল, “আমায় যে 
চিনে ফেলেছেন!” 


১৪ ‘ক গত্তং কেন বা নীতং’--বিবেকচুডামণি, ৪৯১. 
১ ‘ন (মুক্তিঃ) পিধ্যতি ব্রহ্মশতান্বরেহপি'-_বিবেকচুড়ামণশি, ৬ 
৪ ‘ন ধনেন ন চেজ্ায়। ত্যাগেনৈকে”-কৈবল্যোপনিষদ্‌, ৩ 
২৩ ‘আহারগ্ুদ্ধী সত্বশুদ্ধি: সব্বশুদ্ধে। এব! স্থতি, স্থৃতিলস্কে সর্বগ্ন্থীনাং 


বিপ্রমোক্ষঃ|--ছান্দোগ্য উপ.১ ৭২৬২ ; নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ। 


১৪ “বৈদিক কল্প, গৃহ ও ভৌতকথআ' _করস্থজঃ (১) গৃহস্থ স্বতি- 


অবলম্বনে গৃহস্থদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম; (২) শ্রোতস্ুত্র-_বেদের কর্ম- 
কাগুবিষ,য় নির্ধারণ। 


১৫ রখুনন্দনের শাসন- আধুনিক বঙ্গদেশে প্রচলিত যুক্তি্বারা প্রতিষ্ঠিত 


বিধিব্যবন্থ।। মিতাক্ষরার শাদন--বাঙগা! ব্যতীত ভারতের অপর 
প্রদেশে প্রচলিত স্বতির শান । 
মছুস্বতির শাদন-_“মহুসংহিতা'ই আর্ধসংস্কারের বিধিব্যবস্থার মুল গ্রন্থ । 


৫০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 

১৬* ১৩ ‘গিরি গণেশ আমার শগুভকারী’-_-দাশরথি রায়-রচিত আগমনী 
গান। 

১৬৬ .৬ নড়ালের রায় বাবু-যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার। এখন 
কাশীপুরে ইহাদের বসবাস। 


১৭৩ ৫ “পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাব+--উদ্বোধন' পত্রিকা বাঙল! 
১৩০৫, ১ল! মাঘ প্রথমে পাক্ষিক পত্রিক! হিসাবে প্রকাশিত হয়। 
১০ম বর্ষ ১৩১৪, মাঘ হইতে ইহ! মাসিক পত্রিকারূগে প্রকাশিত 
হইতেছে। 

১৭৩ ১০ “পত্রের প্রস্তাবনা,__শ্বামীজী লিখিত ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার প্রস্তাবন! 
‘বর্তমান সমস্যা $ ভ্রঃ-_এই গ্রস্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৯। 

১৭৯ ১৩ শ্তদ্ধাদ্বৈতবাদ : এখানে আচার্ধশংকরের অহৈতবাদই বুঝিতে হইবে । 

১৮০ ৬ “আব্রহ্মস্তত্ব পর্ষস্ত' রক্ষা হইতে তৃণ পর্বস্ত, অর্থাৎ বিশ্বজগতের 
চরাঁচর সব কিছু। 

১৮০ ২৬ ‘এখনি খাল কেটে জল আনতে”__অনাবৃষ্টিকালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাষীর 
খাল কাটিয়। জমিতে জল আনার গল্পটি শীরামকষ্ণদেব বলিতেন। 

১৮১ ২১ “মনটাকে মারতে হবে'--মনের বহিমুধী বৃত্তিকে প্রশমিত করিতে 
হইবে। উত্তরাখণ্ডের পাধুদদের মধ্যে প্রচলিত সুক্তি : মনকো। 
মারো, তনকো জারো। 

১৮৩ ৫ ‘স্তিমিত সলিলরাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম--নিবিকল্প সমাধির অবস্থা, 
স্থির সাগরের তরঙ্গ-রহিত অবস্থার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
বিবেকচুড়ামণি, ৪১৭ 

১৮৫ ২১ “বিনিহস্ত্যপদ্গ্রহাৎ- আত্মজানহীন ব্যক্তি অসত্যবস্ত গ্রহণ করিয়া 
বিনষ্ট হয় ।--বিবেকচূড়ামণি, ৪ 

১৮৭ ৮ প্যারিস প্রদর্শনী’--দ্রঃ এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ৪৭। 

১৯২ ৯ “পরমধন সে পরশমণি কমলাকান্তের গান “আপনাতে আপনি 
থেকে! মন'-এর ৩য় পঙক্কি। 

১৯৪ ৭ ঢাকার মোহিনীবাবুর বাঁড়িতে--ঢাকার জমিদার যোহিনীমোহুন 
দাসের বাড়িতে স্বামীজীর থাকিবার ব্যবস্থা হর । 


তথখ্যপঞ্জণ ৫৬৭ 


পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


১৯৪ ২৪ 


“হস আী'--ঢাকার হরপ্রস্ন মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী। 


১৯৫ ১৩ কটন সাহেব £ ভারতহিতৈষী স্তর হেনরী কটন তৎকালে আসামের 
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চীফ কমিশনার ছিলেন । 

শঙ্করদেবের নাম’__আসামে ভক্তি-আন্দোলনের পুরোধা শ্রীশঙ্কর- 
দেব ব। “হঙ্করদেব*, শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক | 

“বৌদ্বযুগেই স্বীমঠ’-_বোদ্ধযুগেই প্রথম শ্রীমঠ স্থাপিত হ্য়; শি 
আনন্দের অম্বরোধে ভগবান বুদ্ধ অন্থমতি দেন। তাহার পালন- 
কত্ত মাতৃ-ঘম। মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্ীমঠের প্রথম অধ্যক্ষা হন। 
‘যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেল! হয়েছে_মিলেষ সেভিয়ার, 
মিসেস ওলি বুল, মিস নোবল প্রভৃতি স্বামীজীর কাজে সহায়ত! 
করিবার জন্য ভারতবর্ষে আলিয়াছিলেন। 

এজি. সি. কেমন নৃতন ছন্দে*-শ্রীরামকষের পরম ভক্ত ও নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্বামীজী তীছাঁকে তাহার ইংরেজী নামের 
আছ্ক্ষর অনুযায়ী 3. ০. বলিয়া ডাকিতেন ) -অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
নৃতন রূপে তাহার নাটকে ব্যবহার করেন। এই নৃতন ছন্দ ‘গৈরিশ 
ছন্দ’ নামে পরিচিত । 

শ্রীরামকষ্ণম্তবমালা : শ্বামীজী-রচিত শ্রীরামরুষের আরাত্রিক স্তোত্র_ 
"তং হ্রীং খতং ত্বমচলে!” ইত্যাদি । ভ্র:-৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৫৩ 
‘ঠাকুরের কথা৷ সাপচলা, আর সাপের দ্বিরভাব_-একই সাপ, 
যেমন কখন চলে, আবার কখনও নিষ্রিয় হুইয়! কুণ্ডলী পাকাইয়া 
পড়িয়া থাকে, সেইরূপ একই ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণরূপে প্রতিভাত 
হন। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাহাকে ঈশ্বর 
বা সগুণ অন্ধ বলা হয়। যখন তিনি এ-সবের উর্ধে শুদ্বস্বরূপে 
অবস্থিত, তখন তাহাকে নিগুণ ব্রহ্ম বল! হয়। 


২২৩ ১ ‘এক শ্রেণীর বেদাস্তবাঁদীদের এরূপ মত আছে'--ব্যষ্টিগত মুক্তি যথার্থ 


২২৫ ১৩ 


মুক্তি নয়, সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি বৈদাস্তিক অগ্রয়দীক্ষিতের মত। 
‘রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতন্ব'-_ প্রচলিত স্বতিগ্রন্থ ; তিথিতত্ব প্রায়শ্চিত 
প্রভৃতি ক্রিয্নাকাগ্ড আঁলোঁচিত। 
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স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
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স্তবমাল! ( ১ম সংস্করণ) পুস্তিকার অইম স্তব গরীযনামকৃষ্ণজন্মলীলা- 
স্ৰোত্ম্‌ । 

‘আমি কিছুদিন গাজীপুরে পাওহাগী বাবার সঙ্গ করি’--দ্রঃ 
পত্রাবলীতে এ প্রসঙ্গ, এবং *ম খণ্ডে ‘পৎছাগী বাবা!’ প্রবন্ধ । 


স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে 


‘নদীতীরে বেলুড়ের কুটীর’--মঠের জমিতে পূর্ব হইতেই কয়েকটি 
বাড়ি হিল, তাঁহার একটিতে মিসেন বুল বাস করিতেন। স্বামীজী 
ও অন্তান্য সয্্যাসীর! তখন অল্পদুরে দক্ষিণে গঙ্গাতীরে নীলাদ্বর 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানে থাকিতেন। 

স্বামীজীর অষ্টবর্ধব্যাপী ভ্রমণের’ শরীরামকফের তিরোভাঁবের পর 
১৮৮৬ খুঃ অগস্ট হইতে ১৮৪৩ খৃঃ ৩১ যে আমেরিকা! যাত্রা পর্যন্ত 
কয়েক বংসর ত্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। 

‘আমাদের তিনজন--মিল ম্যাকলাউভ ( জয়া), মিসেস বুল 
( ধীরামাতা ) ও মার্গারেট ( নিবেদিত! )। 

একজনকে ক্রক্ষচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন”-_মিস্‌ মার্গারেট নোবল ; 
১৮৯৮ খৃঃ ২৫শে মার্চ তা'রখে দীক্ষাগ্রহণের পর তার নাম হয় 
‘ভগিনী নিবেদিত) । ২ 

‘দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকাধা-'শিবজ্ঞানে জীবলেবা এবং জগতের 
হিত হুইবে এইরূপ কার্য ॥ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার ছার! 
্বামীজী এই মহৎকার্ধের সুচন! করিয়া গিয়াছেন। 

‘তখনকার রাজনীতিক গগন.."একটা ঝড়ের স্থচনা'- প্লেগ 
প্রতিরোধের জন্তু ব্রিটিশ সৈনিক নিয়োগ এবং তাহাদের কাধকলাপের 
ফলে দেশে আতঙ্কের কৃতি হয়। পুনার প্লেগ কমিশনার মিঃ র্যা 
(Rand) ও অপর একজন মিঃ আয়ার্ম্ট (1.0. Ayer:t ) 
দামোদর চাপেকর নামক এক দেশপ্রেমিক তরুণের হন্তে নিহত হয়। 


২৬৮ ২২ ‘মহামানী দেখ! দিয়েছিল এবং জনসাধারণকে সাহল দিবার জন 
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ব্যবস্থাও চলিতেছি্ন'--১৮৯৮ খুঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারী দূর 
করিবার জন্ত স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার জনসেবামূলক প্রচেষ্টা 
জনপাধায়ণের মন হইতে আংক্ক দূর করিয়াছিল। 

‘একটি বড় দল'_-দাঞ্জিলিং হইতে ফি রয়! ১১ই মে ১৮৯৮ ্বামীঘী 
কয়েকজন গুরুত্রাত1 এবং মিসেস ওলি বুল, মিস্‌ ম্যাকলাউড ও 
নিবেদিতাঁপহ আলমোড়! যাত্রা করেন। সঙ্গে কপিকাতাস্থব আমেরিকান 
কনদাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসনও ছিলেন। দ্রষ্টব্য 
স্বামী শ্রন্থানন্দ প্রণীত ‘অতীতের স্বতি’--পৃঃ ১০৫। 

‘ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে’ লেতিয়ার দম্পতি সেই সময় 
আলমোড়ায় লালা বন্রীশার বাগান-বাঁড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। 
হামীজীও স্বাহ্যলাভের জন্ত এঁস্থানে কিছুদিন ছিলেন। 

‘দীক্ষিত! এক ইংরেজ মহিল।,_ ভগিনী নিবেদিতাই একমাত্র দক্ষিতা 
ইংরেজ মহিলা । অপর দুইজন মিসেস বুল ও মিস্‌ ম্যাকলাউড ছিলেন 
আমেরিকান। 

ম্যাটলিনি ( ১৮০৫-৭২ ) : উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইতালীয় 
চিন্তাবীর জোপেফ ম্যাটমিনির আবির্ভাব হয়। ফরাসী লেখকগণের 
রচনাবলী ও রোমের অতীত ইত্িহাল তাহার মনে স্বাধীনতাম্পৃছা 
উদ্দ'ধ্ত করে। ছাঁত্রাবন্থাতেই তিনি একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগ 
দেন এবং অস্রীয় সাম্রাজ্যের অধীনত! হইতে ইতালিকে উদ্ধার 
করিবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। 

'সাধুবেশে বর্ধব্যাপী ভ্রমণ'_শিবাজী ও তৎপুত্র শাহজী কৌশলে 
ফলের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়। আগ্রা হইতে পলায়ন করেন, 
সাধুনেশে বহুতীর্থ ভ্রমণ কণিয়। ১৬৬৬ খৃঃ শেষভাগে গৃহ পৌছান। 
ছাগশিশুর জন্য প্রাণ দিতে উদ্ধত"-_বুদ্ধদেবের জীবনের একটি বিশেষ 
ঘটন1, অতঃপর বিদ্বিসার তার রাজ্যে পশুবপি বন্ধ কগিয়া দেন। 
গিরশচন্দ্র ঠাহার এবুদ্ধচ রত' নাটকে এট ফুটাইয়। তুপিয়াছেন। 


২৭৫ ৩ ‘রূপসী অন্বপালী'--বৈশালীর বারধনিত1। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশালীতে 


আলিলে তাহার অন্তান্ত ভক্তদের সহিত অন্বপালী তাছাকে দর্শন 


৫ ১০. 
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করিতে আসে এবং তাহার পতিতা-জীবনের ইতিছাস ব্যক্ত করিয়! 
তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে অভয় দিয়া নব 
জীবনের পথ প্রদর্শন করেন। 

পারস্তের বাব-পন্থিগণ (89150) £ ১৮৪৪-৪৫ খুঃ মির্জা আলি 
মুহন্মম নামক এক পঞ্চবিংশতিবর্ধীয় যুবক এক নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার মতাবলঘ্িগণ বাবপন্থী (898১15:) নামে পরিচিত । 
তাহার] হজরত মহন্মদকে ভগবানের আদিষ্ট ব্যক্তি ও কোরানকে 
ভগবানের বাণী বলিয়। স্বীকার করিলেও কোরান যে ভগবানের 
শেষ বাণী, তাহা মানে না। ১৮৫০ খৃঃ পারসীক সরকার তাঁহাকে 
সর্বসমক্ষে গুলি করিয়া নিহত করে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
মতাবলঘ্িগণ “আজালি' (85811) এবং বহাই (39191) এই দুই দলে 
বিভক্ত হয়। বহাঁইগণ পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতবর্ষে ধর্মগ্রচার, 
করে। এখনও এ-নব স্থানে বহু বাঁবপস্থী আছে। 

‘এই ছুই ব্যক্তি এবং প্রারামকষ্--'জন্মিয়াছেন'_ বাঁজ। রামমোহন 
রায় হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর 
জেলার বীরনিংহ গ্রামে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলি জেলার কামারপুকুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনটি গ্রাম আরামবাগ অঞ্চলে কয়েক 
মাইলের মধ্যে অবস্থিত । 

ডেভিড হেয়ার £ ১৭৭৫ খুঃ স্কটল্যাণ্ডে হেয়ারের জন্ম হয়। ১৮০০ খৃঃ 
ঘড়ির ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আমেন। ১৮২০ খুঃ ঘড়ির ব্যবসা 
বিক্রয় করিয়া দিয়! সম্পূর্ণরূপে লোকহিতব্রতে আ্মোৎসর্গ করেন । 
তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক ও অদ্বিতীয় ছাত্রদরদী । 
পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাগুবাসী হেহ্িগাছেব'--জেনারেল এসেমন্লিজ 
কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যক্ষ Rev. ৬৬. [7990০ সাহ্বের নিকট 
নরেন্জ্নাথ দর্শনশাঘ্ অধ্যয়ন করেন! তাঁছার নিকট তিনি শোনেন 
সমাধি অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষাদেবের 
নিকটে যাইতে হইবে । 


২৮৪ ৩ বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পর়াকাষ্ঠা'--হিন্দীতে হ্রদাশ, 


তথ্যপঞ্জী ৫১১ 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


১৮৭ ১০ 


২৮৭ ১৭ 


২৮৮ ৮ 


২৮৮ ১৯ 


২৮৮ ১৩ 


মীরাবাঈ প্রভৃতির ভজন, দাক্ষিণাত্যে আলোগ্লারদের তক্তিমূলক 
গান, এবং বাঙলায় বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী একযোগে ঈশ্বরগ্রীতি 
এবং সাছিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। 

“কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা'_-১৮৮৮ খৃঃ ভীর্থপধটনকালে কাশীর 
ছুর্গীধাড়ির নিকট একদল বানর স্বামীজীকে তাড়া করে। এক বৃদ্ধ 
সম্যাসীর নির্দেশে শ্বামীজী ঘুরিয়া দীড়াইলে বানরগুলি পলায়ন 
করে। এইখানেই স্বামীজী শিক্ষালাভ করেন : 'Face the brute’ 
-__পশ্শক্তির সম্মুখীন হও, পিছন ফিরিওন|। 

‘ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি'__ছিমালয়ের পাদদেশ তরাই অঞ্চল, যথার্থ 
জন্মভূমি কপিলাবাস্ত এখান হইতে বছদুরে। 

চন্দ্রপ্রপ্তের আবির্ভাব ঃ আঙ্গমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩২২ নন্দবংশের ধ্বংস 
সাধন করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুঞ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। 
পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে গ্রীক বিভাড়ন, সেকেন্দার সাহের 
(Alexander the Great) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলিউকাসের 
ভারতাক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া] সীমান্তের গ্রীক-বিজিত প্রদ্দেশগুলির 
পুনরধিকার এবং ভারতবর্ষে এক হৃদূর-প্রসারী সামাজ্য স্বাপন 
প্রভৃতির জন্য চন্দ্রগুধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

‘যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হুইয়াছিলেন_ গ্রীকবীর 
সেকেন্দর সাছের ভারত-অভিযান যে একেবারেই সহজসাধ্য হয় 
নাই, পরস্ত পদে পদে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, এতিহানিকগণ তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন। গ্রীক এতিহাসিক-বণিত “পোঁরাস” (60105) অর্থাৎ 
পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক ক্ষৃত্র রাজ্যের অধিপতি 
ছিলেন। সেকেন্দর সাহের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধ ও শৌর্ষবীর্ধের 
পরিচয় স্থৃবিদিত। 

গান্ধার ভাস্কর্য : তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ ও আফগানিস্থানের প্রাচীন 
স্থানগুলিতে এই ভাস্কধ্রে নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধমূত্তি ও 
বৌদ্বযুগের স্থাঁপত্যসমূহ ইহার অস্ত্গত। গান্ধার ভাস্কর্যের 
কলাকৌশল গ্রীক-শিল্প হইতে গৃহীত বলিয়া ইহাকে ইন্দোগ্রীক 


৫১২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


২৯৬ ১৮ 


২৯৭ ৩ 


২৪৮ ২৪ 


৬০০ ১০৬ 


৩৩৫ ২৩ 
৩০৭ ১৪ 


ভাস্বর বলা হয়। কুশানযুগে চীন, তুক'স্থান ও দূর প্রাচোর 
দেশগুলতে এই শিল্প ছড়াইয়। পডে। 

বীর চেঙগিক্গ খা ঃ মোঙ্গল সর্দার চেঙ্গজ খা ( ১:৬২-১২২৭ ) নিজের 
আত্মবিশ্বাস, কষ্টসহিফ্ণুত! ও সাহসের বলে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর 
হইতে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। মধা 
ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আক্রমণ করেন এবং দিল্লীতে 
ইলতুতমিসের রাদ্ত্বকালে পঞ্জাব পর্যন্ত আনিয়াছিলেন। চীন! 
ভাষায় ॥en৪-522 শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ'। বাল্যকালে 
তাহার নাম ছিল তেমুচিন। 

‘প্রবন্ধ ভারত’ মায়াবতীতে নবপুতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থানান্তরিত 
মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ‘প্রণুন্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক 
রাজম্‌ আয়ারের মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খৃঃ জুন মাসে। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের 
সাহায্যে আলমোড়া জেলায় মায়াবতী অঞ্চলে এক সাহেবের 
চা-বাগানের জাম ও গৃহ ক্রীত হইলে ১৮৯৪ খৃঃ মার্চ মাসে অদ্বৈত 
আশ্রম স্থাপিত হয়। তখন ম্বামীজ'র নির্দেশে মাদ্রাজ হইতে প্রবুদ্ধ 
ভারতের কাধালয় অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়। স্বামীজী তাহার 
শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ ও 'প্রবুদ্ধ 
ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক কগিয়। পাঠান । 

‘রামরূপ ধারণ করিয়। সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ 
তুলনীয় ২ 'তুচ্ছং ব্ৰহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ'। 

‘ভাহার এক শি্া+--এই শিশ্ত। নিঃসন্দেহে নিবেদিত! স্বয়ং, কারণ 
তিনিই একমাত্র আমেরিকাবালিনী নহেন। 

‘স্বনেমানের দিংহাদন -_তথখ্ত-ই স্থরেমন পর্বত । 

জাঠিনিয়ান (৪৮৩-৫৬৫ ) জাহিনিয়ান সবপ্রসদ্ধ প্রাচা রোমক 
সম্রাট ( Eastern Roman Emperor ); তাহার রাজত্বকাল 
৫২৮ হইতে ৫৬৫ খৃঃ । আইন মংস্কারকরূপে তিনি বিশেষ প্রলিন্ধ 
লাভত করিয়াছিন্নে। 


৩০৮ ৪ কার্ধকলাপ ও পত্জাবলী £ Acts of Apostles এবং Epistles of 


'ভথ্যপঞ্জী ৫১৫ 
পৃষ্ঠা! পঙ্ক্তি 
নামাহ্্যায়ী রাষ্ট্রগুর সুরেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, 
অধুনা ‘স্থরেজ্্রনাথ কলেজ’ নামে পরিচিত। 

৩৩৫ ২ বল্পভাচার্য সং্রদায়  শুদ্ধাহৈতবাদী, ইহারা মায়! স্বীকার করেন না। 

৩৩৬ ২০ ‘টমাস আ কেম্পিসের [mitation ০£ 010050দ্ঃ এই গ্রন্থাবলীর 
ষষ্ঠ খণ্ডে শ্বামীজীর অঙমুবাঁদ 'ঈশাম্দরণ? | 

৩৪৩ ১৪ গণেশের আলন'_মহাঁভারতের লিপিকাঁর গণেশের ভূমিক! লেখক 
গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ লিপিকারের আসন গ্রহণ করিলেন। 

৩৪৩ ২৬ “ডেলপার্ট ব্যায়াম'-কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে হাত-প। 
চালন! করিয়া ভারসাম্য ( ba12n০2 ) বজায় রাখিয়। শারীরিক 
ব্যায়াম, এ সময় কিছুদিন আলমবাঁজার মঠে খুব চলিয়াছিল। 
দ্রঃ স্থতিকথা” (স্বামী অখগ্ডানন্দ ) পৃঃ ২০২। 

৩৪৭ ১২ “দমটান। ইত্যাদি বই আর কিছু নয়" পুরক-কুম্তক-রেচক ইত্যাদি 
প্রাণায়ামের প্রাথমিক অভ্যাসকেই এখানে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 

৩৪৮ ২৬ ত্রগ্থান্তত্রের ভাষা £ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বলত, নিম্বার্ক; ভাস্কর, 
গ্রীক প্রভৃতি নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্রহ্মসুত্রের ভান্ত লিখিয়াছেন। 

৩৫২ ৯ শখিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বরাঁনগরে একটি বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা । 
১৮৯৫ খৃঃ প্রথমদিকে ভারতীয় বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে ক্রকলিন 
রমাবাঈ সার্কেলের সহিত স্বামীজীর মতভেদ হইলে স্বামীজী 
ক্রকলিনে ভারতীয় নারীদের বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং সংগৃহীত 
অর্থ শশিপদবাবুর বিধবাশ্রমে দান করেন। দ্রঃ স্বাতিকথা ( স্বামী 
অখগ্ডানন্দ ) পৃঃ ১৮৮। 

৩৫৫ ৯ ‘কলিকাতায় দুইটি মাত বক্তৃতা’'--প্রথম শ্বতৃতা৷ রাজা রাধাকাস্ত 
দেবের প্রাঙ্গণে অভিনন্দন-সভায়, দ্বিতীঙ্রটি স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত । 

৩৬৪ ২৩ [00116510190 ( উপযোগিতাবাদী ) £ বেস্থাম, মিল, হাৰ্বাট স্পেন্সার 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত ‘Utilita- 
tianism’-এর সমর্থক । ‘Greatest good for the greatest 
number’ অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের 
ব্যবস্থাই এই মতের লক্ষ্য । 


০০ এ এ এ. in 


৫১৬ ব্বামীজীর বাণী ও রচন!' 


পৃষ্ঠা পঙ্কতি 

৩৭৩ ২৪ ‘ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস’-_গোবিন্দদান শ্রীচৈতন্ত-পরধর্তী যুগের 
বৈষ্ণবতক্ত ও পদাবলীকার। তিনি শ্রীচৈতন্তের মহিমা ও রূপ 
কল্পনায় আদ্বাদ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যের 
সাক্ষাৎ দর্শন পান নাই বলিয়া অনেক পদের শেষে গোবিন্দদাস 
এই ধরনের আক্ষেপ করিয়াছেন । 

৩৮৪ ১৪ ‘৯৩টা মূল দ্রব্য (93 61500670)'- স্বামীজীর এই আলোচনার পর 
অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আরও কয়েকটি মূল দ্রব্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন । অবশ্য ইলেক্ট ন-তত্ব পরমাণু-তত্বের ধারণা 
আমূল পরিবতিত করিয়। দিয়াছে। 

৩৭০ ৮ ‘জুল ভানের Scientific novels'—Jules Verne, ( ১৮২৮- 
১৯০৫ )| ‘Five weeks in a Balloon’, ‘Journey to the 
Centre of the Earth’, ‘Round the World in Eighty 
Days’, ‘Three Thousand Leagues under the Sea’, প্রভৃতি 
বিজ্ঞানমূলক কল্পনাশ্রয়ী উপস্তাসের বিখ্যাত ফরাসী রচয়িতা। 

৩৭০ ৯ কার্লাইল (১৭৭৫-১৮৮১ ) : স্বটল্যাণ্ডের প্রতিভাশালী লেখক । 
Sartor Resartus : ১৮৩৩ খৃঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর তীব্র 
কটাক্ষপূর্ণ বং দার্শনিক ও নৈতিক আদর্শবাদের পক্ষে লিখিত গ্রন্থ । 

৩৮৫ ২৭ জন স্ট,য়ার্ট মিল ( ১৮০৬-৭৩ ) £ অর্থনীতি, ধর্ম, ন্তায়দর্শন, রাজনীতি 
ও সমাজতত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রণেত1 । ১৮৬৫ খঃ হইতে তিনি 
বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্ত হন । 

৩৮৮ ৪ “চার্বাকের দৃশ্ঠনত্য মত'- চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়। 
মনে করেন। তাহাদের মতে ‘ভম্মীভূতস্ত দেহস্ত পুমরাগমনং কুতঃ ?’ 

৪*২ ২২ ‘গৌরাঙ্গের পেট ভরায়'_-এখাঁনে গৌরাঙ্গ-শব্দের অর্থ শ্বেতকায় 
ইংরেজ । 

৪*৫ ২ “ঈশ্বর নিরাকার চেতন্তস্বরপ, গোপাল অতি স্থবোধ বালক’ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্ত 'বোধোদয়', 
‘বর্ণপরিচয়’ প্রভৃতি পুস্তক রচনা! করেন। এ-দকল পুস্তকে তিনি 
ঈশ্বর সন্থদ্ধে ধারণ! দেওয়ার জন্ত লিখিয়াছেন, ‘ঈশ্বর নিরাকার 


তথ্যপন্ধী ৫১৭ 
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চৈতন্তস্বর্ূপ’ ; স্থবোধ বালকের আদর্শ দ্বারাও বালকের! নিরীহ 
গোবেচারী হয়। এই ধরনের শিক্ষা ঘ্বার। বালকবালিকাদের প্রকৃত 
চরিত্র গঠিত হয় না--ইহাই স্বামীজীর অভিমত । 

৪১৩ ১৪ ‘দ্বিতীয়বার মাকিনে যাইবার উদ্ভোগ'__-৬২ পৃঃ তথ্যপ্জী রঃ 

৪২২ ৬ 'পাচভাবে সাধনের কথ!’--শাস্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর- এই 
পঞ্চভাবের সাধন । 

৪৩০ ২১ 'থেরাপুত £ বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়, 'স্থববিরপুত্রের’ অপভ্রংশ । 


কথোপকথন 


৪৩৭ ১৯ মহীশৃরের রাজা £ ১৮৯২ খৃঃ শেষভাগে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী 
মহীশুরের রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। 

৪৪০ ১৫ প্রাচ্যতত্বামুসন্ধান : ইওরোপীয় পণ্ডিতমহুলে প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে আলোচন! ‘Oriental research’ নামে পরিচিত । 

৪৫১ ২ ‘স্থান যুদ্ধে ভারতীয় সৈম্ত'--১৮৮২ খৃঃ ‘আরবিপাশার’ বিদ্রোহ দমন 
করিয়া ইংরেজগণ মিশরের প্রকৃত প্রভু ছন। কিন্ত সুদান প্রদেশে 
মাহদি আখ্যাঁধারী এক মুসলমান নেতা তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। 
তাহাকে দমন করিতে যাইয়! ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ডন নিহত হন। 
অবশেষে ১৮৯৮ খৃঃ কর্নেল কিচেনার ওমদারমানের যুদ্ধে মাহির সেনা- 
দলকে পরাভূত করিয়! স্থদানকে ইংরেজ শাননাধীন করে। এই যুদ্ধে 
ভারতীয়দের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়! ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হয়। 

৪৫৮ ১ মিণ্টন ও হোমর £ ‘Paradise Lost’, ‘Paradise Regained’ 
প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা ইংরেজ কবি মিণ্টন4 ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ 
এই ছুই প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য হোমর-রচিত। 

৪৬২ ২৪ নিউ টেস্টামেন্ট : বাইবেলের যে অংশ শ্রীষ্টশিত্ ঝা প্রেরিত পুরুষদের 
দ্বার! রচিত, তাহাই “নিউ টেস্টাষেণ্ট নামে পরিচিত। বাইবেলের 
প্রথমাংশ হিক্রভাষায় ; শেষের কিছু অংশ গ্রীকভাবায় রচিত । 

৪৫৪ ১৬ যাস্বের ‘নিরুক্ত’ : খাস্ক বৈদিক শবার্থবোধক শাস্্কার, নিরুক্ত নামে 
বেদান গ্রন্থের প্রণেতা । নিরুক্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান। 


৫১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা . 
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৪৬৫ ২৯ মধ্বাচার্ধ  হৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য । 

“৪৬৭ ১৯ কিগারগার্টেন বিদ্যালয় : জার্মান ভাষায় ‘কিণ্ডারগার্টেন’ শব্দের অর্থ 
“শিশুদের উদ্ভান (Garden of children ) | Fredrich 
Froebel (ফ্রেড়িক ফ্রবেল ) নামক জনৈক শিক্ষাবিদ ১৯শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে শিশুশিক্ষার এক নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কার কয়েন। 
চিত্বিনোদনকারী খেলনা, খেলা ও গান-বাজনার মধ্য দিয়! 
শিশুশিক্ষার এই পদ্ধতি “কিগারগার্টেন' নামে পরিচিত। . 

৪৭১ ২৯ ‘ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন’-- ১৮৪৭ খৃঃ পাশ্চাত্য 
হইতে ভারতে ফিরিবার সময় স্বামীজী আমেরিকায় স্বামী লারদানন্দকে 
ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দকে রাখিয়া আসেন। 

৪৭৪ ১৫ ‘সে এমন দেশ হুইতে আসিয়াছিল'--তৎকালীন পরাধীন দেশ 
আর়র্লগ্ডের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

৪৭৫ ৫ “মহাত্মা, “কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি'--খিওসফিস্টগণ 
‘মহাত্মা’ প্রভৃতিতে বিশ্বানী । 

৪৭৮ ১৮ ‘হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যক!'--স্বামীজী সেই সময় স্বাস্থালাভের 
জন্ত আলমোড়ায় লাল! বন্রীশার ‘টমসন হাউসে’ ছিলেন। 

৪৭৯ ৮ দয়ানন্দ লরদ্বতী £ আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। 

৪৮০ ২১ প্রধান প্রশ্নকতী-_জনকের সভায় এই গাগা ষাজ্ঞবন্ধের সহিত 
্রন্ধতত্ব আলোচন! করেন । বচরু, খধির কন্ত? বলিয়া তাহাকে 
বলা হইত বাঁচরুবী। 

৪৮১  “ফেরিত্তার মতে'_-পারসীক এতিহানিক ফেবরিস্তা কাম্পিক়ান 
সাগরের উপকূলন্থ আন্তাবাদ শহরে আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি ১৫৮৯ খৃঃ বিজাপুরে যান এবং দ্বিতীয় আদিল শাহ 
কর্তৃক ভারতের ইতিছাস-প্রণয়নে নিযুক্ত হুন। তাহার প্রণীত 
ভারত-ইতিহাঁন জেনারেল ত্রিগ্স্‌ কর্তৃক ‘History of the Rise 
of Mohometan Power in India’ নামে ইংরেজীতে অনুদিত 
হুইয়াছে। ১৬১১ খৃঃ বিজাপুরে ফেব্রিস্তার মৃত্যু হয়। 


নির্দেশিকা 


অধণ্ডানন্দ, শ্বামী--৮ৎ 
খঅচ্ছাবল--৩১৫ 
অতুলবাবু---৩৯৭ 
অনৃষ্টবাঁদ-_-৩৮৯ 
অছৈতবাদ-_-২৪৬) ২৭২, ৩৫৭) ৪৩৪, 
৪৫৫, ৪৭২, ৪৯৪ 
অধৈতবাঁদী---১৭৯ 
অহ্বৈতানন্দ, স্বামী--২৩৪, ৩৪৬ 
অধিকারিভেদ--৩০ 
অস্তবিবাহু--৪২০, ৪২৪ 
অন্ধকারযুগ--৪৪০) ৪৪৫ 
অন্নপত্র-- ১২৬ 
অপরোক্ষান্থভৃতি-_-৫৯, ১০১, ১৩৯ 
“অবাড্মনসৌগোচরম্ঠ-_৯৯ 
'অভিজানশকুস্তলস্ঠ-_€ 
অমরকোষ, ( পাঃ টীঃ )- ৩১০ 
অমরনাথ - ৮৯, ৩০২, ৩১৫-১৬, ৩১৮ 
“অর্ধনারীশ্বরত্তোত্রম্- ২৬৬ 
অর্ধীজ্দ--৩১১ 
অশোক-- ২৯৬ 
অষ্টাধ্যায়ী__পাণিণি রঃ 
অহল্যাবাঈ--৪৮১ 
অছং-ভাব--৫৮ 
অহিংসা--১৫* 
আইরিশম্যান--৪৭৪ 


আকবর--২৭৩, ৩২৬ ৪৩৯, 98৫ 
আগগ্রা--২৪০, ২৭২-৭৩ 
অধচার্য-”-৩৫১ 

আত্মজ্ঞান--৮৮, ১৯৭, ৪৩৬ 
আব্মতত্ব--৫ ৩) ৫৬ 


আত্মা--৫৯১ ৪৪১১ ৪৪৭ 

আধপুরুষ ১৪১ 

আঞ্তবাক---১৩৯ 

আবুসৈয়দ, আবুলচ- ৪৩৯ 

‘আমি’, আমিত্ব--৫৯ 

আমেরিক1--৪৭০-৭১ 

আর্ট--৪*৬ 

আর্ধগণ--২৮৮ 

আলমবাজার--১০১ ২৭, ২৪, ৩০, ৪৭, 
৫৫, ৭১, ৩৩১, ৩৪২ 

আলমোড়া ২৬১, ২৬৩, ২৭০ ২৭২, 
২৮৫, ৩৫৩ 

আলাসিঙ্গ। পেরুমল--৮৭) ৮৮, ৩৩৩, 
৩৪২ 

আলেকজান্দরিয়া--৩০৭ 

আলেকজেন্দার--৩৮১ 

আশ্রম-চতুষ্টয়--৫১ 

আহ্িমান-_৩১১ 


ইওরোপ--৪৭০) ৪৭২ 
২ 
ছইপ্তিয়ান মিরর'--৩৩১ ৩৫২ 


ইন্জর-বিরোচন-সংবাদ--(পাঃ টীঃ) ৭ 

ইসলাষাবাদ*-৩০৫১ ৩১২, ৩১৫) 
৩২০ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি--৪* 


ঈশা--১৪৬, ২৫১, ৩০৯ 
ীশানুসরণ'--৩৩৬ 
ঈশাহিধর্--৩০৬-০৮ 
ঈশ্বর-_কোঁটী ২৫০3 -লাভ ১৫ 


৫২০ 
উইলিয়ামস, মোনিয়ার_-৪৫৪ 
উতকামণ্ড_২৮০ 

উত্তর (রাম) চরিত-_-১৬২ 
উদ্বোধন--৯৪১ ১৭৩-৭৫, ৩৩১১ ৩৪৭ 
উপনয়ন-_-৫৬ 


উপনিষদ---২৫, ৩২, ৪৮, ৫১, ২৪৫, 
২৪৭, ৩০০১ 8৫৪; ঈশ ৫৮, 
৩৪০; কঠ ১৪, ৫৬, ৯৬, ১১৬, 
১৩২, ৩৪০-৪১; কেন ৩৪০; 
বৃহদারণ্যক ৫৯, ১১০, ২৯০১ ৩৪৫, 
৪৮০ ; মুণ্ডক ১৫, ১৩০, ১৮০, 
১৮২১ শ্বেতাশ্বতর ৩৪২ 

উপযোগবাদী-_-৩৬৪ 

উপায়, উদ্দেন্ট-_-২৬ 

উমা--২৬৭, ২৯৯) -মহেশ্বর ২৬৫ 


খখেদ---৪৩, ২৮৮১ -সায়নভাস্ত ৩৯ 
'খাষি' শব্দের অর্থ-৪০ 


“একমেবাদিতীয়ম্‌”--১৩৮ 
‘একে!’ ৪৫২ 
এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা-_-১৯২, 


২৩৯ 


€'কার--৪১, ৪২ 
ওয়াশিংটন--৪৪৬ 
‘ওয়েন্টমিনন্টার গেজেট'--৪৩৩ 
কংফুছে - ৪2৫ 
কটন- চীফ কমিশনার ১৯৫ 
কর্ম--১৬, ১৮৩, ২০৭, 
৩৮২; “বা ৪৬৪ 
কৰ্খযোগ--৮২, ১৬১-৬২, ৩৪৬, ৪১৫ 
কাম-কাঞ্চন--৬৭, ১৪১, ১৪৮, ৩৫৮ 
কানাখ্য!-__-১৯৫ 


৩৫৮-৫৯, 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কাপ্পেশ্টার, এডওয়ার্ড--৩৩৮ 

কার্লাইল--৩৭, 

কালিদাস «, ১৬, ৪৯৬ 

কালীঘাট-_-২২৭, ২৯৪ 

‘কালী দি মাদার’ (কবিতা )--১৮৯ 

কালীপুজা-_-২১৫-১৬ 

কাশীপুর বাগান--১০, ১১, ১৮, ৬৫১ 
৯৯, ১১১, ৩৩৪, ৩৯৩ 

কাশ্মশীর--৮৯, ২৬১, ২৬৩, ২৮২, ২৮৯, 
২৪৬, ৩০৩, ৩১৪, ৩১৯৬ 3 
-ইতিহাসের চারিটি ধর্মযুগ ৩০৫; 
উপত্যক। ২৯৩-৯৫ $ -এর মহা- 
রাজ! ৩২৩ 

কিডি-_-৩৩৩, ৩৪২ 

কীর্তন--৩৯৯, ৪২৯ 

‘কুমারসম্ভবম ২৯৯ 

কুলকুগডলিনী-_-২৪২-৪৩ 

রূপা1--৬৬১ ৬৭, ১৪৮, ২৩০১ ৪৮৯ 

(শ্রী)কফ--১৫, ১৬১ ১৪৫-৪৬, ১৮৫, 
২৭৪, ২৮৩, ৩০৮, ৩২৫, 
৩৩৪১ ৩৪৭-৪৮, ৪১৩-১৪, ৪২৪, 
৪৫৮-৫৯ 

কৃষ্ণকুমারী--৩২৬-২৭ 

(শ্রী )কফচৈতন্ত ৩৫৯ 

রুষ্লাল ব্রহ্মচারী__২২৬ 

কেশবচন্দ্র সেন--৪৫৪ 

কোরান-_-৩৮২ ; -পাঠ, ৩০৭ 

কোলাপুরের ছত্রপতি--৩৭৪ ; রানী, 
৩৬৯ 

ক্যাথলিক ধর্ম--৩০৭ 

ক্রমবিকাশবাদ--১১৯১ ৪৮৮, ৪৯৪ 

ক্রিশ্চান সায়েন্টিন্ট-_৪৩৪ 

ক্রিয়াকা্ত -ঈশাহি ও বৌদ্ধধর্মের 


৩৩৩ 


ক্রীট হ্বীপ--৩০৭) ৪৩৩ 


নির্দেশিকা! 


ক্ষত্রিয়--২৭২ 
ক্কীরভবানী--৯*, ২৪৯৭ 


খনা---৩৬, ৩৮ 

খাস্য-_ত্রিবিধ দোষ ১৫৩ 

খেতড়ির রাজা--২৬৯) ৩৭৪ 
খ্রীষ্ট_২৮৩, ৩০৭, ৪৫৮ ; “ধর্ম ৪৫৮ 


গঞঙ্গা-৭১. 

গঙ্জাধর--অথণডানন্দ স্বামী জ্রঃ 

গণতনস্ত্র-_৪৫৩ 

গাজীপুর-_২৩১ 

গান্ধার-ভাস্কর্য_২৮৮ 

গাগা--৩৬, ২০০, ২০৩ 

গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ--১১, ২৮, ৪৩-৪৬, 
৬১, ৬৭, ৬৮, ৭৯, ৮০১ ৮৩১ ১৫০, 
২৬৭, ৩৪৯৭, ৪১৩ 

গীতগোবিন্ব--+১৫১ ১৬, 

গীতা-_শ্রীমদ্ভগবদ্‌, ১৬, ৪৯, ৬৭, ১২৭, 
১৩৫, ১৮২, ১৮৫, ২০৬১ ২৪৫, 
২৪৮, ২৭৬, ২৮৪, ২৪৯, ৩০০, 
৩৪০, ৩৪৭-৪৮, ৩৭০, ৩৮২-৮৩ 
৪১৪-১৫, 8২৪ ; “তত্ব ৩৪৭ 

গুভউইন--১৪, ২৮০, ২৮৪, ৩৩৩, ৪৬৯ 

গুরু-_-৫৬, ৩৫৯, ৪৮৬ ;-ভক্তি ২৫, ৪৫ 


গুরুগোবিন্দ__৮৪, ৮৫ 
গৃহস্থত্ৰ ( গোতিল )--৫৬ 
গোঁরক্ষিণী সভা-৮ 
চতী--২০১ 
চতুষুগ--৪৮৭ 
চন্তগধ---২৮৮ 
চাতুর্বপ্য-বিভাগ--১৫৪ 


চাক্ষচন্্র মিত্র_-৩৩৬ 


চার্চ জব. ইংলও--৪৬৩ 

চার্বাক--৩৮৮ 

চিকাগো"_৬৩$ ধর্মমহাসভা ৩৩১, 
৩৬৪৪ ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৪৬১ ৪৬২ 

চীন ( দেশ )—8te 

চেগিজ খ--২৪৬ 

(গীত) চৈতন্তচরিতাম্বত--৬৭, ২৭৫ 

(প্র) চৈতন্তদেব-_ ১১২, ১৪৬, ২৫১-৫২ 
২৭৫, ৩২৪, ৩২৫, 8২৭-৪৮৫ 


‘চু চোবধকাব্য’_২১১ 
‘চুত্মার্গ’"__-৪৭২, ৪৭৬ 


জগদীশচন্দ্র বস্__৩৮৪ 

জগকাথক্ষেত্র'--১ ১৫) 
২৪৬ 

জন-_ষেপ্ট, ৩০৮ 

জনক- রাজা, ১৯৮; ৩০১, ৪৮০ 

জরথুষ্ট--৩১১, ৪৯৫ 

জয়দেব--১৫ 

জাতি--৪৪৯, -বিচার ৩৭৬; “বিভাগ 
8৬৪-৬৬ 

জাত্যন্তরপরিণাম--২১ 

জার্মানি--৪৭০ 

জাঙিনিয়ান--৩০৭ 

জাপান_ ৪০৬ ইহার বৌদ্ধধর্ম ৪৬, 

জাহাঙীর---৩১৫ 

জি. সি.--গিরিশচন্দ্র ঘোষ সঃ 


জগন্নাথদদেব 


জৈনগণ- -৪৩৯, ৪৪৭ 


৫২২ 


জ্ঞান--মুখ্য ও গৌণ ১৪২ 
জ্ঞানকর্মসমুচচয়__১৮৪, ২০৬ 
জ্ঞানযোগ__-৩৪৬ 


টডের ‘রাজস্থান’_-৩২৪ 

টমাস আ কেম্পিস--২৯৯, ৩৩৬. 
—-5৩০৯ 

টাইমস্‌” ৩৬২ 

টোৌল-_-৪ ০৩ , 

টেনিসন “প্রিল্সেস্ট__-৪৮, 

টথ’ ( পত্ৰিক! )--৪৭০ 


ডালহদ,--৩০২, ৩২৭ 
ডারুইন--১১৮ 

ডিকেন্স চার্ল স--৩৬৬ 
ডেলপার্ট ব্যায়াম-_-৩৪৩ 
ডেমমোনিন--৪৪৬ 


তখ্ৎ-ই-স্থলেমান ২৯৮ 
তত্ত্র--২০১, ৪১৮)-সাধনা, ৪১৭ 
তপস্বিনী মাতা--:৪-৩৬ 
তমোগুণ--১৪৯; ইহার লক্ষণ ১৫২ 
তাঁজমহল--২৭২ 
তানসেন--৩২৬ 

তুরীয় অবস্থা-_-৩২৪ 

“তুরীয় জান'__৪৫৭ 

তুরীয়ানন্দ, ত্বামী-_৫) ১৯, ৪২১ 
তুলসীদাস-_৯৫, ২২৪ 
তুষারলিঙ্গ__৩১৯ 


ত্যাগ--২৫,. ৪৭, ৪৯, ১৩৫, ২২৮, 
২৮২, ৩৫৮, ৪৮৮১ -বৈরাগ্য 
৫১ 

তর্ক--৪€ 


অিগুণাতীত, স্বামী__১৭৩--৭৫, ৩৩৩ 
ভ্রিপুটিতেদ-_+১৮২ 


গ্বামীভীর বাণী ও রচনা 


খিওজক্ষিক্যাল সোসাইটি--৪৩৪ 
থীব্স্‌, খিবেইভ-_-৩*৭ 

থেরা, থেরাপিউটি-__৩০৭-৮ 
থেরাপুত সম্প্রদায়--৪৩, 


দক্ষিণেশ্বর ( কালীবাড়ি ), ২৭, ১৩৮, 
১৬৮, ২৫১, ৩৩৭ 

দত, মাইকেল ম --২১১-১২ 

দধীচি-_-৫৬ নন 

দরিদ্রনারায়ণ সেবা--২৩৫ 

দাজিলিং-_৫৫, ২৬৮, ২৭৩ 

দ্ান্ভাব-_-২১৯ 

দুর্গাচরণ নাগ (মহাশয়) ৫, ৩১১ ৫০, 
৫৫, ৬৪, ৬৭, ১৪১-১৪২, ১৬৯, 
১৯৪, ১৯৬, ২৪৭, ২৪৯ 

দুভিক্ষ--১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৭৭ 

দেওতভোগ--১৪১ 

‘দেবতার ভর'-_-৮৫১ ৮৬ 

“দেবদেবীমুতির' পুজা-_২৬ 

দেশ--৪২৩১ ৪৫৭ $-কাল ১৩১ 
-কাল-নিমিত্ত ৬৬ ;-কাল-পাত্র- 
ভেদ ৩৭৭-৭৮ 

দেশাচার--১৪৪, ১৫৬ 

ছি —b০ 

দ্বৈতজ্ঞান_৩৮৬ 


ধর্ম ৩৫৮-৫৯, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৪৬৭ 

ধর্মঘট-_১০৮ 

ধর্মপাঁল---৩৯৭-৯৮ 

ধর্মব্যাধ--৪৮২ 

ধ্যান-_ ২৫, ১৮২ $-ধারণ। ৬২, ৬৬ 
ঞপদ-_-৩৯৯ 


নচিকেতা---৫৬, ১৪৪, ২১৭) ৩৪০-৪১ 
নবগোপাল ঘোষ--৬৯, ৭৯ 


নির্দেশিকা 


নন ওয়ে "-২৭৩ 

নরক---৪৯৬ 

নরেন, নরেন্্র-্বাষীজী দ্রঃ 

নরেন্্রনাথ মিত্র_-৬২ 

নযেঞ্জনাথ মেন--৩৩২১ ৩৫২ 

নাইনটিম্থ সেঞ্চুরি’ ( পত্রিকা )--৪৫৪ 

নামকীর্তন-_-৪২৯ 

নামরূপ--১৩-৩১১ ১৭৯) 8৫৫ 

নারদীয়া তক্তি'-_২৫২ 

নিউ ইয়র্ক--৪৪৬ 

নিউ টেস্টামেপ্ট--৪৬২ 

নিত্যানন্দ, শ্বাী--৪৭, ১৬৭, ৩৪২ 

নিবেদিতা, তগিনী--১১৮, ১৩৬) ২৩২, 
২৬১, ২৬৩, ৩১৩, ৩২১ 

‘নিমাই-সম্যাস’ নাটক-_-২৬৭ 

নিমিত্ব---৪২৩, ৪৫৭ 

নিরঞ্জন, নিরগরনানন্দ স্বামী--২ ৯-৩১, 
২৩২-৩৩ 

«নিরুক্ত,__-8৫৪ 

নির্বাণ__বৌদ্ধ, ৪৫৭ 

নির্ভয়ানন্দ, স্বামী--৪৭, ১৬৭১ ২১৩, 
৩৫২ 

নীলাদ্বর বাবুর বাগান--৭১, ৭৭, ৩৯৭ 

‘নেতি নেতি”_২১ 

নেপল্স্--৩৭৭ 

নেপোলিয়ন-_-২৯৬ 

নৈনীতাল-_-২৬১১ ২৬৩) ২৬৯, ২৭৬ 

নোবল, মিল- নিবেদিত! দ্রঃ 

স্তাজারীন--৩০৯ 

স্তায়শান্--২৪৭ 


পওছারী বাবা _২৩১-৩২১ ২৮০-৮১ 
পঞ্চতরণী--৩১৭ 

পঞ্চদশী-_ ১০১ 

পঞ্চবটা-_-২৮ 


€২৩- 


পতগ্রনি--১২০) ৩৪৯ 

পরমপুক্রযার্থ--৬৭ 

পরশুরাম-- ৪১০ 

পরাভক্তি--৪৯ 

পল, সেপ্ট-- ৩০৮-০৯ 

পশুপতি বহর বাঁটা--৩৩৩ 

পাঁণিনি--৯৭ 

পাণ্ডেস্থান মন্দির-_-৩*৩) ৩০৫ 

পাঁতঞ্জল দর্শন--১২০ 

পাপ-- ৫৮১ ৩৬৭, ৪২২ 

‘পিকৃউইক্‌ পেপার্স'__৩৬৬ 

পুনর্জন্স--৪৮৮ ;-বাদ ৪৭২ 

পুনরুখান--৩০৯ 

পুরাণ--৫১, ৩৮২১ ৪৫৭-৫৮ 

পুরুষকার--৬৭, ১৪৮ 

পূৰ্বজ্ন্ম-_৪৫৪, ৪৪৯২ 

পূর্ববঙ্গ --৬৪, ১৯৩ 

পোর্ট সৈয়দ-_-৩০৭ 

পৌরোহিত্ত্য-_-৩০৭ 

প্রকাশানন্দ, স্বামী-_২৫, ৪৭) ৭০, ৩৪৫ 

প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম-_৩০৭ 

প্রতাপনিংহ--৩২৬ 

প্রবুদ্ব-ভারত' (পত্রিকা )_২7৭, 
৪৭৫) ৪৭৮) ৪৮৩ 

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি’ ( কবিত1)-- 
২৯৭ 

প্রমদাদাস মিত্র--৩৪৭ 

প্রাণায়াম---০৫০১ ৩৯৬-৯৭ 

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়--£, ৯৬) ৯৭ 
"এর বাটী--৩৯৭ 

প্রেষ-_-১৪৩, ৪২৮১ 88১, ৪৪৭ 

প্রেমানন্দ, ব্বামী--২৪, ১০২, ১১১, 
১৬৪৯) ১৭১১ ২০৭-০৯১ ২২১, ২৪৫- 
৪৬) ৩৪২১ ৩৪৬-৪৭, ৩৪৯-৫০, ৪6২১ 


প্যারিস প্রদর্শনী--১৮৭) ৪৬২ 


২৪ 


ফরাসী--৪৪৯ 
ফিলাডেলফিয় ৪৪৬ 
ফেরিস্তা--৪৮৪ 
স্রাম্স--৪৭* 


‘বন্ধবানী’ ( পত্রিক৷ )--৩৩১ 
বরানগর মঠ-_২৩৮, ২৪২, ৩৩৬৪ 
বর্ণাশ্রম--৪* 5 ত্ধর্ষ ১১৫ 
বলরাম বস্থ--১১, ২৩, ৩৩, ৩৮, ৬০, 
২৩৮, ৪০৯১ ৪১৯, ৪২০১ ৪২৪) 
-বাঁচী ৬২ 
বল্পভাচার্ধ সম্প্রদায়--৩৩৫ 
বশিষ্ঠ-অরুত্ধতী--.৩৯ 
বাইবেল--৩২, ৩৮২১ ৪৭২ 
বাব-পস্থিগণ--২৭৫ * 
বামাচার--১১৫, ১৫৬) ২০১, ২৮৯ 
বিজ্ঞানানন্দ, শ্বামী---১৬৬ 
“বিষ্ামন্দির'--১২৫ 
বিষ্তাসাগর--২৭৬) ঈশ্বরচন্দ্র ৪০৫ 
"বিবেকচুড়াঁমণি'-_-৫, ৬১ ১১ 
বিমলানন্দ, ত্বামী--৩৩৩, ৩৪০ 
বিরজানন্দ, শ্বামী--( পাঁদটাকা ) ৪৭; 
বিবাহ--বাল্য-৩৭, ৩৭২, ৪২৫) 
বিধবা-২৭৭, ৪৭৫ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-_-১৭৯ 
বিষুপুরাণ--৪৫৭ 
'বীরবাণী'-_পাঃ টীঃ--৯৩, ১৮৯) ২৮৪) 
বুদ্ধদেব--২২,, ৫০, ৫১, ১১৪, ১১৫, 
১৪৬, ২৫১, ২৭৪, ২৮৩, ৩০৮, ৩১১, 
882, ৪৫৮, ৪৭৫১৪ ৭৬ ৪৮৪) ৪৯৫ 
বৃন্দাবন--২৪০, ৩১২, ৩২৫; -লীলা 
১৬ ১৪৫ 
বেদ--৩২, ৪১, 88, ৫১১ ৩৫৭, ৩৫৮) 
৩৮৬) ৪৫৪, ৪৫৬) ৪৬৫১ ৪৮৭) 


ইহার অর্থ ৪৬; বিশেষত্ব ৪৯৩ 


ত্বাীজীর বাদী ও রচনা 


বেদাস্ভ--৬১, 8৫৪, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৮ ; 
অদ্বৈত ৩১, ৪৫৫; অধিকায়ীর 
লক্ষণ ১০-১১; স্ধর্ম ৭) ড্র 
১৮৬ 5 -ও মুসলমান ৪৯২ 

€বলুড়-”৮৯, ৯৩১ ৯৮০ ১০৪, 
১২৪, ১৭৩; -মঠ ১৩৩, 
১৫৪০১ ১৫৫১ ১৬০, ১৬৬, 
১৮৬, ১৯২) ২০৭, ২১৩, 
২১৭, ২২৪, ২৩৩, ২৩৭, ২৪১, 
২৪৫, ২৫৪, ২৬৩, ২৭৫, ৪৮৩, 
দুর্গোৎসব ২২৬; রামরুষদেবের 
মহোৎসব ২২৭, ২২৮, ২৩৩ * 

বেস্তাঁণ্ট, মিমেস--৪৭৪-৭৫ 

বৈরাগ্য ১৪০১ ১৪১, ১৮২, ৩০২, 
৩৮৯ ; -উপনিষদের প্রাণ ৫০ 

বৈষ্ণব ধর্ম--১৫১ 

বৌদ্বধর্ম--২২, ৫০, ৫১, ১৫১, ২৯৬, 
৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, 888, ৪৬৮, 
৪৭৬) ৪৮০১ ৪৮৮১ ৪৯৩ 

ব্রদ্ষ--৪১, ৪৩, ৪৫১ ৬৪, ১৪৩, ৪৩৬7 
জ্ঞান ৪৯১ 9০9) তুরীয় 9৫৭; 
প্রত্যক ৪২; -বিষ্তা ২৮৩, ২৯৪3 
-বিবিদিষা ১৮০) ১৮১ -শক্কি 


৪৪১ 


১১৩৫ 
১৩৭) 
১৭৮) 


" ভ্রন্ষচর্ষ--:৪৭) ২৭২) ৩৫৩) ৩৫৪১ ৩৯৫) 


৪০৪১ ৪২৭১ ৪৮২ “পালন ২১০; 
-আশ্রম ১২৫ 
‘ব্রচ্বাদিন্‌’ (পত্রিকা)--৩৫৪ 
ব্ৰহ্মসুত্-_২৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৯ 
( পা টীঃ ) 5 -ভাস্ক ২৪৫ 
ব্ৰগ্মানন্দ, স্বামী--৬২, ৮৯, ১৭৫, ২১০, 
২৪১, ২৪২, ৩৯৭ 


ব্রাত্য---৭৭, ৭৮ 


তক্তি--১৬) ৪৯) ১৮৩, ২৮২, ৩০৩, 


নির্দেশিকা 


৩৫৮) ৪২২, ৪৩৪, ৪৮৬১ উত্তম! 
৬৭) জ্ঞানমিশ্রা ৪২৯) পরা 
১৪৪7 মুখ্য ও গৌণ ১৪২ 

ভাঁগবত--২৪৫ 

ভাব--৪১ মধুর-মধখ্যাঁদি ১৪৫ 

ভারতচন্জ্--২১১ 

ভারত, ভারতবর্ষ--৩১১, ৪৭১ 7 অধঃ- 
পতনের কারণ ২০০-০১; জন- 
সাধারণের উন্নতি ৪৬৩-৬৪; 
নারীর অবস্থা ৪৭৮-৮৩; নৃতন 
ধরনের কার্যপ্রণালী ২২) 
পুনরভাখান ১৩৪; তাহার 
পরিকল্পন। ৪৭২-৭৩; বর্তমান 
শক্তিহীনত! ১২; শ্রদ্ধা ও আত্ম- 
প্রত্যয়ের অভাব ১০৬ 


মধবাচার্ধ--৪৬৫ 

মন--১৫১, ১৫৪১ ১৫৭১ ২০০১ ৩০৬) 
“সংহিতা ২** (পাঃ টা) 
স্থৃতি ১৫৬ 

মহুম্মদ---৩০৪ ২৮৩১ ৩০৮, ৪৫৮ 

'মহাতআা-৪৭৫ 

মহাপ্রতৃ--৪২৭ 

মছাঁবাক্য-_২১৪ 

মহাঁভারত--৫১১ ৩০০, ৪৫৭১ ৪৫৮, 
৪৮৩-৮৪ ( পাঃ টীঃ ) 

মহাভাব্য - ৩৪৯ 

(শ্শ্রী)মাতাঠাকুরানী--২২৬, 
২৬৮ 

'মান্রাস টাইম্‌স্‌'-_৪৬৯ 

'মার'--২৬ 5 “‘মারজিৎ’--৩১০ 

মাস্টার মহাশয়-__মহেম্রনাথ 
৩৩৬, ৪২১ 

,মায়া-১*২১ ৪২২, ৪২৩, ৪৮৪ 

মায়াবাদ-_৪৮০ 


২২৭, 


গুণ 


€২৫ 


মায়াবতী--২৯৭ 
মিতাক্ষর!--১৫৬ 
‘মিরর’--'ইণ্ডিয়ান মিরর’ দ্রঃ 
মিল, জন স্ট,যার্ট--৩৮৫ ; ৪২৩ 
মিণ্টন-_৪৫৮ 
মীরা, মীরাবাঈ--৩৮, ৩২৪-৫, ৪৮১ 
মুক্ত--১৫, 9৯, ১৯৭১ ৪৬৭১ ৪৮৯ 7 
অইৈতবাদীর--৪৫৭, ব্যক্তিগত ও 
সকলের ২২২ 
মুসলমান ধর্ম---৪৫৮ 
“মেঘদৃত'_ ১৬, ৪০৬ 
মেঘনাদবধকাবা--২১১, ২১২ 
মৈত্রেয়ী--২৭০ 
৩৯, ৪৫৪, ৪৭২ 


ম্যাটুসিনি--২৭৩ 


যাজবন্ধা--১৫৪, ১৫৭, ৪৮৪ ;-মৈজ্রেদ্দী- 
সংবাদ ৩৪৫ 

যাস্ক-__-৪৫৪ 

যীপ্ড, যীন্ুত্ীষ্ট--১১২, ৪৩০, ৪৪৩, 
৪৯২, ৪৯৪ 

যোগান, স্বামী_-১৯, ২৪, ৩৮, ৬০, 
৬২, ৬৩, ৬৭, ৮৭, ৮৮, ৩৩৩, 
৩৪২, ৩৯৭, ৪২১ 

যোগীন-মা ২৩ 


রঘুনন্দন-_ ৫৬, ১৫৬, ২১৬) ২২৫, ২২৬, 

রখুবংশ_৩৫. 

রপদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত--১৮৬ 

রাধাক্রফণ ২৬৫, ৩৩৪ 

রাঁধাপ্রেম-_-৪২৮ 

(শ্র)রামকফ্ণ-অনস্ততাবময় ৬২, ৬৩) 
২৪৮$ অবতারত ৬৫, ১৪৬, ৩৫০; 
উৎসবের পকরিষ্লানা ২২৯$ ওস্তাদ 
মালী ২৪৮; জন্মোৎসব ২৭, ২৮, 


€ ই 


৭৭, ৭৮, ৪১১ ত্যাগীর বাদশা 
২৫১) পূর্ণ জ্ানময় ২৮৪; ভাব- 
রাজ্যের রাজ। ২১; মছাসমন্বযাচার্ 
২২১ ২৫১১ সভ্যতায় সংঘোগমাধক 
২০; স্তব ২১৫ স্তোত্ৰ ৫ 

(শ্র)রামরুষ্ণ মিশন-_৩৮, ১৭৩ $ ইহার 
উদ্দেশ্য ৬১১ ৬২ সীলমোহর ১৯০ 

রামরঞ্চানন্দ স্বামী__৫১, ২২৬, ৩৫৫ 

বাষানজ--২৫১১ ৪৬৮১ ৪৮৫, ও 
“আহার' ১৫২ 

রামগ্রসারদ--২২০ 

রামমোহন রায় (রাজা )--২৭৬১ ৪৬৮ 

রাষলাল-দাদা-৩৩৭ 

রামানন্দ রায়__-২৭৫ 

রাষায়ণ---৪ ৫৭, ৪৫৮ 

রাষেশ্বর--৩৭৬ 

রাসমণি, রাশী--২৭ 

রেনীর ঈশাঁজীবনী--৩০৮ 


শকুষ্তল1_--৪৮০ 

শহ্বরাচার্ধ--৬১ ৫৯১ ১০১১ ১১৪, ১৩৯১ 
১৮০, ১৯৭, ২০৬) ২২৭, ২৫১) 
৩৪৪১ ৩৮৮, 8৫৫, ৪৫৬, ৪৬৮ ; 
ও ‘আহার’ ১৫২; ও বেদের 
ধ্বনি ২৮৯ 

শরচ্চন্গ চক্রবর্তী- ৩৩৯, ৩৫৯ 

শশিপদ বন্দ্যো_-৩৫২ 

শিখজাতি--৮৪ 

শিব ও উমা--২৭৫ 

শিবাজী---২৭৩ 

“শিবামদ্দ, স্বামী-_১৯, ২৫৬১ ২৫৭, 
৩৩৩, ৩৩৪) ৩৯৮ 

শিলং---১৯৫) ১৯৯ 

শিল্পকলা---১৮৬-৯২ 

শিল্পা-হুমী--৩৭ 


খ্বামীজীর বানী ও রচনা 


শুক, শুকদেব--”৬৪১ ২৭৬ 

শুদ্ধানন্দ, স্বামী--২৫, ৫৭) ৫৮, ৩৫৭ 

শেধনাগ---৩১৭ 

শোপেনহাওয়ার--৪৪০ ৪৪৫ 

শ্রীনগর- ৯০১ ২৪৩, ২৯৪, ২৯৫৮ ২৯৬, 
৩০২, ৩০৩, ৩২০, ৩২১) ৩২৪ 

শ্রীভাম্ত-_-৩৫৪ 

শ্রীম মাস্টার মহাশয়’-দ্রঃ 


সঙ্ঘমিত্ত। ৪৮১ 

সত্যকাঁম--৪০৩ 

সদানন্দ, স্বামী--৪৬ 

সনাতন গোস্বামী--৩২৫ ( পাঃ টীঃ ) 

সম্যাস-_৪৭, ৩৫৩, ৪৩৮ ; 

পরমপুরুষার্থ_৫২ 

গ্রকারভেদ--:৪৯,১ ৫০ 

সমাধি--১৫, ৮২, ১৮৩, ৩৯৫) 
নিরোধ ১০০; নির্ষিকল্প ৪২, ৯৯, 
১০০১ ১০১ 

সাজাছান--২৭২ 

“পান্ডে টাইম্‌স? (পন্রিক1)--8৩৭ 

সাবিত্রী--৩৬ ৩৮১ ২০৩ 

সাম্যবাদ---৪৬৩ 

সার্দানন্দ, ম্বামী--৭৯) ২৫৪) ২৫৫, 
২৫৮, ৩২৭ 

সাহিত্য কল্পক্রম'" -৩৩৬ 

সায়ন ৩৯, ৪০ 

সাংখ্য দর্শন--১১৯ 

সিহ্ধাই--৮৫) ৮৭, ৮৮, ৩২২ 

সীতা--৩৬) ৩৮ ২০৩ 

ধীর ক্রহ্মচারী--শুদ্ধানন্দ স্বামী’ দ্রঃ 

স্বফ্ষি--৪৩৯, 88৫ 

স্থববোধ--২৪৮ 

সুবোধানন্দ, স্বামী__৩৪২ 

জরদান--২৮৭ 


তথ্যপঞ্ধী ৫১৩৬ 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


৩০৮ 


৩৩ ৮ 


৩৩৪৯ 


[a 


১৯ 


St. Paul 8: ০0365. প্রীষ্টের জীবন ও বাণীর পর এইগুলির মাধ্যমেই 
খ্রষটধর্ম প্রচারিত হয় । 

জীবনীচতুষ্টয় £ বাইবেলের নিউ টেস্টামেপ্টের প্রথমাংশে বীশুত্ীষ্টের 
জীবন এবং উপদেশ বণিত হইয়াছে । এগুলি ম্যাথু, মার্ক, লুক 
এবং জনের রচিত, 39926] ( গস্পেল ) নামে অভিহিত । প্রথম 
তিনজনের রচিত গ্রন্থকে 95,005 008615 বল! ছয়। 

সেপ্ট জন £ জন গালিল প্রদেশের এক ধীবরের পুত্র । মাতা সালোষ। 
ঈশাজননী মন্নিয়মের ভগ্নী ছিলেন । ঈশার মহিমা উপলব্ধি করিয়। 
২৫ বৎসর বয়সে জন তাহার শিশ্য হন। যীপ্ডর মৃত্যুর পর জন 
জেরুজালেম ও পরে মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচার করেন। তাহার লিখিত 
জীবনী ও ব্যাখ্যা ‘Gospel according to St. 19010 নামে 
বিখ্যাত । 

সেণ্ট পল (৩-৬৭ ? ) খুষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে সাইলেলিয়া 
প্রদেশে সলের জন্ম হয়। তিনি এক মধ্যবিত্ত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর পুত্র। 
প্রথম জীবনে তিনি খ্রীষ্টবিছ্েবী ছিলেন এবং গ্রাষ্টের শিষ্য ও ভক্তদের 
উপর নির্ধাতন করিতে তিনি জেরুসালেম আসিতেছিলেন। পথে 
অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টের আদেশ পাইয়! তিনি পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ 
করেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হুইয়! ‘পল’ নামে পরিচিত হন। বহু 
নির্ধাতন সহ করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। গ্রীষ্ট-বিদ্েধী 
রোমান সম্রাট নীরে। তীহাকে ঘাতকের দ্বার নিহত করেন। 
পলের এক একটি পত্র পাশ্চাত্যে প্রচারিত গ্রীষ্টধর্মের স্তস্তদ্বরূপ । 
“জানরৃদ্ধ হিলেল."'*-_ইহুদী ধর্মোপদেষ্টা ; তাহার জন্ম আনুমানিক 
খৃঃ পৃঃ .৭০ অবে, মুত্যু আনুমানিক ১০ খুঃ। তিনি ডেভিভের 
বংশজাত ছিলেন। তাহার উপদেশসমূহের সঙ্গে ষীশুগ্রীষ্টের উপ- 
দেশাবল্টার অনেক সাদৃশ্ত দেখ! যায় । যথা তিনি বলিতেন £ My 
abasement is my exaltation. What is unpleasant to 
thyself, that do not do to thy neighbours. Judge not 
thy neighbour until thou art in his Place. ইত্যাদি। 


a-৩৩ 


৫১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 

৩২৪ ২৫ শ্রীচৈতন্ত-প্রচারিত ‘নামে রুচি জীবে দয়া+--ভ্রীচেতন্তদেব ‘নামে 
রুচি’ ( ভগবানের নাম ও কীর্তনে আগ্রহ ), ‘জীবে দয়!’ ( মান্য 
ও অন্তান্ত জীবের প্রতি দয়! প্রকাশ করা) এষং বৈষ্ণব-সেব! ( বিষ্ণু- 
ভক্ত অর্থাৎ ভগবদহুরাগী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাপূর্বক পরিচর্যা )--এই আদর্শ 
প্রচার করিয়াছিলেন। 

৩২৫ ১৫ শ্রীকুষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাছিত'_গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মধুর- 
ভাবের সাধক নিজেকে প্রক্কৃতি বা স্বীরূপে কল্পনা! করিয়া প্রীকৃষ্ণকে 
পতিরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবদের মতে একমাত্র 
একৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি । 

৩২৩ ৮ 'নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল’--ঝিলাম নদীর তীরে একখণ্ড জমি 
কাশ্মীরের তদানীস্তন রাজা শ্বামীজীকে দিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত 
জমিতে সংস্কৃত-চর্চার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা 
্বামীজীর ছিল। 

৩২৪ ১৮ টডের রাজস্থান : টড সাহেবের লেখা ‘Annals of Rajasthan’ 
গ্রন্থ ১২৮০ সালে বাংল! ভাষায় অনুদিত হয়। তারাবাঈ, মীরাবাঈ, 
কৃষ্ণকুমারী, চণ্ড প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বনু গ্রন্থের কাহিনী টডের 
রাজস্থান হইতে গৃহীত । উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালীরা তাহাদের জাতীয় ভাবের প্রেরণা হিসাবে রাজপুতানার 
কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশেই এই পুস্তকের 
সাহায্যে । 

৩২৭ ৬ ‘আমেরিকার রাজদূত ও তাহার পত্বীর আতিথ্য'--কলিকাতাস্থ 
আমেরিকার কনদনাল জেনারেল মিঃ প্যাটারদন ও তদীয় পত্নী । 


স্বামীজীর কথা 
৩৩২ ১৩ প্রযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন : Indian Mirr০চ নামক ইংরেজী দৈনিক 
পত্রিকার সম্পাদক ; কলিকাতায় স্বামীজীর অভিনন্দনের অগ্ঠতম 
প্রধান উদ্ভোক্ত। ছিলেন। 
৩৩২ ২৬ রিপন কলেজ : ভারতের বড়লাট উচার-প্রক্কতি লর্ড রিপনের 
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সেকেন্দর--২৮৮, ২৯৬ 
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ম্পেন্সাক়্, হার্বার্--৪২৩, ৪৭২ 
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সম্বন্ধে ১৮, ১৫২, ১৫৩; উপনিষদের 
প্রচার ৩১; এনসাইক্লোপেডিয়া 
ব্রিটানিকা ২০৪-১০; ক্রমবিকাশ- 
বান্দের নৃতন ব্যাখ্যা ১২০-২২; 
ক্ষীরতবানী মন্দির ৯১; খেতড়ির 
বাইজী ২৬৯-৭০ গুরুপূজা ৩২২ ; 
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